৭০তম বর্ষ 


( ১৩৭৪-মাঘ হইতে ১৩৭৫-পৌষ ) 





'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত' 


সম্পাদক 


্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 


ধাধিক মূল্য ৭২ প্রতি সংখ্য। ৭* প. 


বর্ষদূচী-__উদ্বোধন 


€ মাঘ- ১৩৭৪ হইতে পৌষ - ১৩৭৫) 


লেখক-লেখিকাঁগণ ও তাহাদের রচন! 


লেখক-লেখিকা 
শ্রঅন্রুরচন্্র ধর 


শ্রীমখিল নিয়োগী (হ্ুপনবুড়ো) *** 
শ্রীঅটলচন্জ্র দাশ ই 


শ্রীঅমলেশদু বন্দ্যোপাধ্যায় 


ব্রহ্মচারী অমিতাভ 
ডক্টর অমিয়কুমীব মজুমদার 


শরঅমিয় দত্ত 
শ্রীঅমৃলাকুষ্ণ ঘে!ষ 


ছ্বামী অমুতত্বাননদ 
শ্রঅববিন্দ পাঁলই 
শ্ীঅশোককুমাঁর সরকার 
“আনন 

ডর আশা দাশ 

শ্রমতী ইন্দুবাণা মিত্র 
শ্রইন্রমোহন চক্রবর্তী 
প্রীউপেন্্নাথ গঙ্গোপাধায় 
শ্রউমাপদ নাথ *** 
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় 
শ্রীকানাইলাল সামস্ত 


বিষয় 

আগমনী (কবিতা) 
মনের মন্দির (&) 
মায়ের বাড়ী (8) 
পথসন্ধান (এ) 
আপন জন (এঁ) 
যুক্তি বিজ্ঞান ও ধন 
স্বামীজী-মানসে গঙ্গা 
স্ষ্টিতত্বে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান 
স্বামী বিবেকাণন্দের দৃষ্টিতে 

বিংশ শতকের ধম *** 
শরৎ-তীথ পানিরাঁসে 
ভুবন-বিজয়ী বীর সঙ্াঁপা ( কবিতা ) 
শ্ররামকষ্ণ ও কাপ্ডেন 
মানবের স্বরূপচেতন] ও মূল্যবোধ **" 


নবযুগের নারীজাঁতি ও ভগনী নিবেদিতা 


স্বামীজীর জীবন-__দেবশ্য কাব্যমূ *** 
অবতার (কবিত]1) 

ওপনিষদিক শিক্ষায় প্রক্কৃতির ভূমিকা 
দেবী বিঞ্ুপ্রিয়া 


“অবিষ্ঠায়ামস্তরে বমানীঃ, ( কাব্যান্থবাদ ) 
কাশী ৬২১ 


আপনাকে চেনো (কবিতা) *** 
ভক্কের জন্ত ভগবানের ব্যাকুলতা| ** 
প্রতীক্ষা (কবিত।) 

উত্স্গ (এ) 


পৃষ্ঠা 


৪৩২ 


২৮৪ 


৫৪ 


১৫২ 
৫৩৮ 


১৫৭ 


৩৫২ 


৬৮৯ 


৭* তম বর্ষ] 


লেখক-লেখিকা 
শ্রীক্গালিদাস রা 


প্রীকাঁলীজীবন চক্রবর্তী 
প্রীকুমুদ্বুঞ্জন মলিক 
শ্রীপ্তকদাস দাশ 


জ্রাগাপেশচন্দ্র দন্ত 
পগোরাচাদ কু? 
স্বামী চগ্ডিকাঁনন্দ 
শ্রিচনরঞ্ন গোস্বামী 
শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবতী 
শ্রীজিজেন্্রনাথ সরকার 
স্বাখা জীবানন্দ 


বর্গচারী জ্ঞান)চ তত 


স্বামী জ্ঞানদানন্দ 
আজোতির্য় নন্দ 
স্বামী তথাগত্ানন্দ 
স্বামী তেজদানন্দ 
শ্াদিলীপকুমার রায় 


শদ্িজেন্্রলাল নাথ 
স্বামী ধ্যানানন্ 

স্বামী ধ্যানাহ্মানন্দ 
ীননীগোপাপ ঘোষাল 
শ্রীনরেন্র দেব 


বর্ষহ্ছচী_ উদ্বোধন 


বিষয় 
বুদ্ধেরবাণী (কবিতা ) 


সন্ধামণি (৪) ৫ 


অবাবিভ দ্বাত্ (এ) 
পারেব কডি (&) 


বাকবরণ-কখা ৩৩- ৭১) ১৪৩; ১৯৬, 


ফেবাঁবু পথে ( কবিভা ) 
স্বামী বিবেকানন্দ (এ) 
“সম্ভব(মি যুগে ঘুগে? 

বাঁলাবু শরৎ ও মা! (কবিতা) 
চিন্রপরীক্ষা্থা শ্রুতামদ্চ 

মা (গান) 

শ্বামীদীর “গ্রাচা ও পাশ্চাত্য? 
মৃতার অমুহলোকে (কবিতা) 


নিবেদিত (গান) এর 


দেশপ্রেম ও ম্বামী বিবেকানন্দ 
প্রীবাষকষ্ণ (কবিতা ) 


স্বামী বামকষ্ণানন্দ (এ) রি 


মায়ের পুজা 

শরশ্ীকালী 

বিশ্বজননী শ্রীশ্ীসাৎদাদেবী 

স্বামী বিবেকাশন্দ ও পার] বাঁনহার্ড 
অল্লা-উপনিষৎ 
শ্রশ্রগাজামহাবাজের পুণা স্বতিকথা 
শ্শ্নীভবতারিণীস্তোত্রম্‌ 

মীতা চরের একটি দিক 
আযাঁদের শিক্ষার্ণশ 

ছুগা-লক্মী (কবিতা) 

শামা মা (এ) 

মৃতার আঘাত ও জীবনের ধর্ম 
শ্রীলারদীরামকুষ্ণাষ্টকম্‌ 

জিত ছুর্গা? 

বিবেকানন্দ ( কবিতা) 

তত্তমসি' (কবিত!) 


5/০ 


পষ্ঠা 
২২ 
১২৮ 


২৪৬ 


২৪৩ 
৫০১ 
৩২৮৮ 
৪১১ 


৫০৪১ 


৪৮১ 
৫৮২ 
৬৮৫ 


১৩৮ 


৬৬১ 
৪৯১ 
ত৮ত 


৫৩২. 


লেখক-লেখিকা। 
শ্রীনিখিলরঞ্চন রায় 
ভগিনী নিবেদিতা 


স্বামী নির্বেদানন্দ 


রঙ 


শ্বামী নিবাময়ানন্দ 

ভক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী 
শ্রন্পেন আকুলি 
ভীনুপেজজনাথ মোহাস্ত 
প্রুপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভ্রীপ্রণবকুমীর ভট্টীচার্ধ 


শ্রপ্রণবরঞ্কন ঘোষ 


শ্ীপ্রবীবকুমীর রায় 
প্প্রভাদচন্দ্র সেন 
স্বামী প্রশাস্তানন্দ 
প্রীবটুকনীথ ভট্টাচার্য 


ৰণফুল 


বর্ষচী_উদ্বোধন [ ৭* তম বর্ধ 


ব্ষয্ন পৃষ্ঠা 

স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-সমাজ '** ৬১৬ 
শঙ্করের ধ্যাননেত্রে 

দেবী কালিকা ( অঙ্থ্বা্দ ) **- ৩৯ 

চরণচিহ্ন ( কবিতা ): অনুবাদ "৫৪৯ 


দনেবাদিদেৰ মহাদেবের 
কাহিনী (অন্বাদ ) *** ৬০৫ 
[ অনুবাদক : আীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধাত্মিক 
সংহতি (অনুবাদ) ৮* ৪৪, 
১০৩) ১৪৮, ২১৪) ৩১৯, ৩৭৭, ৪৩৫ 


চেবাঁপুকির চিঠি তত ২৭ 
সমাজ-মেবার নবরূপ 5 ৪৭৩ 
“তব তত্বং ন জানামি' (কবিতা) *** ৫২২ 
লোক-নায়ক ( কবিতা ) পর ৩৮ 
মহানায়ক বিবেকানন্দ ও আধাত্মিকতা- 
ভিত্তিক সামা "২৩৬ 
দুর্গাপূজার ইতিহাস ৪৪ ৫২৪ 
গৌভডদেশের ভৌগোলিক ইতিহাস *** ৫৫৯ 
পাতা ঝরে, পাতা আসে ৪৮, ইল 
আধুনিকতার অগ্রদূত 
রাজা রামমোহন তত ২৯৯১ 
৩৭১১ ৪১৪ 
অন্তরে বাহিরে তুমি (কবিতা) *** ৫২২ 
গান পা ৬২৭ 
আঁচাধ শঙ্কর ্ ১৭৭ 
শাস্তি ৪৫5, উঠ 
শীশ্রশঙ্করাচার্য-কুত “বেদীস্তকে শরী” 
(কাব্যাহবাদ) 2৯০ ৯৭, 


১৫৫১ ২১৯১ ২৬৮১ ৩৮৪১ ৪৪৯ 


কবে (কবিতা) ০৭০ 88৬ 


৭* তম বর্ষ] 


লেখক-লেখিকা 
প্রীবিজয্নলাল চট্টোপাধ্যায় 


জ্বামী বিজয়ানন্দ 
বিজ্ঞানভিক্ষ 
্ীবিমলচন্ত্র সিংহ 


স্বামী বীরেশ্বরানন্ন 2 


শ্রীভবভোষ শতপথী 

ডক্টর মতিলাল দাশ 
প্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী মায়াঞনা গোস্বামী 


শ্রীমতী মিনতি সেন 
প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রীণা 


ড্র মুরলীযোছন বিশ্বাস 
শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস 

ডক্টর যাঁমনীমোহন বন্দোপাধায় 
স্বামী রঙ্গনাথা নন্দ 


সর রম! চৌধুরী 
শ্রীরষেশচন্দ্র ভট্রাচা্ধ 


ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার 
রেজাউল করীম 

শঙ্কর বাঁ়চৌধুরী 
শ্রীশশাঙ্গশেখর চক্রবতী 


শ্রশাস্তশীল দাশ ক 


বর্ষস্থচী- উদ্বোধন 


বিষয় 


যুগসারথি (কৰিতা) 
মন্সনা তব (এ) 
শেষ বসস্তে (এ) 
জেগে খাকো (এ) 


দ্যামী ত্রহ্মানন্দজীর স্বতি 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


82. বমাঁ বলার দৃষ্টিতে গান্ধী ও বিবেকানন্দ 


স্বামী শিবানন্দ-ম্মরপে (কবিতা ) *** 


ভগবানলাভের পথ 

জাগে! দব-নাঁবাদণ ( কবিতা] ) 

প্রার্থনা (কবিতা) 

মায়ের স্েহ (কবিতা) 

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা 
পড়ে (কবিতা) 


শহঙ্কর-পারতীর মিলন-তীর্থে 
শস্ত-নিশুস্ত বধ 
মানবসেবায় নিবেদিত! 


“নমামি শশিনং ভক্ত্যা” 
শ্ীরামকুষ্-শরণে (কবিতা ) 
শীবামকষেের শিক্ষার ব্যাপকতা! 


1/ৎ 


গ্ঠা 
হও 
৭৬ 
১৮৪ 
২৬৩ 


৪৬৯ 


৪৮৮ 
৬৯৬ 
৬১৫ 
৪6৫৭ 
9৯১ 


৩২৮ 


৪৯৬ 


৫২৯ 
৫৯ 


৫৭১ 


৫১৯ 
৮১ 


৫৯ 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ( অনুবাদ) 


[ অনুবাদক £ ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্ত ] 


“তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর? 


আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী 
শ্ররামকুষ্ণ মঠের তৃতীয় পৰ 


আমেরিকায় বিবেকানন্দ-স্মতি 


2১৯০৪ ২ 


শিক্ষাসমন্তার শ্বামী বিবেকানন্দের দান 


নিবেদন ( কবিতা) 
বুদ্ধবাণী ( কবিত1) 
আকাঙ্ষা (কবিতা ) 
যখন আধার নামে (কবিতা ) 


**৩০৬) ৩৪৬ 


৫০৪ 
৩৭০ 
১৭৬ 
১৩১ 
৬৩৪ - 


1৮৯ বর্ধস্থচী-উদ্বোধন [** তমবর্ষ 


লেখক-লেখিকা বিষয় ঠা 
শ্রশিবশডু সরকার *** *** চিরায়ত ( কবিতা ) ০০৮ ৩০৫ 
ঈশ্বরকোটি (&) ০ ৪১৩ 
শ্রীমতী শেফালিকা দেবী তত ***: মৃত ও অমৃতত্ব ০০৪৩৩ 
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধায় -* ***. পতিতপাঁব্ন ২০8৯৭ 
স্বামী শ্রদ্ধানন্ন *্* ***. আনন্দের পুর্ণ ঘট? ৩ ১৯ 
বন্দি তোমায়” ০০355 
মার্টিন লুখার কিংগ ২০২৫১ 
স্বামী বিরজাণন্দের সহিত কথোপকথন ২৮৯ 
“কালী ব্রঙ্গ জেনে মগ্ন” ০০৪৬৬ 
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৮*1৬ গ্রে স্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বনশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামক্ণ ম$, বেলুড়ের ট্রা্িগণের 
: পক্ষে স্বামী জামীখ্মানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। 
চি 





দিব্য বাণী 


দ্যা হোবৈষ এতশ্দিননদৃশ্যেহনাঝ্মেহনিরুক্তেইন্লয়দ্ইভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে । 


অথ সোহভয়ং গতো ভবতি 1৮২,৭-_ তৈত্তিরীয়োপনিষদ রঃ 
দেহাঁতীত. অনিধাচা, নিখাধার, দৃষ্টির অতীত, 
ব্গরূপে আপনারে করে কেহ প্রত্যক্ষ যখন, : বি 
৬ মি 
স্থিত হয় ইন্জিয়-অতীত মেই বোধে, ্র্গজ্ঞানে, ৫.0 
অভয় পদবী লাভ, অতয়ে গ্রতিষ্টীলাভ করে সে তখন। 
তাপস এ রি 


ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ করুণা জল্পস্তি মুটা জনাঃ 
নান্তিক্যস্বিদস্ত অহ দেহাত্ববাদাতুরাঃ | 
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা 
আতন্তিক])ন্তিদস্ত চিন্বমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্‌ ॥ 
কুর্মস্তারকচ€ণং ত্রিভূবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। 
কিং ভো ন বিজানাস্তস্মান_রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্‌ |-স্থামী ববেকানন, 


আপনার দেহাতীত অস্থিত্ের বোধ যার নাই-_ 
দেহকেই আত্মা বলি ভাবি যাঁরা চলে আজীবন-__ 
নাস্তিকা ইহারই নাম_ মূঢ় তাঁরা ২ তারাই সদাই 
ক্ষীণ মোরা, দীন মোরা? বলি করে করণ ক্রন্দন! 
বামকষ্দাস মোরা--( দেহাতীত চিদানন্দময় 
অবিনাশী সঙ্াকেই আপন স্বরূপ বলি জানি? ) 
অভয্ব-পদেতে মোরা €তিষ্িত হয়েছি যখন-- 
আস্তিক্য ইহারই নাম- হয়েছি যে বীর, গত-তয়। 
তিভুবন উপাড়িব, গ্রহ-তারা করিব চরণ! 
জান না কি কেবা মোর] ?1--মোরা এ।মকদাস-- 
(আত্মবলে মৌর!1 বলীয়ান )1 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনের নববর্ষ 

শ্রভগবানের কপায় উদ্বোধন পত্রিকা ৭০তম 
বর্ষে পদার্পণ করিল । ১৮৯৯ খুষ্টাব্বের ১৪ই জান্ু- 
আরি (সন ১৩০৫ সাল, ১লা মীঘ) পত্তিকাটি 
প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকীদন্দ ইহার 
প্রবর্তক। পত্রিকাটির নামকরণণ্ তিনিই 
করিয়াছিলেন। হহার গথম সম্পাদক ছিলেন 
্বামী ভিগুণাতীতানন। অক্লান্ত 
পরিশ্রমের ফলে ইহার নিয়মিত গুকাশ ও 
গ্াথমিক পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিপ। পাশ্রকীর 
সম্পাদনা, নবপ্রতিঠিত "উদ্বোধন কাধালয়'-এর 
এবং পত্রিকা-মুদ্রণের জন্ত সছত্রীত 'উদ্বোধন- 
প্রেসংএর পরিচালনা ও ততাবধান সবই 
তাহাকে একাই কিতে হইত। 

শ্রাধামর্কফ মঠ ও মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন- 
পত্রিকা ম্বামী বিবেকানন্দ লিখিত প্রস্তাবনা 
লইয়া আত্মপ্রকীশের সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিল। বাংলা ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের 
মূল রচনা এবং তাহার ইংরেজী বাণী ও রচনার 
বাংলা অনুবাদ প্রথমে এই উদ্বোধন পাত্রকায় 
ধারাবাহিক ভীবে প্রকাশিত হইয়া পরে 
পুস্তকাকার ধারণ করে। ইহা! ছাড়। স্বামী 
ব্ধানন্দ, স্বামী লারদাননদপ্রমুখ শ্ররামহফের 
সন্্যামীসন্ভানগণের এবং গিরিশচন্দ্র ঘে যপ্রমুখ 
গৃহীতত গণের ও তৎকালীন বহু মনীষীর লেখায় 
সমৃদ্ধ উদ্বোধন পত্িকার ইতিহাসের প্রথম 
অধ্যায় ভাঁবসম্খ্ির দক দিয়া, এবং যে ভাবধারা 
ভারতীয় জাতির হুদীর্দকালের শিপ্রা হইতে 
জাগরদের কারণ তাহার পরিবেশনের মাধ্যমে 
জনসেবার দিক দিয়া এক অনবদ্ভ গৌরবে 
পু । সুধী জেখক, গ্রাহক ও পাঠকবৃনদেগ 
আস্তিক সহযোগিতায় হুদী্ঘ ৬৯ বৎসর ধরিয়া 
উদ্বোধন সেই মহান এতিহ অঙ্কুর রাখিবার 


ভাহারুই 


জন্থ যথাসাধ্য গুচেষ্টায় ভ্রতী হইয়া আজ 
৭০তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; এই প্রচেষ্টায় 
যাহারা সহায়ক, যাহারা রামকৃষ-বিবেকানিন্দ- 
তাবধারার গুশার এবং ভারতের বাষ্ট্র সমাজ 
শিক্ষা গ্রভৃতি বিষয়ক চচিস্তাতে ইহার 
অন্থপ্রবেশকে জাতির সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক,& 
বিশেষ কপ্গিয়া বতমান সময়ের সমস্য।গুলির সু 
সমাধনেএ জন্য একান্ত গফোজনীয় বলিয়া মনে 
করেন, তাহাদের সকলকেই আমরা নববধেকর 
যাঞজাকস্তের সময় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ 
জানহতেছি। আরযাহাদের অপার করুণ! 
পাত্রকাটি 'ব্যন্তিত্ব' বজায় রাঁখিয়াই এই সুর্দীঘ- 
কালের পথ সহজে অতিত্রম করিতে পাঝয়।ছে, 
সেহ পাযরীফবিবেকাননা-চএণে প্রাথনা কি, 
ভবিষ্যতেও যেন তাহাদের করুণা সমভাবে বাধিত 
হয় হহ|প শিরে, বধষিত হয় জাতির কল্যাণে 
ভারতের প্রাণবাণাতে ডদ্বখ হইতে ইচ্ছুক 
প্রত্যেকেরহ উপর। 


[বিবেকাননদ-ভাবধারা-গ্রচারের 
প্রয়োজনীয়তা 


কোন তাবকে আদশরূপে গ্রহণ করিয়া 
নিজ জাবনে উহার রপায়ণহই সেই ভাবের 
সবশেষ্ঠ প্রচার সন্দেহ নাই) কিন্তু আমরা যেন 
না ভুলি, হহা ছাড়াও আমাদের আরো কিছু 
করণীয় আছে। শিজে ব্যক্তিগত ও জাতিগত 
জীবশেক পল্সে যাহা কল)াণকপ বাঁলয়ী 
[নশচয়ে খুকি, অপরের চোখের আমনে তাহা 
তুদয়া ধপাও [শেষ প্রয়োজন ; বিশেষ করিয়া 
বঙমান সময়ে যখন চারাধিক হহতে অগভীর- 
[৮স্তা-ঞুহত আঘশের এ&চার ব্যাপকভাবে 
চলিতেছে এবং তে আদশগ্রহণ মনের স্বাভাবিক 
নিয়াভিমুখী গুবৃত্তির অনুগ ও সহজসাধ্য অথচ 


মাধ, ১৩৭৪] 


বর্তমান যুগের একটি উচ্চ আদর্শের সহিত 
মিলিত থাকিয়া আপাতদৃষ্টিতে মহনীয়ৰপে 
প্রতীত বলিয়া যুবমন দে 
শোতে জীবনতরী ভাপাইপা দিতে উদ্যত 
হইয়াছে । ভারতের চিরন্তন জাতীয় ভাবের 
অধুনাতন কূপ রামঞ্্ণ-বিবেকানন্দের ভাব 
যতদিন না আমরা পর্বান্ত করণে গ্রহণ 
করিতেছি, ততদিন আমাদের সামগ্রিক 
উন্নতি ও জাতীয় সমগ্তাগ্তলির সমাধান অন্ত 
কোন কিছুতেই সগ্ভব নয়। নবগুগ-প্রবর্তক 
এই ভাবধারাই দৃষ্ট গা অনুষ্টভাঁবে কার্করী হইয়া 
অগ্নিঘুগের হোতাদের এবং মহাস্থাজী, নেতাজী 
প্রচৃতির জীবনে মূর্ত হইয়! দেশকে পত্রাধীনতার 
শৃখল হইতে মুক্ত করিয়াছে, ভারতীয় 
সাহিতা, দর্শন, চারুকল!| প্র্তির পুনর জীবন 
ঘটাইম[ছে। কিন্ধু ম্বাশীনতালাভের পরই ষেন 
আমর! আনন্দেই হউক, অবপাদেই হউক, মার 
প্রয়োজন নাই বলিয়া বা অন্ত যে কোন কারণে 
হউক এই ভাব হইতে, স্বার্থত্াাগ- ও স'যম- 
ভিত্তিক ভাবরাশি হইতে, সত্যদৃষ্টি অর্জন করিয়া 
মাগষকে সেই দৃষ্টিতে দেখার ভিত্তিভম হইতে 
সরিয়া আগিয়া অন্ ভূমিতে দীড়াইয়া বাক্তিগত 
ও জাতিগত হুংখকষ্ট গ্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভের 
পথের সন্ধান করিতেছি _মন্বছতর দৃষ্ট,ত 
মানুষকে দেখিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে 
জীবনের ও সামাঞ্জিক বীতিনীতির মৃলায়ন 
ও সংস্কারপাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা 
একদিক দিগা উপ্নতির পথে অগ্রগমন হইলে 
অপর দিক দিয়া অধোগতিই । বহিঃপ্রক্কাতির 
বিজয়লন্ধ বিজ্ঞান- ও শিল্প-সৃত শক্তি আজ 
জগতে মৃগীস্তর আনিয়াছে এবং অর্থনীতিতিক্ঝিক 
সাম্যস্থাপনের প্রচেষ্টা মানের গ্লাগতিক প্রয়োজন 
মিটাইবাধ দমপ্তাব অভিনব সমাধান ঘটাইয়া 
ইতিহাপে একটি নৃতন অধ্যায় কৃ করিয়াছে, 


আদরের 


কথাপ্রসঙ্গে ঞ 


দন্দেহে নাই; কিন্ধ এগুলির সঙ্গে যাহা 
আঁশিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইতে প্রতিটি 
চিস্কীশীল মাচষকেই আজ ভীতি-সন্বন্ত হইতে 
হইতেছে । মানবজাতি মণি পাইয়াছে সত্য, 
কিন্ত উহা আপিগাছে রূপকথার কাঁলনাগিনীর 
মাথায় চড়িঘ়া। মান্তষের অন্তঃপ্রক্কতির পোভ- 
হিংসাদি আদিম প্রবৃত্তিগুলি এবং বস্ত্র অন্ণব- 
সীমিত জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া! ধারণাই 
এই কাবনাগিনী | শেই-ই জড়দর্বদ্, ইস্ছিয়- 
সর্বস্ব নির্রভূমিকেই মানুমের অস্তিত্বের একমারর 
ভুমি বলিয়া আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, 
মা্গষের সমবিধ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিতে 
শিখাইয়াছে এই ভূমিতেই। এই খলতান় 
মানুষকে ভুলাইয়া আজ সে সমগ্র মানব- 
মভাতাকেই দংশন করিতে টগ্ভত। একদিকে 
জড়বিজ্ঞানসন্ধ জ্জরান ও বিপুপ শির প্রায় 
সবটুকুই সে পতনোগ্যত খঙ্গের মত বুপাইয়া 
রাখিয়াছে মানবপভাতার শিরের উপর: 
অপরদিকে অনৈতিক সাাস্থাপনের পরিপন্থী 
ভাবাইয়া, বগ্ধর অতীতে তাকাইতে ন। দিয় 
এবং সেই দুষ্টকেই সব কিছুর মৃল্গায়নের 
কষ্টপাথর বুঝাইয়৷ সে মাঞ্জ যাহৃষের বহু 
শতাব্দীর অভিজ্ঞতা- ও প্রয়া-পরধ হৃদয়ের প্রান 
সমস্ত শুভবুন্তি 9 শুভকারী সমাজপ্রখাগুপিকে 
কৃপংস্কার আখা দিয়া পরিত্যাগ করাইতে উদ্যত, 
মন্তস্ুসম[জকে বুদ্ধিব্তিমারে অতি-উন্নত একটি 
“পিপীলিকা-দমাজে” পরিণত করিতে সচেষ্ট । 
এই সঙ্কট এড়াইবায় উপায় কি? মাস 
কি বহিং-প্র্তিকে জয় করিবার প্রচেষ্টা ছাড়িয়া 
দিবে, বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগমম বোধ করিবে, 
যাহাতে মাহষ মারণযজেত জগ্ভ আরগ ভীষণ 
অন্ত্র প্রস্থত বরার পথের লঙ্কান না পায়? 
এন্সপ প্রশ্নকবাই বাতুলতা। ল্মভাবে বাডুলত। 
প্রতিটি মাছুষের জন্য খাগ্য বাসস্থান টিকিৎসা 


৪ উদ্বোধন 


শিক্ষা প্রভৃতিতে সমান অধিকারদানের প্রয়াণের 
বিরুদ্ধে কিছু চিন্তা করা। কোন মানুষই 
তাহা কবিতে পারে না। তাছাড়া চাওয়া-না- 
চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না -মান্রষের শিল্প-বিজ্ঞানের 
জ্ঞান এবং সাম্যবাদের তরঙ্গ স্বাভাবিক নিয্বঘেই 
ক্রবিস্ত হইয়া চশিবে। একমান্ব উপা্ধ 
কেবল মণিটি দিকে দৃষ্ট না রংখিয়! নাগিনীটর 
সর্বনাশ! খলতার কথা স্মরণে রাখিয়া তাহার 
বিনাঁশপাধনের প্রচেষ্টা -মাঞ্িষের হৃদয়ের আদিম 
প্রবৃত্তিগ্ুলি (ঘেগুলিকে জয় না করিতে পারিলে 
উচ্চতর জীবনঘতা কোনদিনই প্রতিতাত হয় 
না' পূরণের পৰ প্রশস্ততর না করিধা যাহাতে 
দে সেগুলিকে জয় করিয়া বস্ত-সীমিত অস্িহ 
অপেক্ষা খীবনের উচ্চতব অস্তিতের, বিশ 
মস্তোগঞ্জনিত আনন্দ অ:পক্ষ! উচ্চতর আনন্দের 
সন্ধান পাঁগ্ন তাহার প্রচে্টা করা; এককথায়, 
কেবলমাত্র বহিঃ প্রকৃতিকে নয়, অন্থঃপ্রচ্তিকে ও 
জয় করিবার জন্য সমভাবে সচেষ্ট হওদা। 

স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই পৃথিবীর 
সকলদেশের মানষকে শুনাইয়া গিয়াছেন : 
অন্তঃপ্রক্কতি ও বহিঃপ্রকূতি উভয় প্রক্তির 
সহিতই লড়াই কবিয়া! উভক্ষকে জয় করিয়া 


চাই মানবগ্গাতির যথার্থ উন্নতিন পথ। 
একমান পথ । 
মানব সভাতার একটি সঙক্ষটমুর্ত 


আনিয়াছে এখন । .বিজ্ঞানশিল্পদির জ্ঞান ও 
শক্তিকে যাহার] প্রয়োগ করিবেন তাহাদের দু 
ত্যালোকমণ্ডিত না হইলে, তাহাদের হাদয় 
মানবপ্রেম, সহানুভূতি, স্বার্থহীনতা প্রভৃতি 
শ্রতবুত্িগুলির আকর না হইলে অন্য কোন 
উপায়েই, আন্তর্জাতিক নিয়ম করিয়াই হউক 
ঘ। সম্মিলিত জাতিপজ্ঘে আলোচনা! করিয়াই 
হউক, মানবজাতিকে বাচাঁনো সম্ভব হইবে লা। 
অন্যদিকে সামস্থাপনের জন্ত মানুঘের ঈশ্বর- 


[ **তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বিশ্বাস, পবিত্রতা প্রততিকে এবং উহার 
সহায়ক সমাজপ্রথাগুলিকে সমূগে বিনাশ 
করিয়া, মানুষের উন্নততর দু্টিলাভের প্রয়াস:ক 
নিয়ন্তরে টানিয়া লীমাবদ্ধ করিয়া অস্তঃ- 
প্রক্কতির দাসত্বকেই মুক্তি ভাবিয়া যে গৌরব 
অন্ভভব করিতে হইবে, তাহারই বা কি অর্থ 
বা প্রযোজন আছে? অন্তঃপ্রহ্ততিতক মানু 
যত বেশী জয় করিতে পাঁরে, নিজ আনন্দের 
জন্ত বহি্জগৎ হইতে কোন কিছু চাওয়ার 
প্রয়োঙ্জন তাহার ততই কমে, অপরের ভাগে 
অংশ দাবি করা তো দুরের কথা শিজের 
সব কিছুই অপরকে দিবার প্রবুতিই তাহার 
ক্রমবরধিত হইতে থাঁকে। এন্সপ মাধ সামা- 
স্থাপনের পরিপন্থী না সহায়ক? বরং বল। 
যায়, এই পখেই জগৎ আদর্শ ও স্থায়ী দাম্যের 
সন্ধান পাইবে । সাখাবাদকে, সমাজবাঁকে 
তই মিলিত করিতেই হইবে ধর্ষের সঙ্গে, কারণ 
ধর্মই মানষের এই সব শুভবত্তিগুল:ক উদ্ুদ্ব 
করিবার শ্রেষ্ঠ সহায়ক। 


উদ্বোধনের প্রস্তাবনা? 

ভারুতব্ধ মানুষের অগ্থংপ্রকৃতিকে জয় কবা 
জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সাধনা করিয়া আসিয়াছে, 
এবং উহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়ীছে। 
এবিষয়ে সারা জগতের গুরু সে। ভাতের 
মে জাতীয় জীবনের বিভা মান হুইয়।ছিল সন্তা, 
কিন্কু উহ্বা সম্পূর্ণ নিপ্রভ হয় নাই কখনো। 
অঞ্চজীবনের এই ইউজ্জলোর অভাব ভারতকে 
জাগতিক বিষয়েও অবনত করিয়াছে। জাগতিক 
উন্নতির গুরু গ্রীকজাতি। তাহার বংশধরগণ, 
পাশ্চাতা জাতিগুপি, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের 
“যুখোজ্জলকারী”। আমরা কিন্ত পগ্রাতীন 
আর্ধকুলের গৌরব" মছি। এই ছি 
ভাবেরই সমঘয্ন চাই সারা জগতেই, এবং 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


সে সমদ্ধধের আদর্শ দেখাইবে ভার হবর্দ। 
স্বামীঙী তাই “উদ্বোধনের প্রস্তাবনা"য় এবায়ে 
আলোচন। করিয়। স্পটাক্ষবে বলিয়াছেন, 
“এবার কেন্ত্রু ভারতবর্ষ |” 

কি করিঘা তাহ! করিতে হইবে, নবঘূগের 
আঁদর্শন্ধপে, অন্থঃ প্র£তি ও বছিঃপ্র £তি উভয়েরই 
বিজমী, জাগতিক বিষয়ে অতি উন্নত অথচ 
দেবভাবাঁপন্ন হইয়া জগতে 'বাজ্ঞীর 
দ[ঢাইচে পারিবে দে কোন্‌ পথে চলিলে ? 


মত 


দে বিষয়েও স্বামীক্গী আলোকদম্পাত 
করিযাছেন উদ্বোধনের প্রস্তাবনা | নল্লিঘাছেন, 
আমাদের নিন্ব ভাবকে মুদুগধতণে পিয়া 
রাখিয়া, সে নিক্ষঘ ভাবুক উজ্জলতম কবিরা 
তুলিয়! আমাদের গ্রহণ করিত হইবে পাশ্চাতে? 
শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি ও অগ্ঠান্ত শুতকর 
বিষয়গুলি। 


এইট সমগ্নয় করিতে যাইশা আমাদের যে 
বি্বাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাও তিনি 
বলিয়ছেন। অগ্যান্ত সতর্ক হইয়া, গ্িরবুদ্ধির 
কষ্টপাথরে যাচাই করিয়। আমরা যেন কোন 
কিছু গ্রহণ বাতাগ করি। আমাদের ভিতর 


কথা প্রসঙ্গে € 


যাহা কিছু কলংস্বাবাক্ছর হইগ্রাছে পেগুলিকে 
ভালভাবে পরীক্ষা! করি! ত'গ করিতে 
হইবে) পাশ্চতা ভাবরাশে গ্রহণ করার সময় 
তাহার শ্বতকাণী অশট্রট শু! গ্রহণ করিতে 
হবে| ইহার জন্য দেশের প্রতোক কন্যা, 
কামীর গভীব চিন্তা প্রয়েজন। 

উদ্বোপন পরিকর জীবনোদেশ্য দেশের 
কলা'ণকামী বুপমগ্ুলীর সহায়ত! লইয়া এই 
চিন্তা পরিবেশন _« বভঞ্জনহিততায় বহুজনন্থখায়? 
নিংশ্বাঠ্ভাবে তক্তিপুর্ণঘদয়ে এই সকল প্রশ্নের 
মীমা'সার জন্য উদ্বোধন সহৃদগ্ প্রেমক বুধ- 
মগ্ডনীক্কে মাহৰ ন কর্ণিতেছে এবং দ্বেশবুদ্ধি- 
বিরহিত ও বাঞ্চিগত বা সমস্টগত বা সম্প্রদায়গত 
কুবাকাপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের 
সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে ।” 
আজ ভ'রতো সবস্তাদস্কুল ক্ষণে উদ্বোধনের 
সপ্ততিতঘর বর্েব প্রারস্তে দেশের মনীধিবুন্দকে 
স্বামীজীর এই লাদর আহবান জানাইতেন্ছি ; 
প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে শক্তি জ্ঞান ও 
প্রযমের, তাঁগ ও পেকার ভাবের উঞ্জোধনের জন্য 
প্রীর্ঘনা জানাইচ্ছেছি ভারতের জাতীয়তার মৃত 
গ্রতীক শ্বামী বিবকানান্দর চরণে | 


“তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপবেব জন্ত জীপনধাবণ করে। 
অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।” 


"একট মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। 


ভাগ উচ্ছেখ্য নিয়ে যরা ভাগ ।” 


মরে তো যাবিই; তা একটা 


স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী ব্রহ্মীনন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 
(স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত) 
১ 
শরীশ্রীরুদেব 
শ্রীচরণত নস! পৃণ5ও 1108৮) ৩1০ 0.0, 
90. 9৮. 1909 
শ্রীচরণেষু 
অদা তোমার আর একখানি পন্জ পাইলাম । পূর্ব পত্রের জবাব আমি 7891859:90 198697 

দ্বারা পাঠাইতেছি ২।১ দিনের মধো | 


রামদাদীর স্ত্রীকে দেখতে আমি তিন দিন গিয়াছিলাম, প্রতাহ জর ১০৩৪ হয়। ডাক্তারের 
88008 করিয়া বাল কোন প্রকার দোষ হয় নাই, কিন্ত আমার সন্দেহ হওয়ায় পরশ দিন 01. 
ড়, 0. 0৮৮৮৮ আানাইয়াফিলাম | সমস্ত ৪0109 করিয়া বলিল ছটা 1ঘ08-এ 
60937041333 হইয়াছে, তবে হখনগ [3৮ 3639, এখানে বাখিলে কোন উপকার হইবে না, 
একটা উত্তম স্থানে 00019 কর] আবশ্যক | মাঁমরা বৃপিপাম _শযাঁগত, কেমন করিয়া যাইবেন ? 
0৮ 07৮৮5 বলিল ১৫ দিন পর একটু বিশে হইলে লইয়া ঘাঁওয়! উচিভ। আমি ২১ দিন মধো 
পুনরাঘ ঘাইয়। লকল জানলিয়। তোমায় লিখি? | "দ্য বেলা ১০টার লময় একট! 150:৪3 
€616207 আদিয়াছে, ব০/-এর রাজা অদা ১১টার স্ময় কলিকাতায় আদচেন। ... পথে 
810%1680 হতে 7909-60 116 করেছেন পর-পাঠ শরৎ গিমাছে 7৩০31৮৩ করিবার জদ্যু। 
তাহার 7479 7388%7 8০১৪-এ খাকবেন ! শরৎ কিরিয়া আপিলে সবিশেষ সংবাদ পাইব 
এবং তোমায় লিখিব |... 


নিবেদিতাঁর শফীর ঘে খুব ভাল তা নয়। লে ২০১০৭|-এব জগ্য বাড়ী দেখছে, শীহই 
96 করার ইচ্ছা! । নিবেদিতাবও ইচ্ছা নয় যে, দদানন্নকে দিয়ে কোন কর্ষ কবায়। ... আমি 
বলিলাম, ...তাহাঁর দ্বারা কোন কর হইবে না। এবারে গিয়া তোমার আদেশমত বপ্সিব। £%]% 
6৪৪৮ 81972 আমাদের পত্র পিখিবে বলিয়াছিল; কিন্ত লেখে নাই | শীত্ই শরৎ দেখ! করিতে 
যাইবে । অদ্য যাইবার কথা ছিপ; কিন্তু তাহার রবিবার দিন হ'লে ভাপ হয়, অনেকক্ষণ 
কথাবার্ত| হয়, নচেৎ অন্য দিনে বান্ত থাকে | রবিবান্ষে আমরা ২ জনে যাষ) সেবাদেও 
২ জনে গিয়াছিলাম। 
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ছে, টিও]। & 818৪ 0181803 0181:01%-কে তার কষিয়াছে। জবাব আগিলে ভাহাবা! 
[01079095৪8৪ & 04০0৮ &0৪ প্রভৃতি স্থান দেখিতে যাইবে । বুবিবাধ দিন তাঁহারা বৈকালে যে 
আদিবে। তোমার আঁবাঁর 01৯১৪$৪৭ বেড়েছে শুনিয়। অত্যন্ত তুঃখিত হইলাম । মধো মধ্যে 
এক এক দিম মাংল খাবে বৈঝি! আমি 0৩৫৪১৮কে লিজাল! করি! ভোধাধ লিখিব। 


সাথ, ১৩৭৪ ] শ্বামী ব্রদ্ধানন্দজীব অপ্রকাশিত পত্র ন 


মঠের পণ্ড সব একপ্রকার ভাল আছে; তবে বড় বৌকাটার একটু জন্থখের মতন হইয়াছে । 
অদ্য একটু ভাল বলিয়া বোধ হুয়। হাঁবু, তমুকে সমন ধরান হুইয়া গেছে, এখন 1669 
৪৪16078921০ করে নাই। 

তোমার কত টাক] আছে শই লিখিয়! পাঠাইবে | কোন্‌ লাগা বাশিতে তোমার মা 
ও দিদিমাকে লইয়া যাইব লিখিয়া পাঠাইবে | ১, [8:61 দ্বারা ওল ও আপিল পাঠান হইয়াছে। 
পাইয়ছ কি না? অদ্য বিলাতী এবটা ছে!ট 10:91 0870] 7681766% করিয়া দিয়াছি, গুাপ্ডি- 


সংবাদ লিখিবে। এখানকার উপস্থিত একপ্রকার মঙ্গল । 
- ৬৬৮0 196 & 108,081009 
10] 00৭ 


7375710)809,008, 
(২) 
শ্রীপ্বগুরুদেব 
শ্রচরণভরলা [006 1186) 
200 1181010১ 1909 
প্৮রণেযু-_ 
২ দিন হইল তোমাকে এক বিস্ত!ধিত পত্ লিখি রন হাবোধ হয় পাইয়া থাকিবে। 
8918 16215 01০790-র চিঠি এইসঙ্গে পাঠাহল খিবে। শুই তাহার *হিত আবার 
দেখ, করিব । নেপালের বজা এখনও আসন নাই, কল্য সংবাদ রঃ [ছি। তাহার ছেলে কেবল 


আসিয়াছে ও 1818) 1888০ বাটীতে আছে। 

[16169র বাটার ঠিক হইয়াছে, 01:00] %০৪9এব ধারে ।  09888181) 139৪€এ৭ 
বাটা ঠিক করিয়াছে, তথায় ৪০১০০) করিবে । 

-* অদ্য কলিকাতায় বিশেষ আবশ্যক বশতঃ যাহতে হইবে 

মঠের ২৩ জনের 1010902%4 মত হইয়াছিল, জী একটু ভাল আছে। অদ্ছ 
নিবেদিতার 17600. 2169 ৪5 13881098৪81 180$976 দিবে । সেজন্যও যাঁওয়| বিশেষ 
প্রয়োজন । 

অদ্য তোমার 088, মোটামুটি মিলইয়া দেখিলাম; তাহাতে ৩৭০০২ (তিন হাঁজার 
সাতশত টাকা 9০৮৮ ৯০৪৮ আর 088৮ ৩৫২২ (তিনশত বায়ান্ন) টাকা মজুত আছে। 
আব টাকা শত খানেক 2755 218০160৫ গ্ুভূতির কাঁছে ৪৮৪৫৪ দেওয়া আছে। তাহারা 
আসিলে শশ্র দিবে । মোটামুটি এই (হিসাব / পাঠাইলাম। যছ্পি সমস 08১৪1] চাঁও তাহা ১৫ দিন 
সমর দিলে ভাঁল হয়, কারণ এখন উৎসব সন্িকট। তাহ।র পরু নিবেদিতী একটা চ৪110 199$0:৪ 
দিবে, 8278088050£এর জন্ত একটু ব্যস্ত থাকিতে হবে। যথাঁসাধা তাকে 617 করা উচিত। 
* বৌকাটা ভাল হইয়া গিয়াছে । উপহ্থিত একগুকার মঙ্গল। তোমার মঙ্গল লিখিয়া সখী 
করিবে। তুমি আমাদের প্রণাম জানিবে। ইতি দাস__ 

&ট]ড ০0৪ 
৪0 


ভুবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাদী 
শ্রীঅমুলযকৃষ্ণ ঘোষ 


জ্যোতিঘনতন সপ্ত-খষির খষি বরেণ্য, আপ্ত, সমাধিমান, 

জ্ঞানে ও পুণে, প্রেমে, করণায় মানব কি হায়, দেবদেবীগণও ম্লান । 
অবিশ্বাসের অদ্ধকারায় দিশেহারা জীব মরণের পথে চলে, ! 
পৃথিবী-মায়ের মুক কানায় বৈকুণ্ঠের রত্ব-আসন টলে। 

করে আহবান শিশু-ভগবান--“আমি যাই, ভুমি সাথে চল মম কাজে, 
নিখিল ধরণী তমোনিমগ্রঁ সমাধিমগ্র থাকা কি তোমার সাজে? 


ধরিত্রী-মা"র কোল আলো করি নেমে এলে তুমি বিবেকানন্দ বীর ! 

জ্ঞান স্র্ধের দীপ্ত আলোয় নিঃশৈষে মুছি' তিমির শতাব্দীর । 

কোথা ঈশ্বর? সম্মুথে তোর ! চোখ খুলে দেখ ভনৈ ভনে দিলে ডাব 
একি অপরূপ মুতি তোমার ! মর্ত্য মানব বিস্ময়ে নির্বাক | 


“বনে নির্জনে, বিজন গুহায়, মঠে মন্দিরে, কোথায় খুঁজিস তারে? 
তিনি নিরন্ন আতুরের বেশে, তব দ্বারদেশে এসছেন বারে বারে। 
জীবরূপে শিব এসেছেন ছারে, তুমি কি তাহারে করিয়াছ অর্চনা? 
তুমি কি তাহারে বক্ষে জড়ায়ে_ প্রেমের অশ্রু ফেলিয়াছ এক কণা ?” 


ভূবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী, চিরপবিত্র, নিত্যসিদ্ধ, জ্ঞানী__ 

ক্ষুধিতে বিলালে অমৃতভাণ্ড, দীনে দিলে কোল, পতিতে লইলে টানি। 
বৈরাগ্যের মুর্ত প্রতীক, তোমার মাঝারে বিবেক ধরেছে কায়া, 

কোথা বন্ধন + কে রোধিবে গতি? বিধি লজ্জিত, পরাজিতা মহামায়া ! 


সাগরপারেও বন্দিত তুমি, কথ তোমার দেশে দেশে মক্দ্রিত, 
মরণবিজয়ী মাভৈঃ মন্ত্রে লক্ষ হৃদয় করিলে সল্ীবিত। 
উপনিষদের পাঞ্চজন্ ফুকারি জাগালে বিশ্বচিত্তভূমি-_ 
রামকৃষের আদরের ধন, সারদামায়ের স্মেছের ছলাল তুমি 1 


স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিংশ শতকের ধর্ম 
ডক্টুর অমিয়কুমার মজুমদার 


এক পরম সত্যের কথা বারংবার উচ্চারিত 
হয়েছে তীর কঞ্ঠে। বিংশ শতকের ধর্ম হবে 
এমন ঘ! বিজ্ঞানের স্যন্ত সতোরু সঙ্গে সামঞ্জস 
বক্ষা কারে চলতে পারে। বৈচিত্রোর মধো 
একোর আবিষ্কার্ণীতিপ্ উপর ঘুগোপযোগী 
ধগেন ভিত্তি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন । স্বামী 
বিবেকীনন্দ একথাই দুঢকগে বলেছেন, বিংশ 
শতক যে ধর্মকে চায় তা প্রতিটি ঘুকিবাদী 
মাষেব বাকা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকার 
ও. সমথশ করবে, যার সঙ্গে বিজ্ঞানে 
গবেষণার ফলে আবিদ্কুত সবাধূনিক সিদ্ধান্ত গ্রাপব 
সাঞ্গ নিজের ভাবের একা দেখাতে পারব । 
আধুনিক খিজ্ঞানের প্রক্কৃতি ও আদর্শ স্বাধ;ণ 
চিন্বার সমথক । কোন বাক্তি বা গ্রন্থকে তা 
নিবিচারে স্বীকার করে না বা একেবারে অস্রাস্ত 
বালে মেনে নেয় না। একমাত্র সতাকে 
আবিষ্কার ৪ শুধু মত্যেব উপামনা তাব পক্ষ । 
যে ধর্মকে আমরা বর্ভমাঁন ঘুগের উপহুক্ত ব'লে 
মনে করি তা-ও সুতোর অভেগ্ক ও অচল শৈলের 
উপব প্রতিচিত থাকবে । বিবেকানন্দ বিশ্বাস 
করতেন বৈজ্ঞানিক ধাঁধায় আবিষ্কৃত ও সমথিত 
যে সতা সেই সতাই আধুনিক যুগের উপযোগা 
ধর্মের ভিত্তি হবে। বিবেকানন্দ বলেন, তা ই 
হলো গ্ররুৃত ধম) একারণেই তা সম সতাঙ্গেষী 
মাশ্বষের সস্থারমুক্ত চিত্তের উপর নিজের সম্পূর্ণ 
প্রভাব বিস্তার করতে পারবে । বিজ্ঞানমমঘিত 
এই ধর্মে মাম্পরদায়িক বদের মতো মুক্তির কোনও 
বাধাধরা যুক্তিহীন পরিকঞ্জন' থাকতে পারবে না! 

বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রীচীন ভারুতেএ 
সতাত্রষ্ট। ঝধিরা নিজেদেপ স্বতন্থ ও বৈশিষ্টা পূর্ণ 
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দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধারণার সাহাযো বিঃ্খের মুপতত্ব 
ও বিশ্ববৈচিত্রোর পেছনে এক অখণ্ড সত্তার 
অস্তিত্কে উপলব্ধি করেছিলেন । আবার 
আধুনিক বিজ্ঞানীব19 জভপদাথের দৃষ্টিকোণ 
থেকে সেই মুলসতাকে নির্ণধের টেষ্টা করতে 
করতে সেই একই গন্তবাস্থলের পিকে এগিয়ে 
চলেছেন, একথ! বলা হয়। তবে 'অথওড সন্তা 
সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমত আছে, যেহেতু বিজ্ঞান 
বিনাপ্রমাণে এ সততা অস্তিত্ব মেনে নিতে 
পাবে না। বে আধুনিক বিজ্ঞান কাধ” 
কারণবাদের মপো শিহিত সতের উপযোগিতা 
সবেমাত্র উপপন্ধি করতে শুরু করেছে । প্রতিটি 
পা।থের মধো তার কারণ অবাক্ত অবস্থায় 
থাকে, মহত কাধ ই কারণের স্ুল অভিব্যক্ত 
কূপ। একারণেই বল। যেতে পারে কাধ ও 
কারণ এক পদ্দার্থেরই বন ৪ অবাক্ত অবস্থা। 
আজ আমরা পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞনের কক্ষপথে 
অবস্থান করছি । 
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কিনব একথা স্বতই মনে 
জাগে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে পূর্ণতা এনেছে 
কি-না । বিশেষভাবে দ্বিতীক্ম মহাঁধুদ্ধ এবং 
তার পববতী অধায়ে কতগুলি পাখমাণবিক 
« হাইড্রোজেন বোমা-বিক্ফোব্ণের পরে এ গ্রশ্র 
মরব হয়ে উঠেছে । একথা অনস্বীকাধ, আজও 
বু অজ্ঞেয় রহসা রয়েছে, যাৰ মমারদ।ন বিজ্ঞান 
করতে পারেনি । 

বিজ্ঞান, বিশেষত: ফপিতবিজ্ঞান আজ তার 
জয়রথ চালিয়েছে ছুমদ গতিতে . আরাম ও 
স্বাচ্ছন্দোর নানা উপকরণ মে এনে দিয়েছে-_ 
একথা যেন দাতা, তেমনি সাতা তার ভয়ঙ্কর 
রূপ । আঅবশ্ত তাঁর জন্বে অনেকে বিজ্ঞানকে 


১০ উদ্বোধন 


দায়ী ক'রে বসেন। বীস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের 
নিজন্ব কোন কর্মশক্তি নেই। মাশ্নষের লোভ 
যখন হিংম্র হায়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানকে 
বিপথে চালিত করে। তাঁর কলে পৃথিবীতে 
নামে ধ্বংসের অশ্রভ ছাঁয়।। কিন্্ বিজ্ঞানের 
এই কূপটিকে যেন সতা ব'লে মনে হচ্ছে, 
তেমনি সতা তার কল্যাণময় রূপ! বিজ্ঞান 
মান্টিষকে দিয়েছে স্বন্তি, দিয়েছে শ্রথ, দিয়েছে 
স্বাচ্ছন্দোর নানা উপকরণ, তবু মান্তষ সখী নয়। 
তার কাঁবণ মানত নিজের চিন্কে বশে বাঁখার 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে । প্রাচীন ভারতীয় 
মনীষীরা বলে ছন, 

“দা চর্টবদাকশ, নেটসিদ্তুন্থি মানবাঃ। 

তদ] দেবমবিজ্ঞায় দ্'খসা|ন্তো ভবিষ্াতি ॥? 

শেতাখতবে!প নিষৎ। ৬২০ 

যদি 
সমগ্র আকাশকে একথগু চাঁয়ডাঁর মতে? গুটিয়ে 
ফেলতে পাঁবে (অর্থাৎ মান্তম যদি এত শক্তিশালী 
হয় ) ভাঁতলও তাদের দুঃখের অবসান হবে না। 


সহজ কখান এর ভাবাধ--মানিষ 


যেহেতু অন্তরের গজলগ্ত সেই পরম সত্তাটিকে 
না চিনলে দুঃখের পরিমীম। থাকে না। 

প্রশ্ন ওঠ স্বাভাবিক, কোন পথে শান্তি 
আদতে পারে। শ্বামী বিবেকানন্দের বক্তবা 
একটি গ্রস্থে১ বিশদভ'বে বর্ণনা করেছি । তিনি 
বলেছেন মানব ঘদি বেদাস্ত-অন্শীলনে আগ্রহী 
হয়, তাহলে সমন্ার সমাধান হ'তে পারে। 
বর্তমানে প্রযুক্তিবিষ্বার আত্াস্তিক উন্নতির জন্তে 
মানুষের হাতে এসে গেছে প্রচণ্ড ক্ষমতা । 
আজ সেই ক্ষমতায় মদমন্ত হ'য়ে মাশ্থুষ তাঁর 
সেই ঘুগ-ধুগান্তের সভাতাঁর ধারা বিলোপ করতে 
চাইছে। যে সভ্যতা মানুষ গড়েছিল, তাঁকে 
মে নিজের হাতেই ভেঙে ফেলতে চাঁইছে, 





১ বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চে তনা, 
মন্রমদার, রূপা আও কোং, ১৩৭৪ | 


উড: অহিয়কুমার 


[ ৭০তম বধ--১ম লংখা। 


এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হ'তে পারে? 
এমন কোন পথ কি নেই যাতে মাছষ তার 
অন্তরের চিৎসত্তাকে উপলদ্ধি ক'রে এই 
সভাতাকে আরো স্বন্দর ক'রে তুলতে পারে? 
এই প্রশ্ন এখন বছ চিন্তাবিদের মনে। বার্টাণ্ড 
রাসেল বপেছেন,* 
9816 10 609 1010918 ০01 ৪. 17:9,08১ 
1880 680. 07070009071] 79 80 70805 
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100000 515089, 110019880 01100019089 


11] 06117019898 01 30179%% 
বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্ত মানুষকে নতুন 
জীবনের পপ দেখাতে পাবে । তিনি বলেছেন ধম 
বলতে আমবা কি বুঝি--ত হলো আত্মসংযম 
৭ আহ্বজ্ঞান লাভ। তিনি বলেছেন, ধর্ম মানে 
আত্মাঈভূতি। ক্রঙ্ধ থেকে মামান্ধ তৃণগ্চ্ছ 
পধন্ত সকলেই যথাসময়ে রন্ষাজ্জান লাভ 
করবে । তাই আমাদের কর্তবা সকলকে 
সেই পূর্ণতালাভের পথে সাহাধা কবা। 
এই সাহাযা কবার নাম ধর্ম, বাকী সব অধপ্ন। 
ধম আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। এই 
বিশ্বনংসার ৪ শান্বত ব্রন্মের সঙ্গে আমাদের 
প্রকৃত সম্পর্ক কতটুকু তাঁর পরিচয় দেয় ধর্ম। 
ধর্মের মানে এই নয় যে, আমরা মন্দিরে গির্জায়, 
বা মসজিদ্দে যাই কি-না বা আচার-বিচার ও 
ব্রতাদি উদ্যাপন করি কি-না । এ সবই ধর্মের 
বহিরঙ্গ । বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বলেছেন, 
তাঁকে বলা যেতে পারে 80197008০01 100080 
তাকে গ্রহণ করলে মানুষ 
শাস্তি পাবে, পৃথিবী থেকে সতাতাঁর অবলুপ্তির 
আতঙ্ক দুরীভূত হবে। কার্ল মার্ঝ ধ্কে 
বলেছেন, আঁফিমের আলেয়া বা আত্মসম্মোহন- 


[0988171116195? | 
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কারী অন্ধ আত্মপ্রতারক | তাঁর তামায় 4 
719155108 ন৫1171751006152 800 চটে 000 
আমার মনে হয় 
মার ভাবুতীয় দর্শন পড়েননি, বিশেসতঃ বেদান্ত 
দর্শণ জানতেন না। পাশ্চাতা 
ধ্মতের উপর ভিন্রি কবে মাক্স কার মনণাদি 
তৈষী করেছিলেন। 

মাক এবং কার্প পিয়।রসন উনবিৎশ শতকের 
পদার্থবিজ্ঞ/নের অতি-বাশ্তবশাকে 
1911907) সংবেদনশীল করে তুলেছিলেন। 
আধুনিককালে রাসেল ও হোয়াইটহেডের 
গাণিতিক আধা-বাস্তবতা 
98771-7881157) ) অতীতের চিস্ত।ধারাকে আবো 
প্রাণবন্ত ক'রে তুলছে । 

আধুনিককাঁলে হিউম ও কাণ্টের দর্শন 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তাকে আধনিক 
বিজ্ঞানেধ উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। 
বলা বাহুলা, বিজ্ঞানের পেই অংশটির উপরেই 
প্রয়োগ করা সম্তৰ হয়েছে যেখানে পদাণ্বিদ্ভার 
তব গাণিতিক ফণুলাতে» প্রকাশ করা যেতে 
পারে। কিন্তু ধারা বিজ্ঞানের অগ্ধান্তা শাখা 
পাঠ কবেন বা তাব ইতিহাস করাত আছেন, 
তাদ্দের অনেকে অবশ্ট বিশ্বাস কবেন না যে 
দর্শন-ই সঠিক পথ ।ঃ 

বর্তমানকালে একটি মতবাদ দাঁনা 
উঠেছে পাঁশ্চাতা জগতে-_ বিজ্ঞানের যে উন্নতি 
হচ্ছে তাঁর মুলে রয়েছে এক দাঁশনিক দুষ্টিতঙ্গী । 
উচ্চতর পদীর্ঘবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের 
পেছনে রয়েছে এক নতুন ধ€ণেখ ধাঁশনিক 
বোধ, যাঁর প্রভাব অনম্বীকাধ। প্রাচীন পদার্থ- 
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ঙ্গামী বিবেকানন্দের পৃটিতে বিংশ শতকের ল্ ১১ 


বি্ধা আমদের বলে, আমরা যা দেখি তা বাস্তব 
ঘটনা । আবার আপেক্ষিকতাবাদ থেকে 
আমধা জানি, যা আমবা প্রত্যক্ষ কবি "না সব 
কিছুই আপেক্ষিক। কোয়াপ্টাম-ত্ব অনসাবে 
হালে! আমরা সন্তাবা জিনিসই দেখি, ভবিষ্ 
সন্তাবাতাকে জানতে পাবি, কিছ বাস্তব ঘটনা 
হ'লো, বিজ্ঞান ভবিষ্যতের কোন বিষয় সম্বন্ধে 
ভবিষ্াণা কবতে পাবে না, করলেও তাকে 
নিভর করতে হবে “আকস্মিকতাঁর উপরে", যাঁকে 
ইংরেজীতে বলা হম 48৬৪ 01 01)8700” 1 

পি. ভত্রু, ব্রিজম্যান (1১. চ্. 010090100 ) 
পদার্থবিদ্যার তত্বেব উপর আপেঙ্ষিকতব্‌ এবং 
কোয়াণ্টার প্রভাবঘ চমৎকার ভাবে পর্যালোচন! 
করেছেন । নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ নব নব 
মত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত কবছে। ফলে স্থ্টি 
হচ্ছে নতুন ধাবণাঁব। নব নব সাতোর আবিষ্কার 
নির্ভব করে বিজ্ঞানীব পর্সবেক্ষাণের পদ্ধতির 
উপরে । অতএব এসবই আপেক্ষিক। যদি 
একথা টি ভালভাবে উপ্লন্ধি কর! যীশ্, তাহ'লে 
ভবিষ্কাতে যে-কোন বৈপূবিক চিন্তাধারার জনতা 
আতঙ্কিত হবাব কাবুণ নেষ্ট, যেহেতু আইন- 
»চইন ওপ্রাঙ্কের গবেষণাও বর্তমানকালে পদাথ- 
বিজ্ঞানের চিন্তাঁধারাঁব জগত বৈপ্লবিক পবি্বর্তন 
এনেছে । প্রকৃতির সন্ধে আমাদের ধারণার 
পরিবর্তনে কোন প্রযৌজন নেই । কিন্তু 
আমাদের একথা অবস্থাই মনে রাখতে হবে, মুক্কি- 
তর্ক, গণিত বা প্রাকৃতিক স্ত্রাবলী--এ সব 
কিছুই আমদের যা জানা আছে অর্থাৎ জ্ঞাত 
বন্তসমৃহকেই একহ ও বিধিবন্ধভাবে প্রকাশ 
করবার পন্থা মাত্র। পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ এর 
সাহায্যে সম্ভব নয়। 


£:2005117 08150620067 1005810) বৈত টি, 
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১২ উদ্বে!ধন 


আজ বিজ্ঞানের বিজয়বাত্ঠার কথা সকলেরই 
জ্ঞাত। ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, চিকিৎসা প্রস্ভৃতিতে 
বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ আধুনিক মানুষের 
উপরে ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার 
করুছে। এব অপপ্রযোগে সভ্যতার ধ্বংস 
অনিবাধ। আর একটি মহাযুদ্ধ শুরু হ'লে 
প্রকাশ পাবে মানুষের চরম মূর্খতা, যেহেতু দীর্ঘ- 
দিনের অধ্যবসায়ে গড়া এই সভাতা বিলীন 
হ'য়ে যাবে। 

সাম্প্রতিককালে পদার্থবিগ্ভার গবেষণা এক 
আশ্চ্জনক পর্যায়ে এমে পৌছেছে। বলা 
যেতে পারে সগুদশ শতকের গবেষণা বাঁ চিন্তা- 
ধাবার সঙ্গে পর কোন শিপ নেই, প্রায় সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। তথাপি নিউটনেব বলবিগ্া এবং 
ক্লার্ক মাঝ এয়েলের তড্ডিৎ-চৌদ্বকীয় তন্তু এখন ও 
গুরুত্বপূর্ণ সমাধান এনে দিচ্ছে। পবমীপুব 
গঠন স্থদ্ধে প্রাচীন ধারণ! অপহৃত, তার জায়গ। 
হ্ুডে বসেছে আপেক্ষিকতত্ব ও কোযাপ্টামতত। 
এমনিভাবে বিজ্ঞানের রাঁজো বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে । 
তথাপি পদাথবিদেবা প্রঈতির মূল বা উৎসের 
সন্ধানে গিয়ে তাদের অজ্ঞানতার সীমা সম্বন্ধে 
অবহিত হয়েছেন। অনেকটা একারণেই 
বিজ্ঞানের এলাকা বা মীম] সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাস! 
উকি দিয়েছে । বিজ্ঞানকে অবশ্তাই ধর্মের 
বিজ্ঞান মেনে নিতে হবে। মহাঁবিজ্ঞনী 
আইনস্টাইন একথাই বলে গেছেন, ধর্ম ও 
বিজ্ঞান উভয়ে উভয়ের পরিপুরক! স্বামী 
বিবেকানন্দ আইন্স্টাইনের এই সত্যবাণীর 
মূর্ত বিগ্রহ। 

দুর্বল মানুষ হয়তো কখনো ধর্ষের বিশেষ 
কোন 'বাদ'কে আকড়ে ধারে থাকতে চীয়, 
নানা আচার-অহষ্ঠানের স্থষ্টি করে, পৌরাণিক 
কাহিনীতে আস্থাশীল হ'য়ে পড়ে। এগুলি 
সত্যি হ'তে পায়ে আবার না-ও হ'তে পারে, 


| ৭*তম বর্ষ_-ম সংখ্যা 


কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদকে (900৮708 ) 
আশ্রয় ক'রে 'প্রক্ুত ধম? কখনও উঠতে চেষ্টা 
করে না বা ভাব পতনও ঘটে না। সত্য ধম 
অনেক গভীরের বস্ত। তা' প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
দুঢ শিলাতিত্তির উপর প্রতিষ্িত। অনেকে 
নর্ণান্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু অন্য সবাই অবশ্াই 
স্থযোদয়েব বণচ্ছিটা লক্ষা ক'রে খাঁকেন। 
কারো হয়তো আদৌ ধর্গবোধ নেই, আবার 
অনেকের জীবন ঈশ্বরের জো তিঃপুঞ্জের আভায় 
উদ্তাসিত। 

একথা না মেনে উপায় নেই, ধর্মজজীবনে 
এক বিশেষ আদর্শ না থাকলে পথ 
চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর 
ইতিহাস পর্যালোচনা কারে দেখা গেছে 
অধিকাংশ এ€চলিত ধর্মমত যুগে যুগে বিজ্ঞান, 
হতিহাম ও নৃতত্বের কাছে ঘ। খেয়েছে। মনীম্ী 
হোয়াইটহেড বলেছেন £* 
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ভার কথায় ধর্ষকে ঘুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে 
হবে। বিজ্ঞানের প্রভাবে পৃথবীতে যে 
পব্বিবর্তন এসেছে, যে চিন্তাধাবায় জগতে বিপ্লব 


. 21074, 9071076৪175 01526 800 
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ঘটে গেছে, লেই নব নব ভাবশাশ্ম অস্তিত্বে 
মেনে নিতে হবে, তা না হালে ধর্ষ সবজনগ্র।হী 
হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ তীব সমগ্র জীবনে 
একথাই প্রমাণ-সহ বলে গেছেন, বেদান্তথের 
বাণী শাশ্বত, সনাতন! বিজ্ঞানের সঙ্গে তার 
মিতালি আছে । পেদান্তের ভাবনা বিজ্ঞন্কে 
উপেক্ষা কারে নয এব সেই চিন্তা কালের 
পরিবর্তনে পুরোনো, পবিভাজা হয়নি | 

জডবিজ্ঞান অধা।ত্ববিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর 
হয়েছে অতি মন্রগতিতে, বণ দীর্ঘধিন ধারে 
জডবিজ্ঞান দর্নকে ঠেলে নিয়ে গেছে যান্থিক 
গণনার পথে, যাকে বলা তয় 0126800606৮ 
উনবিংশ শতাব্দী এক অধ্যায়ে 
ধারণায়, ভাবনায় মাঁনষের উন্নতির কথা-ই 
প্রধান ছিল, ফলে সগগ্র বিশ্বে আশার ক্ষীণ 
শ্রোত যেন প্রবাহিত হচ্জিল। কিন্ধ বিংশ 
শতকে ঠিক তার বিপরীতি। শুধু নৈরাশ্তের 
অন্ধকার । লর্ড বাট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 
মান্তমের উদ্ভব এমন একটি কাঁরণ থেকে, যা 
নিজ পরিণতি সম্বন্ধে অন্ধ। তার জন্ম. বৃদ্ধি, 
আশা, আকাজ্ষা, বাসলা, ভয়, ভালবাসা, 
বিশ্বাম- এসবই এসেছে অ।কশ্মিকভাবে, হঠাৎ 
কই পরমাণুপু্জ কোন উদ্দীপনা. 
বীধ, চিন্তা-ভাবনীর প্রশস্ততা তাকে কবরের 
বাইরে টেনে নিতে পারে না। রাসেলের 
নিজের কথায়+-_ 


[010]৭]) | 


থেকে। 


1016৮ 0787 19 6118 ]):0078৫8 0108056৪ 
10101 1080 00 10185158010 01 0108 870 
61085 ৮:66 801016৮10গ১ 01) 1015 011010) 
11৪ £্০দ 013১ 178 130768 80 19819, 
1715 10588 800. 1019 1)91:915 828 100৮ 1219 
90000100801 8১090981  0011008- 

61008 01 860308১ 60860028500 
শশী শী 

শপ. 9৫10500 উএ৪৪০]--1130101$ ৪08 ].0810 
[27 £7, 


স্বামী বিবেকানন্দের দুষ্টিন্ডে বিশ শতকের পগ র্‌ 


10910181110 1111া0লা টড 01 600081)6 


৪2001162104 পোল 17696779 ছিট 


12015700 600৪ 
2৮০৮6 675৮ 01112000017, 01 111 000 068 


1118 155 05)0 
1] 06079501171, 01) 611117৮0720) শোও 
21100010000 15171120806 নন 0 


107)87 67171- 1৮150856068 6০ 
6৯101701177) 10 056 50100010701 079 
দত এত৭৮০)10111 0৮16 07018 
21111801100 90০5 শেল 2006 
616 


10 হান 2] 


1761681)1৮ 116 1)7707 7১0118161) 
8০৮৭ 012 


01)989 110এথ, 7770010606৮ ০070 


701156756 


01৭70019, 276 64020681151 581610 
টা 00 77710501010 06)09669 


6927 680 1701.867 86800. 
অনেকে মনে করেন £উ নৈবাখাবাদের মধ্যেই 
প্রয়োজণ অবস্থ/তেহই ধর্মের 
গুয়োজনীয়তা পসঙ্গে অনেক 
ধর্মগ্বন্তাদের বক্তবা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 


ধর্জের। এই 
বেশ । এ 


যেহভ আমাদের আংলোচনাবৃ্ছ বিজ্ঞানকে কেন্দু 
কবে, ঠেইহেড় দাশনিক-গণিতজ হোঁয়াইট- 
হেডের বরুন আবার হলে বরছিশ £ 
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আবাঁর কতিপয় দাঁশনিক, 
প্রভৃতির মতে জ্ঞানের বিস্তৃত অন্তভ্ুতি এবং মৌল 
পদার্থবি্ভার আধুনিক উন্নতির ফলে দেখা যাচ্ছে 
পৃবে বিজ্ঞান দার্শনিক ডিটারমিনিজ.মকে যেভাবে 
সমর্থন জানাচ্ছিল তা যেন ছুবল হ'য়ে গেছে। 


যেমন এভিংটন 
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যা ভোঁক না কেন, মাছষ ক্রমশঃ পরিক্কীর- 
ভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যে, বিজ্ঞানের 
ক্ষমতা ও সীমা কতট্রক। এডিংটনের আর 
একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবার লোভ সংবরূণ করতে 
পারছি না: 


প108 85120000110 086016 01 0016 970616199 
91017810815 2906781]5 26090801260) 
200. 606 90116570801 1)138109 18 100 
[0%07010680 10 £0010 0 ডা ৪৪ 6০ 
01879 1৮ 8170098 ৪€10-65105]26 67৪৮ 16 
1৪ 8 001618] 8910806 ০01 8৪0107661)1706 
দ178+-- [5 02010190001 801906100 
019 19 [08:৮6 018 10:0809 0:0)01600 
৪ 
291] 89০৯ 80৪৮ 00069 876 79810209 01 
606 100005৪0006 00005100)6]150 ৮৬ 
608. 00 ০01 10 69 
0758010 882088 01 6109 0:8861010 8£0000 
08, 10 808. 8য10688102 ০1 ৪:৮১ 10 ৪ 
88010 608708  300, 608 900] 
দ্0দদ৪ 01990 ৪00 0009 [910170606 
91. 89018012108 00010180660 00 189 
006079++1507861)2] 10 8078 01661190609] 
606 11806 
70950:009 810980 &100 0119 100710088 
৮1810812000 0896079 1 1951)07018, 
080 9 006 19856 16 ৪6 6৮718 10 
10 6005 


609. [00190 01 651)6718008* *-* 


[)1)59108, 


ঢ050168 01 005 81718, 


19811 10606889875 60 0786 

0000107600018 010 498116? ?” 
প্রকৃত্তির বৈজ্ঞানিক মডেল এত সাফল্য এনে 
দিয়েছে যে, আমরা ক্রমশঃ যেন একথাই বিশ্বাস 
করতে চলেছি, বাস্তবতা বোধহয় এমনই কিছু । 
কিন্তু এটি মডেল ছাড়া অর কিছুই য়। 
মডেলকে কেটে আমাদের খুশিমত ভাগ করে 
পরীক্ষা! করা ঘায়, একথা সতা । মাহ্ষকে যদি 
যাম্ত্রিক ভাবা হয়, তাহলে মে যন্বিশেষ মাত্র, 
কিন্ত তাকে অধ্যাতাদু্টিতে দেখলে অবশ্থই মনে 
হবে তার মধ্যে রয়েছে এক ব্যাশানাল সস্তা 


| ৭*তম ব্ধ--১ম সংখ্যা 


এবং সজীব আশ্মা। বিজ্ঞানকে যেভীবেই 
ব্যাখা করা হোক নাকেন, সে "আম্মাকে? 
নিয়ম বা শৃত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে না, 
বরং কারো প্রাণ ঈিশ্বরমুখী' হবার জন্যে যে পথ 
কামনা করে সেই পথেই তাঁকে যেতে দেয়। 

মানবজীবনের যা কিছু কীঞ্জ তা চলে ছুটি 
বাজ্য জুড়ে। একটি হ'লে! বছিজগৎ্, আর 
একটি তীর অস্তর্জগৎ। এই ছুটির আধো নানা 
প্রতিক্রিয়া চলেছে বাত্রিদিন। বলা বাহুলা 
এই দুটি জগতের সন্তা দেহে এক হ'লেও সম্পূর্ণ 
ভিন্বজাতীয়। বাইরেকার যে জগৎ তাব 
বাসিন্দা হচ্ছে জড় ও চেতন অবয়নবী পদাঁথ এবং 
তিৎদৎশ্িষ্ট শন্তি আর অন্তজগতের সত্তা হচ্ছে 
নিরবয়ব স্থখ, দুঃখ, হিংসা, প্রেম, ক্রোধ এবং 
অক্রোধ। ছুটি রাজা অসংলগ্র নয়, একটিকে 
পরিত্যাগ ক'রে অপরটি বেঁচে থাকতে পাবে 
না। |হ'লে মানুষের খোলসটি থাকে না। 
বিজ্ঞানের সাধনা বহির্জগতের শ্বর্ূপ উপলব্ধি 
করুবার সাধনা । সে আছে এ কাঙ্জে মগ্ন হয়ে। 
আর অধাযবিদ্যার কাজ অন্র্জগত্তের পদ্ধান 
করা। অন্ত:স্থ 'আমি'ব খোজ করা তার কাজ । 
বিজ্ঞান অকুষ্ঠি হুচিত্তে স্বীকার করে যে, একটিকে 
দিয়ে ছুটি খাজ্যের জরীপ করা সম্ভব নয়। 
একারসেই বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমীজবিজ্ঞান, 
পরামনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শুরু 
কবেছে। এতদিন যে প্রথায় বিজ্ঞান কাজ 
করে এসেছে বর্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রথার 
পরিবর্তন হ'তে বাঁধা, তথাপি একথা বিজ্ঞান 
স্বীকার কবনে না তাব পন্থা একেবারে অচল 
হবে। 

বিজ্ঞানের ভিত্তি কোথাঁয়__তা হ'লে! 
সংশয় । সংশয় বা অবিশ্বাসকে আশ্রয় কবে 
গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের অপাধারণ ও বিশ্ময়কর 
অগ্রগতি। তবে বিজ্ঞানকে একেবারে 


মাঘ, ১৩৭৪ | 


অবিশ্বানীও বল! চলে না। কারণ ধর্গের মতো 
বিজ্ঞানের মূলে একট। বিশ্বাসের" স্থান আছে। 
তা ছাড়া বিজ্ঞান অচল। সেই বিশ্বাপ হ'লো 
সমগ্র বিশ্বচরার জুড়ে এক শাশ্বত-সনাতন 
নিয়মে- যাতে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থিতি ও 
গতি। এই সনাতন নিয়মের অস্থপালে রয়েছে 
এক বিশ্ববাপী ঠেতনাশক্তি (যাকে শিশ্বাযা 
বলা চলতে পারে ), তার কথা বিজ্ঞান স্বীকার 
করে না। বেদান্তের পক্ষে পাশ্চাতা বিজ্ঞানের 


পার্থকা শুধু এখানেই । স্বামী বিবকাণন্দ 
বলেছেন-ধর্মের উদ্দেশ্য কি? 
'আত্মীমাত্রই অব্যক্ত ব্রঙ্জা। বাইরের ও 
অন্তবের প্ররুতিকে বশীডত কানে আগার 
এই গ্রঙ্গভাব বাঞ্ত করাই জীবনের চরম 


লক্ষা। কম, উপাসনা, মন:সন অথবা 


জ্ঞান এদের মধ এক, একাধিক বা সকল 


উপাস্সের সাহাঁযে নিজের ব্রহ্মতাব বানু কর - 


ও মুক্ত হও। এই হচ্ছে ধের পুর্ণীঙ্গ 
মতবাদ, অন্ুষ্গান, আচার শান্ত, মন্দির বা 
অন্ত বাহা গ্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
মার।'৯ 
বিবেকানন্দ যে বেদান্ত £চর করেছেন তা 
বিজ্ঞীন ও ধর্মের স্সমঞ্জস মিল্নভূমি। তা 
মস্তি ও হৃদয়ের সাথক সম্মিলন । বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থার মানবিক শিক্ষা ও বিঞানকে 
ছ্তন্ধ পায়ে ফেলার শ্রবণতাবু 
তার যথার্থ স্থান লাভ করবে । কাঁবপ বেদান্ত 
বলছে-এই উভয় বিছ্ভা পরস্পরের অন্পৃদ্ক। 
গে মৌল ধারণার উপর বেদাস্তদর্শনের ভিন্রি 
তা কখনও কুসংক্কারাচ্ছন্প নয়! ঘুগ যুগ ধরে 
মানব নিজের কল্পনা! ও চিন্তাশক্তিব সাহায্য 
নিয়ে বিশ্বান ক'রে এসেছে এই সত্য্রষ্টাদের 


সময়ে বেদ 
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গ্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিশ শতকের ধর্জ ১৫ 


অনুভূত অদ্বিতীয় ব্রঙ্গকে। তাৰ অনুভূতির 
বলে গ'ড়ে তুলেছে দর্শন-চিন্তা । একে কেন্দ্রায়িত 
কাবে হষ্টি হয়েছে দশনের, আবস্তিক্কাবোধের । 
এই উপনিষ্দ-ভিন্টিক দর্শনচিন্তা-_একে কখনই 
অলীক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে পারেন না চবম 
নাস্তিকেরা গু । 


যেহেড় বেদান্দর্শনের ভিন্তি 
কেবলমাত্র জ্ঞানাভীত লোকে বিচরণক1লীন 
অন্ুভূত্তি নখ, বৈজ্ঞানিক ঘুক্তি 
গ্রহণীয় বিষয | 
উপর ইমাবত 


তাঁর অন্ঃতম 
বিজ্ঞানবোধেব 
গড়ে তুলেছে বেদান্তদশন | 
তবে একথা সতা, অনেকে হয়ত সগ্তণ ঈশ্বরে 
বিশ্বানী নন। ভারতীয় ধঞ্-দশনে তাই পাশা- 
পাশি  সপ্তণ-নিগ্ড দের 


যখন আচার 


এক স্তচিন্থিত 


'অধিষ্ঠান। কিন ধর 
৯৮[শকে সবম্ব কারে তার মধো 
নিমজ্জিত হয়, তখন গোঁডাগির উদ্ভব হতে 
বাধা এব, মেই লঙ্গে পিভিন্ন কক্ষে গোত্রে 
দপাপি তিখসহ  উন্মতার অমানুষিক 
অত্যাচ।বের  বীতস এই 
“ধরমবুদ্ধি কে ধরমবুদ্ধি বলা হর না, তাকে বলা 
উচিত কুটনুদ্ধি। তাহ'লে ধর্মবুদ্ধি 
বলবো ৮ 


অভিনয়! 
কাকে 


ই-রেজীতে যাঁকে ৪৪৭০০? বলা হয় তাঁকেই 
বলা হয় বিশ্বদ্ধ বৃদ্ধি এবং বলা বাছপ্ায এটেই 
হলো ধর্মবৃদ্ধি। এহেন ধর্মবুদ্দির সঙ্গে বিজ্ঞান- 
বৃদ্ধিব সাণৃশ্ব বর্ঠমান। স্বামী বিবেকানন্দের 
ধঃপুপি এই ০1১০৮4অব উপর প্রতিষ্ঠিত । 
তাহ তার দৃষ্টি কুণস্কাববিনুক্ত। সেইহেতু 
বৈজ্ঞানক। 
মনীষী রোমা রোলার কথায়,১ 
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'ভারসামা ও সমধয়--এই ছুটি কথার মধ্যে 
বিবেকানন্দের সংগঠন প্রতিভাকে সংক্ষেপে 
প্রকাশ করা যায়। সমগ্র স্পু্ চারটি যোগ, 
ত্যাগ ও দেবা, শিঞ ও বিজ্ঞান, প্র ৪ সবাপেক্ষা 
আধ্াস্সিক থেকে সহাহেগন বারহ।রিক সব 
কাজ_ এই সমস্ত্কহ [তিনি অধগত্মপথ বাপে 
গ্রহণ করেছিলেন 1--ভিনি ছিলেন সকপ প্রকার 
মানবিক শক্তিন পানের মৃত গ্রবাশ ও 

বিজ্ঞান ও কপিতবিজ্ঞানেবু অগ্রগর্তিকে এখন 
কথে দেওয়া অগভব | আর কখতে গেলেও 
বিপদ্দ। যেহেতু এতে কবে দীঘধিন ধবে তিলে 
তিলে গড়ে গুঠা সভাতাবর অবসান হবে। 
আমরা নিশ্চয় চাইবো না, বত আগেকার 
দিনে, বঙ্ঠমান সৃভ/তার শৈশবের দিনে কিরে 
যেতে। অথচ মাঈব বিজ্ঞানের কাছ থেবে 
চাবিকাঠিট হাতড়ে শিয়ে মারণযজ্ছের কাজে 
এব জন্যে প্রয়োজন 
প্রয়েজন মানাধিক 
অপরৃঙিতে 





তাব বাব্হার কবছে। 
সামোর; ভারসাঁম্যেল ! 
বুততি-প্রবুন্দিমনের, 
পরিণত না হ'তে পার্ডে। যাতে দ্বিতীক্মবার 
হিরোসিমা লাগাপাকির হষ্টি হ'য়ে পৃথিবীর 
আরও কোন দ্রেশের আগত-অন।গত নাগরিকের 
জীবন শতাবী ধারে বিপণস্ত শা করতে পারে । 
শুনেছি জাপানের উপরে পারমাণবিক বোমা 
ফেলার সময় ঘেসব বিজ্ঞাণী পর্ধবেক্ষণের কাজে 
নিধুক্ত ছিলেন তাদের অনেকে আতগ্গে, বিন্ময়ে, 


যাতে তা 


| **তম বধ ১ম সংখা? 


বেদনায় শিশুর মতো কেদে উঠেছিলেন। 
আইনস্টাইন চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, “ওরা 
ঠকিয়েছে আমাকে ! আমই ওদের এই অনস্ত 
শক্তির উৎস খুঁজে দিয়েছি।' বিশ্বের তাবৎ 
কলাাঁণকামী বিজ্ঞানী তাই গ'ড়ে তুলেছিলেন 
পারমাণবিক শক্তিকে প্রাণহরণের কাজে 
প্রয়োগের বিরুথে এক সক্রিয় আন্দোলন । 
চেয়েছেন অশ্ুভবুদ্ধির উপবে শুতবুদ্ধির বিজয়- 
নিশান গড়াতে । কিন্তু পারেননি । কেন 
পারেননি সে এক বিরাট প্রশ্ন । তবে একথা 
সত, অ।জও বিশ্বেব বিছিন্ন দেশে পারম।ণবিক 
অস্ত্রের যে মহড। চলছে তাঁর মুলে যেমনি রয়েছে 
ক্ষমতাঁব প্রতি সর্বগ্রামী লোভ, তেমনি আছে 
ধমবোধের, কলা বুদ্ধির একান্থ অত।ব ; অথচ 
তাণ '্রয়।জনীয়-ত1 পয়েছে একান্থভাবে। ধ্ 
চেতনা যতদিন না বাই্কণণ।বদের মনকে 
প্রভাবিত করতে পারবে ততদিন ভারা এই 
পৈশ।চিক লোভের কবলঘুগ্ড হতে পারবেন না! 
আজকের দিনে »কান্‌ ধম মান্টঘকে শতবুদ্ি 
দেবে অথচ অবৈজ্ঞ।নিক তৈরী করবে না? 
একমাত্র বেদান্ত এই উভয় "গুণের অধিকাণী । 
এই বেধান্তের বাঁণা প্রচাব করেছেন স্বামী 
ববেকানন বিশ্বের দরবারে! 

পিজ্ঞানের সন্ধাণা আলোককণা যেখন দূর 
করে অজ্ঞানভার পুরী্ত অন্ধক।র, ঠিক 
তেমান। ধঙঃচেঙনার . আলোকতরঙ্গ-স্পশে 
অপসারিত হয় 'অঙ্গাপত।র কুঙ্ঞাটি। বিজ্ঞানের 
বাস্তব সপ্ধাণ এবং ধঞ্জের অলৌকিক ইঙ্গিত 
যে পরম্পরবিরোধী শয়, একটি সতা ও সুক্ম 
ম্বন্ধন্তহ। দিয়ে তারা গ্রথিত, এই পরমবোঁধ 
স্বামী বিবেকাণন্দ তার সংস্কারমুন্ত চিত্তে 
অন্গভব করেছিপেন। তিনি এই মহাসত্য 
অন্থভব করেছেন যে, ধর্ষ ও বিজ্ঞানের মধ্য 
সম্পর্ক তিক্ত নয়, বং বমণীয়। জড়বিজ্ঞান 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


চিন্তাজগতের যে প্রান্তে পৌঁছে খেই হারিয়ে 
ফেলছে, বেদাস্ত বা ধর্মবিজ্ঞানের অন্তভূতি- 
উপলব্ধি সেই অসমাপ্ত পথরেখাঁকে নিয়ে গেছে 


স্ছদুরে। মিলিত করেছে জ্ঞানের পরম 
জ্যোতির্লেকে । শেষেখটি প্রথমের পরিপূরক, 
পরিপন্থী নয়। এই জ্যোতির্ময় চেতনার রঙে 


রাঙা হ'য়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । 

এ গমন আজ জোরালো হয়ে উঠছে_ কেমন 
কবে মানুষের সমাজে সংমা, মৈত্রী, এক্য এবং 
অহংসার প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যাতে সমগ্র বিশে শাস্তি 
থাকবে অবাহতভাঁবে। এর জন্যে স্ষ্পষ্ট 
নিদেশ আছে উপনিষদে। ঞ।চীন ভাবাতের 
বেদপন্থী সমাজে মানবজীবনের প্রধান কর্তবা 
ও মুন্তিলীভের উপায় ছিপ প্রিয়দ্্রব্য-তাগ 
ও দান। প্রথা ছিল যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন 
ক'রে যাঁজ্ছিক লাভ করতেন ত্র্গলাভের পরমা 
শত্তি। ভাই ভাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত ঝয়েছে সেবার সম্পর্ক । সমাজে শান্তি, 
সামা, মেতা ও একে।র প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে 
গ্রয়োজন বেদান্ছের আদশ-অষ্টসরণ। বিজ্ঞানের 
গ্রয়োগকে নিয়ন্িত করতে হবে বেদান্তের 
অন্ুশীসনে | বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় 
করতে হবে অধ্যাত্ববিদ্ঠার উপলব্ধিকে। 

মান্ষ কি গ্রহণ কববে- ভবিষ্যতে কোন্‌ 
ধর্ম থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 
দুরদ্রষ্টীর মতো ব'লে গেছেন ১৮৯৬ সালে লগুনে 
96 40801066 
বত্তৃতীয়। সেখানে তিনি বলেছেন,১১ 


৪০0 218101199608107 


'বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহ সর্ব- 
জনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষুতা। তিনি 
ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে 
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স্বামী [ববেকানন্দের দৃষ্টিতে বিশ শতকের ধর্ম ১৭ 


গ্রচার করলেন। অসাধারণ ঘী শকি সম্পন্ন 
শঙ্কবাঁচার্ধ তাকে সুক্তির খর আলোকে 
উদ্ভাসিত করলেন। আমরা এখন চাই, 
এই প্রখর জানের সঙ্গে বুদ্দেবের এই 
হদয়-- এই অডুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত 
সম্মিলন আখাদূর শ্রেষ্ঠ 
দর্শনর সন্ধান দেবে। ( তাহলে ) বিজ্ঞ।ন 
ও ধন একত্র মিলিত হব 
আলিঙ্গন করবে। এটিই হানে ভবিষ্যতের 
ধর্ম । আর যদি আমরা তাকে ঠিক ঠিক 
গড়ে তুলতে পারি, তাহলে নিশ্য় বলা 
যেতে পাবে যে, তা নধকালেব ও স্বাবস্থার 
উপফে!গা হবে|? 
নিদি্ পথে চললে শক্তি 
অ'সে, আমে বিবেক, সমবেদনা, ম[নবতা, জীবে 
প্রেম প্রস্তুতি মানবিক অদ্গুণ। এগুলি মানুষের 
মনে স্বাফিভীবে বসা বাদে! অন্যায় থেকে 
বিবত হবার প্রেরুণা, লোভ দমন করবার গুৃত্তি 
মান্টঘকে মহ্ুর লোকে নিয়ে যায়। 

ধম ও বিজ্ঞান উভহেই শ্ৃতইভাবে অমন্পূ। 


ভোক। এইট 


৪ পনম্পবকে 


ধহবিজ্ঞানের 


£ [চীন দত)তা ধ়্ন্ুশাসনে প্চিত। তব ফলে 
ব্যবস্থার ফন্াাফল আংশিক এবং সীমাবদ্ধ! 
বর্তমান সভ্যতা ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে 
বিজ্ঞানের উপর পিভরশীল। এর ফলও আংশিক 
এবং সীমিত | অতএব এয়োজন উভয়ের সার্থক 
মিলন। ধম- ও বিজ্ঞান-এর মাঝখানে যদ্ধি 
আধাঙ্মিক শক্তির সেতু থাকে তাহলে যে-মানুষ 
সত্টি হবে তা আদর্শ পুরুষ। গড়ে উঠবে নতুন 
সমাজ । তাঁরই জন্য পৃথিবী অপেক্ষমাণ । 
মস্তিষ্ক ও হদয়__উভয়েরু সমন্য়-সাঁধনের গচেষ্টা 
বিবেকানন্দের অন্যতম গয়াস। তাযদিনা হয় 
তাহলে বিশ্ব ধ্বংসের মুখে অনিবারধভাবে এগিয়ে 
যাবে। রাষ্ুপুঞ্ের সেএেটারী জেনারেল উ. 
থাণ্ট এ সম্বন্ধে বলেছেন : 


১৮ উদ্বোধন 


ুতীচয জগৎ যে বস্থ-বিজ্ঞানে শেষ্ঠ তার 
সঙ্গে প্রাচোের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের্‌ সমন্বয় 
করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকাঁনন্দ। 
যদি স্বামীজীব এই সমন্বয়াদর্শকে কাধকর 
না করা হয়, যদ্দি নিছক মন্িক্ষের উন্নতি 
ঘটিয়ে যাওয়া হুয় এবং তাঁব সঙ্গে একই 
ভাবে নৈতিক ও আধা ত্মিক শক্তির বিকাশ 
ঘটানো! না হয়, তাঁহলে আমরা অনিবার্ধ- 
ভাবে এক সঙ্কট থেকে অন্য সঙ্কটের দিকে 


এগিয়ে যাব” (২৮. ৩ ১৯৬৩) 


বিবেকানন্দ বলেন, বেদাস্তের বাণীই 
খগামী দিনের বালী; যেক্তে বেদীস্ত-প্রতিপা্ভ 
ধর্ম কৌঁন বিশেষ নামে বা আকাঁবে আবদ্ধ নয়। 
বিজ্ঞানের রীতি গক্কৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পূণ 
সামঞ্জশ্ত বর্তমীন। বিশ্বজগতের শিষিত্ত- ও 
উপাদান কারণ মূলতঃ এক অবিনাশী নিবিশেষ 
অনাদি ও অনস্ত সত্তা আর বেদান্ত এবখাই 
শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, একমাত্র বেদীন্থই 
ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পারে 
এবং তার যুক্তি পূর্ণ ব্যাখা! দিতে পারে । বেদান্ত 
বলে, “তত্বমসি” অর্থাৎ তুমিই সেই সর্বব]পী 
শাশ্বত অব।য় আত্মা । “তুমিই ভিন্ন ভিন্ন দেহে 


[ ৭*তম বর্--১খ সংখ্যা 


ভিন্ন ভিন্ন জীবরপে প্রতিভাত হইতেছ।” 
ণ্দোস্ত সমগ্র বিচ্চরাঁচরের সঙ্গে আমাদের 
একাত্মতা অস্থুভব করাতে সাহায্য করে। সমগ্র 
মানবজাতিকে যাবতীয় জীবের সঙ্গে একাত্ম 
ব'লে উপলদ্ধি করাই নীতিবাঁদের ভিত্তি হওয়া 
উচিত। তাহলে আমরা আর কাঁবো উদ্রে 
হিংলা কবো না। কাউকে বঞ্চিত কারে 
নিজেব উন্নতিস(ধনের দুশ্প্রবুত্তি জাগবে না! 
কারো মান। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পরিসর হিল 
স্বল্প। এই স্বল্পকালে তিনি জেনেছেন অনেক, 
উপলব্ধি করেছেন আবো অনেক, রচনা 
করেছেন নিজের অবগাঁহনের সবোবর । জ্ঞানের 
মহার্ব+ও বিজ্ঞানের সপ্র সমুদ্র থেকে আনীত 
পুশা সলিল দিয়ে চিত তার মানস মরোবর, 


সেখানে. অবগাহনন্নানে  আপুত স্বামী 
বিবেকানন্দ নিরাসক্ত বিজ্ঞনীব মন ও দৃষ্টি 
নিয়ে বিচ করেছেন আস্তব পরশিবীকে £ 
বহিবিশ্বকে | তার হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে ভক্তির 
ফল্পুধারা। জড়বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র তাই 
নতমন্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কুসস্কারবিমুক্ত 


বৈজ্ঞানিক মন, ভক্তি ও বিচিত্র কর্ধধারার 
তিবেনী পঙ্গম হ্ধামী বিবেকানন্দকে। 


ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্টিতম্‌। 
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদৃত্রক্ষা দ্বয়মপ্মহম্‌ ॥ 


_ টৈকবল্যোপনিষদ্‌ 


«আনন্দের পুর্ণ ঘট” 


স্বামী শ্রদ্ধ!নন্দ 


দ্বাদ -বধব্যাপী সাপনপর্বের শেধ দিকে ১৮৬৭ 
্রষ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাঙ্গণীসহ শ্রীরামকক্ণ যখন কিছু 
দিনের জন্য কাঁমারপুকুরে আপিয়াছিলেন তখন 
চতুর্দ*্বর্ষায়া কিশোরী সারদা শিবপ্রতিম 
পরততিকে বহুদিন পরে দর্শন কবিয়!, কাছে পাইয়া, 
চিনিয়া এবং তাহার অপাথখিব প্রেম হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া! যে তৃপ্তি ও শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা পরবর্তীকালে স্ত্রীভক্রদের নিকট মাঁঝে- 
মাঝে তিনি বর্ণনা করিতেন। 
সময়ে সর্বক্ষণ ভাহার বোধ হইত যেন আনন্দের 
একটি পূর্ণ ঘট বুকে মধো বসানো বৃহিয়াছে। 
*আনন্দের একট পূর্ণ ঘট”- সরল এই কয়েকটি 
কথায় পল্লীরমণী জননী সারদ1 কী অসামান্য 


বলিতেন, ৬ 


গতীরভাঁব প্রকাঁশ করিয়াছেন! শ্রেষ্ট 
আলঙ্কারিকগণ তাহার বাঁগনৈপুণ্যে হার 
মানিবেন। ঘট যখন জলে পূর্ন হয় তখন ঘট 


এবং জল উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাস] 
মিটিয়া যায়। যতক্ষণ জল দূরে এবং ঘটও 
শৃন্ত ততক্ষণই নানা প্রশ্ন প্রত্যাশা, উদ্বেগ এবং 
ঘট যদি একবাব ভরিয়! লইতে পারি 
তাহা হইলে তৃষ্ণানিবাবণের এবং জল সম্পাছা 
আরও কত কাজ সন্ধে যাবতীয় ভাবনার 
'কোনও অবপর থাকে না। পূর্ণ কলস হইতে 
'জল গড়াইয়া! লইলেই হইল। জলের অভাবে 
আমরা তৃষ্কার কাতর হই, আরও কত না 
ছুর্ভাগ সহ করি, কিন্ধ অপর্ধাপ্ত জল যখন গৃহে 
মজুদ তখন আর তৃষ্ণার ভয় নাই, জলকষ্টের 
লুনা হইতে আমরা তখন মুক্ত | 

দৈহিক পিশীসা এবং দেহসংক্রাস্ত আরও 
নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন জল চাই, 


চেষ্টা । 


তেমনি আত্মার ক্ষুধা দূর করিবার জন্য 
আমাদের দরকার হয় আনন্দ। জলের আঁধার 


যেমন ঘট, সেইরূপ আনন্দের পাত্র হইল 
আমাদের হৃদয়। হৃদয়কে যদি আনন্দ দিয়া 
ভবিয়' লইতে পারি তাহ। হইলে চিনের সকল 
খেদ গ্লানি দুঃখ হাহাকার মিটিয়! যায়। 

শব্ষম্পশ রূপ রস গন্ধ ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বার! 
উপভোগ কবিয়া যে সুখ আমরা খুঁজি, উহা 
কিন্ব আনন্দ নয়। বৈয়িক সুখ কখনও 
আমাদের প্রাণের হাহাকার মিটাইতে পারে 
না। বৈষয়িক সখ ক্ষণিক কিছু তৃপ্তি আনে 
বটে, কিন্ধ সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে দশগুণ চঞ্চলতা এবং 
বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। বিষয় ভোগ করিয়া 
আমরা কখনও ছুঃখকে জয় করিতে পারি 
না। ছঃখকে যদি বাস্তবিক প্রতিহত করিতে 
হয় তাহা হইলে আমদানী করিতে হইবে 
আনন্দ। আনন্দের আকর হইল ভগবং-স্া । 
ভগবত-সন্ার সংস্পর্শ লাভ করিলে হ্বদয়ে 
আনন্দের উদ্ভব হয। সেই আনন্দ আমাদের 
চিত্তের সকল ক্ষুদ্রতা, বক্রতা, বিক্ষেপকে ডুবাইয়া 
দেয়। আনন্দ আমাদিগকে প্রতিষিত করে 
এক লোকাঁতীত এশ্বর্ধে 

কিশোরী সারদার হৃদয়ে যে আননের 
সঞ্চার হইয়াছিল উহা “আনন্দের পূর্ণ ঘট”। 
বাহার জীবনে বেদজ্জান মৃতি পরিগ্রহ 
করিয়াছিল, ব্রদ্ধকে জানিয়া যিনি ব্রদ্ষন্বরূপ 
হইয়াছিলেন, ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠায় ধাহাঁর 
দেহ মন-প্রাণ তগবন্মাধুর্যে ভাম্বর হইয়] 
উঠিয়াছিল, তাহাকে স্বামিরপে পাইলে হৃদয়ে 
আনন্দের বন্তা তো নামিবারই কথা। 


২* উদ্বোধন 


'লীলাপ্রনঙ্গ-কার এ আনন্দের উপলব্ধি পাঁরদাঁর 
জীবনে কী রূপান্তর আনিয়ীছিল তাহার স্ন্দর 
বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তাহার আচরণ, 
কথাবার্তা ও কাঙ্গকর্মে এক অপরিনীম মাধুর্ধ 
সংক্রামিত করিয়াছিল। আনিয়াছিল এক 
আশ্চর্য প্রশান্তি, গভীর মননশীলতা, স্বতংক্ক 
নিঃ্বার্পরতা | হ্বদয়ে আর কোনও অভাব- 
বোধ ছিল না। মানগষেব ছুঃখকষ্টের প্রতি 
উপ্রিক্ত করিয়াছিল প্রথর সহানভৃতি। কোনও 
প্রকার কষ্ট, কোনও প্রকান্ অপমান লাঞ্চনা 
আর প্রাণকে পীড়িত করিতে পারিতনা। এক 
প্রদীপ্ত আলোক, এক নিবিড শান্তি দিবারাত্র 
ভাহার সকন সত্তা পরিবাপ্ত হইস। থাকিত। 

অবতারপুরুষের সাঞ্গিধো ও সেবাগ বিশেন 
অধিক্ারীর হৃদয় যে এমনিতংবে আনন্দে 
পরিপূর্ণ হয়, জননী সারদাঁর অভিজ্ঞতা তাথারই 
উদ্দাহরণ। শ্রীামরুঞ্চ সারদা এবং ঠীহাদের 
সঙ্গিগণের জীবনচর্যা ও আধা।ক্মিক অশ্ভূতি 
শান্তের সতানমৃহকে এ যুগ নৃতন করিয়া প্রমাণ 
করিয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী-সঙ্গিনীগণের শ্রীঃষ-সাহচর্ধের 
পরম সার্থকতার কথা আমরা শ্রীমদ্তাগবতাঁদি 
গ্রন্থে পাঠ করি। যীশ্ুখীষ্টের অন্তরঙ্গ অন্তচরগণ 
ধীনুর তিবোৌধানের পর কোন্‌ বলে অশেষ 
নিপীড়ন, লাঞ্চন। এবং অত্যাঁচারকে তুচ্ছ করিতে 
পারিয়াছিলেন? যীশুর সঙ্গজনিত দৈবী আনন্দ 
তাহাদের হৃদয়ে জমাট হইয়া সঞ্চিত ছিল 
বলিয়াই নয় কি? 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ বপিতেছেন, ব্রহ্ধ 
আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হইতে সকল প্রাণী 
জন্মগ্রহণ করে, সেই আনন্দে সকল কিছু 
সমাশ্রিত, আবার সেই আনন্দেই মকল কিছু 
ফিরিয়া! যায়। ভূগ খধির হৃদয়ে এই সত্য 
প্রতিভাত হইয়াছিঙস। এই ভার্গবী বিচ্যাকে 


| ৭*তম বধ-_-১ম সংখ্যা 


জানিতে পারিলে “অন্নবানন্নাদো ভবতি। 
মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশু বর্ধবর্চসেন। মহান্‌ 
কীত্যা।” যাবতীয় ভোগের সখ আর পৃথক 
করিয়! ঠাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না, হদয়স্থিত 
আনন্দব্রক্ষের অনুভূতি দ্বারা ত্রিভুবনের সকল 
উল্লাসকে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন। শুধু 
তাহাই নয়, দিকে দিকে তিনি তাহার 
নিজের অপাথিব উল্লাস বিলাইয়া দেন। 
পৃথিবীর সকল এশ্বরধপ্রাপ্ধির যে মহ তাহা 
তাহার স্বতই করায়ন্র। ব্রন্ষের সবতোবাপ্ত 
আনন্দকে ধারণ করিয়া তিনিই তো যথার্থ 
কীতিমান। সেই আননের অনুভব ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। বালকবৎ্, জড়বৎ, 
উন্মাদবঘ তিনি কখনে| বা অক্ফুট অর্থহীন শখ 
উচ্চাবণ করিয়া সে আনন্দের কথঞ্চিং আভ।দ 
দিয়া থাকেন, যথা হবু, হাবু, হা-বু 
অথা, হাঁয় হায়, কি বলিয়। তোমাদের বুঝাইব ? 
হায় হায়, কেমন করিয়! তোমাদিগকে আস্বাঁদ 
করাইব ? 

গীতা বলিতেছেন, অধাবসায ও চেষ্টা দ্বারা 
মনের বহিমু'ী বৃত্তি শান্ত করিয়া যদি একবার 
ভিতরে ডুবিতে পার, ডুবিয়া নিজের চিরশুদ্ধ 
চিরমুক্ত অত্সাকে স্পর্শ করিতে পার, তাহা 
হইলে “তরহ্মপংস্পর্শমত্রান্তং স্থথং”_ সেই বৃহৎ 
আত্মসত্যে ওতপ্রোত অপার আনন্দ তোমার 
অধিগত হইবে। 
“যোহস্তঃসথখোহস্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ। 
সম যোগ ব্রহ্ষনিবাণং ত্রদ্ম ভুতোহধিগচ্ছতি ॥” 
_তখন অন্তরের অন্তরে সকল স্থথ, অস্তবের 
অন্তরে সকল স্বপ্তি, অন্তরের অস্তরে সকল 
দীপ্তি। তর্কে জানিয়া তখন ক্র্গতপ্রাপ্ডি, 
ব্রন্মে সকল সীমার মহামুক্তি। 

দেখা যাইতেছে যে, ভগবানকে ভালবাপিয়া, 
ভাহার নেব! করিয়া তাহার লীলা আন্বাদন 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


করিয়া আনন্দের পূর্ণ ঘট যেমন হৃদয়ে বসিতে 
পারে, তেমনি বিশ্বসংসারের মূল জ্ঞানবিচাঁর ছারা 
অনুভব করিয়া কিংবা যোগাভ্যাঁস দ্বারা মনকে 
বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া, অন্তরের অস্তরে 
আত্মসত'কে স্পর্ন করিয়া এ আনন্দকে 
অধিগত করা ঘাঁ। গীতা বলেন, আমরা যদি 
বার্থবদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে 
আমাদের সকল কর্তব্য সমাধা করিতে পারি, 
তাহা হইলেও অশেষ চঞ্চলতার পশ্চাতে সেই 
নিবিড় পাষাপ্ররূপ আনন্দকে উপলন্ধি করা 
মন্তবপর। যে কোনও ভাঁবে হউক এ আনন্দকে 
সঙ্গভব করাই আমাঁদেব আধ্যাহ্িক জীবনের 
পরম লক্ষ্য। 

আন্তরিকভাবে যিনি শ্রভগবানকে চাঁন 
সাহার হৃদয়পাত্র আনন্দে একদিন পূর্ণ তইবেই । 
সকল ধর্মেই আমরা ঈশ্বরপ্রেমিক আউলদের 
পরিচয় পাই। প্রাচীন ইহুদীধর্নের উপাশ্ত িহোভা 
যদিও অভি কঠোর বিচারকরা এব' শাপন্দগ 
লইয়া তীহার উপসকগণকে সর্ধদাই শাসাইতে 
তৎপর, তথাপি মাঝে মীঝে কোনও ভক্তকে 
ভয়ের পরিবর্তে নিকাঁম ভাঁলবাপা বাবা যিহ্বোভার 
সন্মুধীন হইতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহার 
ফলে এ ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণ ঘট বসিয়া 
যায়। উদ্বেল উদ্দীপনায় তিনি গাহিয়। 
উঠেন 

পাইয়াছি, পাইয়াছি আজ আমার প্রভূকে 
আমার পাঁলকন্ধপে । আর আমার কোনও ভয় 
না, অভাব নাই। তিনি আমার আত্মাকে 
করিয়াছেন সন্ীবিত। তিনি তার নাঁমের বলে 
আমাকে" অহরহ কল্যাণের পথে লইয়া 
চপিয়াছেন। নাই আর কোনও অস্তভ, নাই 
আর কোনও মৃত্যুশঙ্কা। তিনি ঘে সর্বদাই 
আমা সাথে সাথে রহিয়'ছেন। আমার 
হবায়পাঁহ তাহার আনন্দে পরিপূর্ণ $ নানা এ 


আনন্দের পূর্ণ ঘট ২১ 


পাত্রে আনন্দ আর ধরে না-উহা আজ 
উপছিয়! পড়িতেছে। 
(রাজর্ষি ডেতিড-পচিত--গীতি, ২৪) 
সন্ত নানক সাহেব ভগবদানন্দে বিভোর 
হইয়া গাহিতেছেন £ 
দুখ নাঠে সুখ সহজ সমাঁয়ে অণম্ত আনন্দ গু৭ 
গায়ো 


কহ নাঁনক হরি বন্ধন কাটে বিছুডত আন 
মিলায়ো । 

_আর কোনও ছুঃখ নাই--দশদিক হইতে 
আনন্দের জোয়ার বহিতেছে-_-অনন্তকীলস্থায়ী 
আনন্দ, হে শ্রিষ্ব, সেই বন্ায়, তোমার নাম 
গাহিয়। ভাসিয়া চলিয়াছি। নানক কহিতেছেন, 
হরি আমাব সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াছেন। 
'একদ্দিন যেছিল সুদৃবে তাঁহাকে আজ তাহার 
নিকটে, অতি নিকটে টানিম্া! আনিয়াছেন ।” 

শ্রবামরুের উক্তি: "বাছলে পোকা 
একবার যদি আলোর সন্ধান পায় তো সে আর 
অন্ধকারে যায় না। ভগব্দানন্দের আম্বাদ 
পেলে বিপষনন্দ তুচ্ছ হয়ে যায়।” 

ঘুগ যুগ ধরিয়া শান্ত ও সত্ত্রষ্টা সম্ভগণ 
আমাদিগকে আনন্দের বার্তা শুনাইয়া আমিতে- 
ছেন এবং এ আনন্দকে লাভ করিবার জন্য 
আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। মূর্খ আমরা 
আমাদের আন্মস্তরিতাঁর জন্য তীহাঁদিগের কথায় 
কান দিই না, ভাবি উহা! তাহাদের কবি-কল্পন]। 
আমবা নিজদের মৌহাচ্ছন্ন বুদ্ধিব উপর নির্ভর 
করিয়া ভিক্ষাঁপাত হাতে বাহিরের শত সহশ্র 
দরজায় সুখ খুঁজিয়া বেড়াই। কত আঘাত, 
কত অপমান, কত লাঞ্ছনা ভোগ করি, তখাপি 
আমাদের চৈতন্য হয় না। 

ঘিনি ধীমান ভাহার দৃষ্টি আলাদা । তিনি 
বাহির হইতে চোঁখ ভিতবে নিক্ষেপ করেন। 
অন্তরের অন্তরে সকল আনন্দের খনি, প্রীণেষষ 


২২ উদ্বোধন 


প্রাণ, আগ্কার আত্মা শ্রীভগবানকে দেখিবার 
চেষ্টা করেন। প্রথমে উহা কল্পনা । কিন্তু বিশ্বাস, 
ভালবাসা ও ধৈর্য সহকারে সাধনে লাগিয় 
থাঁকিলে ধীবে ধীরে কল্পনা বাস্তব হইয়া! উঠে। 
ভগবানকে আমরা প্রত্যক্ষ কবিতে পারি। 
আনন্দের পূর্ণ ঘট হৃদয়ে স্থাপিত হয়। সেই 
ঘট হইতে আনন্দ-কণা দিকে দিকে সিঞ্িত হয়। 


| ৭০তম বর -১ম সংখা! 


আকাশ হয় মধুময়, বাতাল হয় মধুময়, জল স্থল 
হয় মধুযয়। জীব জন্ধ কীট পতঙ্গ লকলের 
মধ্যে সেই আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় । স্কল 
মীনুষেব মধে। মেই আনন্দকে আ বঞ্কার করিয়] 
সকলের প্রতি আমরা মৈহী প্রসারিত করি। 
এই পৃথিবীতে স্বর্গ নাধিয়া আসে । সহশ্র 
বন্ধনের মধ্য মুক্তি উদ্ভাসিত হয় । 


বুদ্ধের বাণী 


শ্রীকালিদাস রায় 


তোমার অশোক অভয় বাণীটি 
আবার ভুবন চাহিবে কবে? 


ধনতস্ত্রের রণতন্ত্রের 


শাসনে দলিত হবে সে যবে 


দৈহিকতার এহিকতার 


জালায় জলিবে বিশ্বজন, 
তব বাণী ছাড়া নির্বাণগুরু 
কিসে হবে জ্বাল! নির্বাপণ? 


রম রলার দৃফিতে গান্ধী ও বিবেকানন্দ 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


আমেরিকার অহুতম শ্রেষ্ঠ মনীমী থোরো 
( নু€ছাড 00. 2ং০৪ছছ) তার বিখ্যাত 
ঘ্+81097) গ্রন্থে লিখেছেন £. ঠগু 0০ 01 
100. [0019 000978106 [208 61790 609 
07009-610108019 ৯116৮ 01 1080 6০ 
8165%89 1,3 1819 70 & 0008০1009 €07:6,' 
--একটা জাগ্রত মন নিয়ে সাধনা করলে মা 
নিঃসশয়ে হার জীবনকে উন্নত করতে পারে, 
এর চেযে বড়ো আশাপ্রদ সত্য আমার জানা 
নেই!” গান্বীজীর দুইথপ্ড জীব-স্মৃতি পড়তে 
পড়তে থোরোর কথা আমার মনে হয়েছে। 
মাঘ অতন্দ্র সাঁধনাব দ্বাথা সমস্ত দুবলতাকে 
অতিত্রম ক'রে নিজেকে একটা নৃতনতর মাসে 
রূপান্তরিত করতে পাবে, গান্বীজার শাজ্ব- 
জীবনী পচলে এই মতঙাকে স্বীকার কারে নিতে 
আমাদের মনে আর কোন কু্া থাকে না। 

জীবনস্বৃতির প্রথম খণ্ডের গোড়ার দিকেই 
আছেঃ ০০৫ 
60 1)9 1)/510980 005 168] 01 011165598) £10095৮৪ 
৪00 ৪8119908৪.-_ “আমি ছিলাম ভীক প্রকৃতির | 
চোরের, ভূতের আর সাঁপের ভয় আমার 
মনকে ঘিরে থাকতে” এই ভীক্ক বালকই 
তো পরবর্তী জীবনে চিরাচরিত সামাজিক 
বিধি নিষেধ অবজ্ঞা করেছেন, অনমনীয় লাহসের 
মক্ষে বৃটিশ সাআাজে।র স্পধিত ভ্রকুটির সম্মুখীন 
হয়েছেন। একই সঙ্গে কত ফ্রণ্টেই না তিনি 
গ্রাম কারে গিয়েছেন! রাজনীতির ক্ষেত্রে 
একটা দোরদগুপ্রতাপ সাম্বাজের বিরুদ্ধে 
লড়াই তো লেগেই ছিলো! অর্থনীতির 


[1.5 0909৬৬010১1 ৪২6৫ 


ক্ষেত্রেও সেই লড়াই কিছুমাত্র সহজ ছিল না। 
সমাজজীবনেও বদ্ধমূল কুসংস্কাবগুলির মুলো- 
চ্ছেদধের ব্যাপারে তাঁকে বাধার পর বাধা 
অতিক্রম করতে হয়েছে । ধর্মের ক্ষেত্রেও 
গান্বীজীকে পৌরোহিত্যের শাসনের বিকুদ্ধে 
ঘোবণা করতে হয়েছে বিদ্রোহ । গান্বীজীর 
একজন বিদেশা ভক্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন £ 
৪৮6 017 81070080880 1008) 800. 
90901010051 00 80 17001] 8908৪, এত- 
গুলি সমস্তা নিয়ে এত দর্ঘকাল ধরে এবং এমন 
নিরবচ্ছিন্নভাবে মার কোন মান সংগ্রাম 
করেনি । 

জীবনস্থৃতিতে  অকুঠভাষায় গাস্কীজী 
পৃবজ'বনে চরিত্রের আরও ছুবলতার বথ। 
লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সব দুর্বলতার কহিনী 
পাঠ কৰে পাঠকপাঠিকাদের মনে স্বতই প্রশ্ন 
জাগে; কোন্‌ শক্তিতে ভয়-ক্রোধ-আসাত্বকে 
জয় করেছিলেন তিনি? কেন ক'রে তিনি 
আপনাকে এমন একজন অনাপক্ত মহামানবে 
বূপান্তত্রিত করলেন? বেশীর ভাগ মানুষ 
নিজেকে নৃতনতর মানুষে রপানস্তরিত করতে 
পারে না কেন? অপেরাজেয় শক্তি-অর্জনের 
রহন্ত কোথায়? 

এই কঠিন প্রশের একটা সছত্তর পেয়েছি 
দারশনিক উইলিয়াম জেমসের 1৮6 ৮১11 গুবদ্ধে 
আমরা জীবনে কমকীতিহীন স্বপ্রবিলামী আদশ 
হয়ে থাকবো, না সত্যান্গরগ প্রেম এবং 
মহাবীর্ষের ছারা মহ্স্তত্বের মহিমাগ় দী্চিমান 
হয়ে উঠবো-এটা নির্ভর করছে আমাদের 


২৪ উদ্বোধন 


চেষ্টার উপরে। যাঁর উদ্যমের পুঁজি বলতে 
কিছুই নেই, সে একটা ছায়। ভিন্ন আর কি? 
যে মানুষ বড়ো! হবাঁর জন্ত সাধনা করতে পারে, 
উদ্ধম যাঁর অফুরস্ত তাঁকেই আমর! বলি বীর। 
থোরো বলেছেন, ০০০৪০০9৪ €0০7৮-এর ছার] 
মানষ জীবনকে রপাস্তরিত করতে পাবে। 
জেমদও এই €?০7.কে, উদ্যমকে, সাধনীকে মুল্য 
দিয়ে বলেছেন ঃ 


18 5৪ ৪, 90890 ) 


06 100 080 00806 10009 
109 110 080 1018109 
[00010 18 & 19105 

আমাদের জড়তা, তীমমিকতা, আলশ্ত, 
অবসাদ কি বীরের মহৎ জীবন যাপনের পথে 
গ্রবলতম অস্তরায়? কেমন করে আহরণ কর! 
যায় সেই দুবার প্রাণশক্তি যার প্লাবনে সমস্ত 
জড়তা কৌথায় বিলীন হয়ে যায়? টমাস 
কেম্পিসের [70150500. 0101:১৮-এ জড়তাকে 
কাটিয়ে উঠবার উপায়ের কথা আছে। তিনি 
বলেছেন, লোহাকে আগুনে রাখলে তা মরচে 
থাকে না। ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে মনকে সবসময়ে 
ডুবিয়ে রাখলে সমস্ত জড়তা চলে যায়। তবে 
কি মন নিয়েই সব! জেমস খলছেন £ 109 
ভ1)018 0:8010, 9 8 10081006] 0282008,১11079 
10019 01680018519 8, 206100%] 010১09165, 
109 01101001501 10667)108 ৪0 ০0916০৮ ০1 
8১০৪৫১6 10. 20100-িমন্ত  নাট্যলীলার 
রঙ্গমঞ্চ তো আমাদের মনোভূমি। যত মুস্কিল 
মে তো আমাদের অবাধ্য মন্টাকে নিয়ে। 
আমাদের মনে ধ্োয়বস্তকে আমরা যে অবিচলিত 
রাখতে পারিনে |” জেমম বলছেন, মনের 
মধ্যে একটা বড়ো আদর্শের দীপশিখাকে 
অনির্ধাণ বাঁখিতে পারলে, চেতনার ভূমিতে 
ধ্যানের বিষয়টিকে নিয়ত জাগিয়ে রাখবার 
সামর্থ্য অর্জন করলে সাধনার পথে অবিলিত 
থাকবার উদ্যমের কখনো! অভাব হবে না। 


[ **তম ব্ধ--১ম সংখা! 


ঠাকুর রামক্চও কি মন-করীকে বশে 
বাখবান্* কথাই বারবার বললেন না? কত 
বিচিত্র উপমার পীহাঁষ্যেই না ঠাকুর বলেছেন 
মনটাকে নিশিদিন ঘাতে লাগিয়ে ঝাখার কথা! 
গতারও শেষ কথা তো 'মন্সনা ভব" । অবিচ্ছিন্ন 
তৈলধারার ন্যাম মন আমীতে সংলগ্র থাকুক। 
সাধনার বাঁজ্যের শেষ কথা তো অঙ্ুক্ষণ ভাবনার 
ছারা ভজপা। এই ভজনা থেকেই তো শক্তি, 
“৪ অব্যাবৃত-তজনাৎ, আর ভন্তিতেই ভগবান- 
লাভ। 

এত ছুংলতা নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন, তিনি 
যে শেষ পর্ঘস্ত এমন একটা দীপ্ত মুক্ত 
মহাজীবনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন 
তার রহস্তদ্বার বোধ হয় আমরা উদঘাটিত করতে 
পেরেছি। মানসিক জড়তা বলে তার মধ্যে 
কিছু ছিল না। দিব্)জীবন লাভের জন্ত তাঁর 
সাধনা ছিল অতন্দ্র! প্রাণোদ্যমের এই প্রাচু 
তিনি আহরণ করতেন কোথা থেকে 1 ঈশ্বরের 
চিন্তার মধ্যে মনকে সারাক্ষণ ডুবিয়ে, বাখতেন 
তিনি। মনকে ক্ষণকীলের জন্তও সত্য- 
নারায়ণের কাছ-ছাড়া করতেন না। চিন্তকে 
তক্রায় কখনো আচ্ছন্ন হতে দিতেন না। 
স্দাজাগ্রত সেই চিত্তের একটা নিরবচ্ছিন্ন ওয়াস 
ছিল সত্যনারাঁয়ণকে মুখোমুখি দেখবো বলে! 
একটা উচ্চভাববাঁজ্যে জাগ্রত মনের এই যে 
সতত বিহার--এর জন্য প্রচুর সাধনা দরকার । 
সত্যের প্রতি গা্বীজীর অনুরাগ ছিল অপরিমেয়। 
তিশি বলতেন, সত্য ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর 
নেই। জ্যোতির জ্যেতি এই সত্যের যে-দীপ্ধি 
আভামে কচিৎ কখনে| দেখেছিলেন তিনি তার 
বরনাপ্রসঙ্গে বলেছেন জীবন-স্বতির শেষ 
অধ্যায়ে, “চঃচক্ষে যে স্থযকে আমরা গুত্যক্ষ 
করি তার তুলনায় কোটি কোটি গুণ জ্যেতির্ময় 
এই সত্য ।” আভাদে সত্যকে যেটুকু দেখেছিলেন 


মাঘ) ১৩৭৪] 


সেটুকুই তাকে ঈশ্বরদর্শনের জন্ত পাগল করবার 
পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর টমাঁস কেম্পিসের 
সেই কথাঃ “লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখলে 
মরচে তাঁর চলে গিয়ে সে রুক্তবর্ণ হয়ে যাঁয়। 
তেমনি ঈশ্বরের দিকে সর্বদা মুখ ফিরিয়ে থাকলে 
আমর] জড়তা কাটিয়ে উঠে নৃতন মাস্থষে 
রূপান্তরিত হয়ে যাই।” গাম্বীজীর মুখ যে 
সর্বদা ঈশ্বরের দিকে ফেরানো ছিল। তার 
মনটি যে ঈশ্বরচিস্তায় ডুবে থাঁকতো৷। গড়সের 
গুলিতে সহসা যখন মৃত্যুর সামনে এসে দীঁড়ালেন 
তখনও কণ্জে রাঁমনাম ধ্বনিত হোলো। “হে 
রাম” বলেই দেহ রাখলেন। ঈশ্বরের দিকে 
যিনি সদাদর্বদা মুখটি ফিরিয়ে থাকেন, একটা 
দিব্ভাবরাজ্যে মন ধার চিরজাগ্রত, সেই 
জাগ্রত উদ্যত মানুষের জন্যই তো বীরের 
মহিমময় জীবন ! 

একটা! প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারে : যিনি 
ঈশ্ববার্শনের জন্ত এমন ব্যাকুল ছিলেন তিনি 
বিচিত্রকর্মজালে নিজেকে এমন করে জড়ালেন 
কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাবো তার নিজের 
উক্তির মধ্যে। জীবনম্থতির “বিদায়” অধ্যায়ে 
বলেছেন £ 170 896 6106 010159788] &00 &11- 
10975720106 90106 01 0056, 159৪ 6০ 1898 
908 727096 08 9019 60 1059 006 279810996 
91 05886100. ৪৪ 07089616. "সার্বভৌম এবং 
সর্বব্যাপী সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখতে হলে 
সথপ্টির অধমতম জীবটিকেও আত্মবৎ ভালো- 
বাদতে পারা চাই।” সত্যদর্শনের ব্যাকুলতাক়্ 
গান্ধীদী সর্বজীবকে আত্ববৎ ভালোবাসার 
সাধনায় ব্রতী হুলেন। ভালোবাসার প্রকাশ 
.তে। রমনায় নয়, বচনে নয়,--কর্মে আত্মত্যাগে । 
ভারতবধের সর্বহারাঁদের প্রতি অপরিসীম প্রেমে, 
ছভাগ। স্বদেশের জনলাধারণের ছুঃখমোচনকল্পে 
গান্ধীত্বী কর্মলাগরে কীপ দিলেন। সা্্রঘাদ্মিক 


বর্ম রলান দৃষ্টিতে গা্ধী ও বিবেকানক্দ ২৫ 


এক্য, অন্পৃশ্তা-নিষারণ, মাদকত্রব্যবর্জন, 
পর্দাপ্রথার উচ্ছেদ, খাদি_-তার সমস্ত রচনাত্মক 
কর্মধারার উৎস জনসাধারণের প্রতি স্থগভীন্র 
ভালোবাসা । প্রেমের আদর্শকে হ্বীকার ক'রে 
নিলে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা মুস্কিল 
হয়ে পড়ে। রাজনীতি সাপের মতোই পাঁকে 
পাকে জাতির জীবনকে ছিলে! জড়িয়ে । বৃটিশ- 
শাসনের নীগপাশকে ছিন্ন না করে জাতির 
অনাহারক্রিষ্ট অর্ধনগ্ন কোটি কোটি নরনারীর 
কল্যাণসাধনের আব কোন বাস্তা খোলা ছিলো! 
না। সত্যের প্রতি ছুধার অহ্রাগে গান্ধীজী 
বাজনীতির ক্ষেত্রে এসে পড়লেন। গাম্বীজী 
জীবনস্তিতে লিখেছেন ₹ টড 49০61০০ 6০ 
ঘন 08809৯৮0109 1060 6198 5910 ০1 
ঢ০1160৪. আরও লিখেছেন, খারা বলেন 
ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই তার! 
জানেন না ধর্ম বলতে কি বোঝায় । 

বম] রল1 বিবেকানন্দের জীবনীতে 
লিখেছেন, প্প্রত্যেক মানব-ষুগেরই এমন 
একটা বিশেষ ব্রত আছে যা একাস্তভাবে 
সেই যুগের নিজস্ব । আমার ব্রত হচ্ছে বা 
হওয়া উচিত জনসাধারণকে উন্নত করে 
তোলা ।* ভারতবর্ষে এই যুগত্রতপালনের 
কাজে ছু'জন এগিয়ে এসেছিলেন প্রবল 
সত্যাহ্রাগ, বিপুল প্রেম এবং মহাবীর্ধ নিয্বে। 
একজন বিবেকানন্দ, আর একজন গান্ধী। 
আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু এই 
ছুই জনের সঙ্গে বোধ করি কারও তুলনা হয় না। 
একজন নিদ্রিত ভারতবর্ষের কানে মেঘমন্ত্রস্ববে 
উচ্চারণ করলেন, দবিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো 
ভব। দবিদ্রেরা, মূর্ধেবা ভোষাদের দেবতা 
হোন। আর একজন সেই স্থরেই ভারতবর্ষের 
কানে যুগ-প্রার্থলাব মন্ত্র দিলেন: ”[০০ে, 
859 588 606 &011165 500 21110610898 6০ 
106006115 00881585 161) 6009 0098888)৮- 


২৬ উদ্বোধন 


“প্রভু, আমাদিগকে শক্তি দাও এবং ব্যাকুলতা 
দাও যেন জনপাধারণকে আমরা আত্মবৎ 
ভালোবাসতে পাঁরি।* বিবেকানন্দ এবং গান্ধী 
ছু'জনেই মূলতঃ ধর্মভাবাপন্ন। ছু'জনেই ঈশ্বর- 
ভক্ত এবং ঈশ্বরের অন্ত পাগল। ঈশ্বরলাভের 
পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের কঙ্কাল- 
সার চেহার! স্বচক্ষে দেখলেন । কুমারিকা 
অস্তরীপে জনলাধারণের বায় জীবনকে 
নিবেদন করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন । শিব- 
জ্ঞানে জীবের সেবায় নতুন ভারতবর্ষকে দীক্ষিত 
করবার গৌরব বিবেকানন্দেরই। গান্বীজীও 
মতানারায়ণকে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন এই 
'জীবে প্রেম ছাড়া সত্যকে মুখোমুখি দেখা 
মম্ভব নয়। লক্ষা সত্য; উপায় অহিংসা। 
সেবার ব্রাস্তায় এসে গান্ধীজী রাজনীতির 
ক্ষেত্রে এলেন; রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
রাখতে পারলেন না। বিবেকানন্দ রাজনীতির 
মধ্যে আসেননি । তবুও উভয়ের মধ্যে 
অনৈক্যের চেয়ে এক্যের দিকটাই গভীরতর 


[ ৭০তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সত্য। জনসাধারণের দিগন্তপ্রসারী ছুঃখ 
ছু'জনেরই মনে গভীর বেখাপাত করেছিলো 
এবং তাদের ছুংখষোচনকে উভয়েই জীবনের ব্রত 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । উভয়ের সম্পর্ক : 
গান্ধী বিবেকানন্দেরই পতাকাবাহী । গান্ধী 
বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। 
রমা রলার মতে বিবেকানন্দ যে-মশাল 
প্রজ্লিত করলেন সেই মশালই বহন ক'রে চলে- 
ছিলেন গান্ধীজী। আঁমরা কখনোই ভুলে যাবো 
না, এই যুগ রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দর যুগ। বলা 
বলেছেন, এই যুগের হৃদয়ে অণু-পরমাণুতে অঙ্থু- 
স্থাত হয়ে আছে রামকুষ্জের ভাবধারা : শিব- 
বুদ্ধিতে জীব-সেবা। বিবেকানন্দ রামরুষ্ণেরই 
ভাবধারাঁর বাছক। তাঁর আবিঙাব গুরুদেবের 
ভাবধারাকে কার্ধে পরিণত করবাঁর জন্যাই। 
শ্রীঅরবিন্দে, রবীন্দরনাথে, গান্ধীতে রামকৃষখ- 
বিবেকানন্দের চিস্তাধারারই নব নব ভঙ্গীতে 
অভিব্যক্তি । 


“যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্কাঁলেও ছিল না। যাহা যবনদিগের (গ্রী কগণের) 
ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউবোপীয় বিছ্বাদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির 
সঞ্চার হইয়া! ভূমগুল পরিব্যাপ্ড করিতেছে, চাই তাহাই। চাই--সেই উদ্চম, 
সেই ম্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, 


সেই একতাবদ্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; 


চাই--সর্বদা-পশ্চাদৃষ্টি কিকিৎ স্থগিত 


করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাঁই-__-আপাদমস্তক শিরায় শিরায় 


সঞ্চারকারী বরজোগড৭ 1” 


“ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্জগতের জীবন নির্ভর কব্িতেছে 
নিশ্চিত, এবং নিয়স্তরে তমোগুণকে পরাহুভ করিয়! রজোগুপ-প্রবাহু প্রতিবাছিত না 
করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে সমূৎপাঁদিত হুইবে ন! ও বহুধ| পাঁরলৌকিক 
কল্যাণের বিদ্ত উপস্থিত হইবে, ইহাঁও নিশ্চিত।” স্বামী বিবেকানন্দ 

[ “উদ্বোধনের প্রস্তাবনা”-_- উদ্বোধন", ১ম বর্ষ, ১ম সংখা ] 


চেরাপুঞ্জির চিঠি 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 


প্রায় তিন বছর হ'তে চলল এখানে এসেছি, 
উদ্বোধনের" পাঠক-পাঠিকার। ভুললেও, সম্পাদক 
মহারাজ আমাকে ভোলেননি, প্রায়ই একটি 
লেখার জন্য তাগিদ দেন। এখন লেখার মধো 
রিপোর্ট বাজেট প্রভৃতি, দে সব তো! উদ্বোধনের 
পাতায় চলবে নাযা চলতে পারত, তা হ'ল 
পার্বত্য উপজাতি-প্রুঙ্গ” অথবা “ভারতের 
পূর্বপ্রাস্তের সমস্তা"। কিন্তু আমি তো 
বিদেশী টুরিষ্ট নই যে, সাত দিনের ১ধ্যে 
একটা দেশ পরিক্রমা ক'রে একটা সাঁত খণ্ডের 
বই লিখে ফেলব, যা হবে বছরের “বেস্ট সেলার' 
এবং একটি অসামান্ত “প্রামাণ্য গ্রস্থ। অতএব 
চিঠিলেখার পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হ'ল__ 
এটিকে “নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র' মনে 
করলেই সবচেয়ে তাল হবে। সমস্যা সমাধানের 
ইঙ্গিত দেবার ছুবাকাজ্ষা এতে নেই, এতে 
পাওয়া যাবে এখানকার এমন কিছু? যা সাক্ষাৎ- 
ভাবে আমার অভিজ্ঞতার মধো এসেছে। 
সরেজমিনে অভিজ্ঞতা € 11576797008 ০1 5813- 
07৮6: ) থেকে সামান্য কিছু লেখাঁর ভবিস্তৎ 
মূল্য অনেক বেশী--এই ধারণা থেকেই এ 
চিঠি লিখছি সম্পাদককে, লক্ষ্য পাঠক-পাঠিক]। 


বর্মানে ভারতের পূর্বপ্রাস্তের বিশেষতঃ 
এ অঞ্চলের পার্ধতাজাতিদের সমস্যা ভারতীয় 
নেতাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে বা ধরিয়ে দিচ্ছে 
(98880৩)। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় 
সাম্প্রদায়িকতা, নিজ নিজ ভাধাগ্রীতি, আঞ্চলিক 
জাতীয়তা--এর মধো ছড়িয়ে আছে বিদেশী 
মিশনরীদের প্রচার ও কফৌশল-_প্রতিবেণী 


বাষ্টরগুলির উক্কানি। সবৌপরি আছে আমাদের 
অদূরদশিতা। রাজনীতির গভীর জলে গড়িয়ে 
পড়া প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা সমুদ্রের 
বালুকাবেলায় দাড়িয়ে ঝিনুক নিয়ে খেলেই সন্ধপ্ট 
হতে চাই, 'জাঁনি না মোরা সাতার দেওয়া, 
জানি না জাল ফেলা? । 

তবে যেহেতু আমর] খাসিয়া পাহাড়ে একটি 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধমে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ 
করছি -লাক্ষাংভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় 
এসেছে এমন-কিছু ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা 
করব, এবং কোন মন্তব্য ছাঁড়াই। ঘটনাগুলি 
যেন পর পর ঘটেছে সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ 
কবব, শেষে বলব-খাসিদের নিজস্ব ধর্মের 
কথা_তাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে কি 
করণীয় । 

আমাদের এই শিক্ষা প্রচেষ্টা বাইরে থেকে 
কেউ ঠিক ধারণা করতে পারে না, বুঝতেও 
পারে না। হঠাৎ এসে দেখে মনে করে এখানে 
একটি উচ্চ বিদ্যালয় চলছে-তার সঙ্গে সংলগ্ন 
আছে একটি ছাত্রাবাস, কিন্ত দেখার চেয়ে 
এখানে অদেখাটাই বেশি-_যথা চেরাপুঞ্সির 
কুড়ি মাইল উত্তর থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ 
পর্যস্ত ছড়িয়ে গ্রীয় ৪০টি ছোট বড় বিষ্ভালয়-_ 
তার মধ্যে ২৮টি প্রাথমিক, ১২টি মাধ্যমিক 
একটি আবার আবামিকও আছে। ধীর! 
এখানে আসেন তাদের আমরা মানচিত্রে ও 
ছবির এলবামে সেগুলি দেখিয়ে দিই। 

যাক-এখন ফিরে আসি চেরাপুজি 
ছাত্রাবাসে__এখামে ত্রীক্ষ ১*টি ছেলে থাকে-- 
অধিকাংশই খাসি এবং স্রীষ্টান। বিষ্ভালয়গুলির 


চর 


শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাই । ছাত্রাবামে আমাদের 
ছুটি প্রার্থনাগৃহ আছে। একটি ছোট--আমাদের 
ও যান ম্থেচ্ছায় আসে তাদের জন্ত $ সেখানে 
সন্ধ্যায় মঠ-মিশনের গ্রচলিত আরতি ভজন 
হয়। বড় হলটি ছাত্রদের ; সকালে খাসি ভাষায় 
ভজন (স্বামী চগ্ডিকানন্দ-রচিত--0108:ঘ৪1 
চডে93৪ ) হয়) দেওয়ালে ভ্রীরামকৃষণ- 
বিবেকানন্দের সহিত বৃদ্ধ ও যীস্তর ছবি আছে, 
যাতে ছাত্রের সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখে । 

আমরা৷ যতই বলি ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচার 
করি যে “সব ধর্ম সত্য”, মনে হয় সকলের অবচেতন 
মনের বিশ্বাস, “আমার ধঞই সত্য”) অনেকে 
প্রশ্থও ক'রে থাকেন, “হিন্দুধর্ম ত্য হলে ইপলাম 
কি ক'রে সত্য হয়?” অথবা 'একেশ্বরবাধী পৌত্ত- 
লিকতা-বিরোধী ইসলাম সত্য হলে বহুঈশ্বরবাদী 
পৌত্তলিক হিন্দুধর্শ কি ক'রে সত্য হয়?-_ 
হিন্দু যতই দার্শনিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুক সে 
পৌত্তলিক নয়, সে বেদাস্তবাদী-_ছুনিয়ার লোক 
জানে হিন্দুরা প্রতিমাপুজার নামে পুতুলপূজাই 
করে। যাক এখানকার সমগ্গাটি হিন্দু-মুসলমান 
নয় হিন্দুঘৃষ্টানও নয়! কারণ খাসির হিন্দু 
নয়, হিন্দুধর্ষের সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য 
থাকলেও তারা নিজেদের হিন্দু বলে না, 
হিন্দু দেবদেবী. হিন্দুশাস্ত্, তীর্থ, হিন্দু রীতিনীতি 
কিছুই তারা জানে না। এই স্থযোগেই গত 
এক শতাবী ধরে বিদেশী মিশনবীরা বৃটিশ 
সরকারের সাহাযো নামমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার 
মাধ্যমে এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন প্রকার থৃষ্টধর্ম প্রচার করেছে। ফলে 
আজ খাসির] শুধু খাসি নয়, তার! খৃষ্টান, 
অথুষ্টান, তারা ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট ; 
আরও নানা সম্প্রদধায়ে বিতক্ত ! সকলের যধ্যে 
সাধারণ একমাজ খাসি ভাষা, কিছু কিছু 
খাসি রীতি-নীতি, উৎসব-আনন্দ। 


উদ্বোধন 
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এখন আমাদের ছাত্রাবাসে যে ছাজের! 
থাকে তার্দের ধর্মকর্ম কে দেখাশুনা করবে? 
আমাদের “সেকুলার+ পবা আমরা তো! পাৰি 
না- সব পিতামাতাও এ বিষয়ে উৎসাহী নন। 
তাছাড়া তারা আমাদের কাছে ছেলে দিয়েছেন, 
লেখাপড়ার জন্যে_-ধর্মশিক্ষার জন্যে ততটা নয়। 
এখন মাথাব্যথা হ'ল “চার্চের'--বিভিন্ন চার্চ 
আছে, তারা চান-_আমাদের ছেলের] রবিবার 
"চার্চে" যাবে, ধর্ম শিক্ষা.করবে । কেউ কেউ যাক্স 
_আমরা বাধা দিই না। কিছু গণ্ডগোল হলে 
অভিভাবককে বলে তাদের যাওয়া বন্ধ 
কানে দিই) 

একদিন দুজন ছাত্রপ্রচারক এসে হাজির-- 
এরা প্রচারক শিক্ষণ কেন্দ্রের (15901981091 
0০11989) ছাঁত্র--এবা1 ছুটি ছাত্রকে তাদের 
মাতৃভাষায় বাইবেল শেখাবে । জিগ্যেস 
করলাম, “কত ক'রে পাবে? একজন উত্তর 
দিল, “দশটাঁক1।” তাকে প্রশ্ন করলাম, “তুমি 
ঈশ্বরের সেবা করবে, না ম্যামনের (অর্থদেবতার) 
সেবা করবে? সে বুঝতে পারল না--অপরজন 
বুঝতে পেরে হাসছে--ও বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল। 
তার পর বললাম, 'তুমি যা বাইবেল বোঝাবে__ 
তার থেকে ভাল ক'রে আমি বুঝিয়ে দেবো! । 
অতএব কষ্ট ক'রে তোমাকে আসতে হবে না। 
আমি চার বছর খৃষ্টান কলেজে পড়েছি।” 
তাতে তারা সন্ধ্ট হ'ল না--বলছে, 'আপনি 
তো খৃষ্টান নন-কি ক'রে থৃষ্টধর্ম শেখাবেন ? 
আমিও বললাম-_“তুমিই ৰা কোন্‌ খৃষ্টধর্ম 
শেখাবে বল? ক্যাথলিক না প্রোটেস্টান্ট ? সে 


বলল, “প্রোটেস্টান্ট | আমিও সঙ্গে সঙ্ষে 
বলাম, 'ঘীশুখুই প্রোটেস্টান্ট ছিলেন, না 
রোমান ক্যাথলিক ? প্রশ্নটি শুনে ছুজনেই 


ঘাবড়ে গেল। তমিও দেখলাম ওষুধ ধরেছে। 
বজলাম, “তোমকা। এয উত্তর দিতে পান্ববে ন 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


জানি- তোমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে এর 
উত্তর জেনে আর একদিন এসো ।, ত্বার! আত 
আপসেনি। 

এবার তিনটি “ক্যাথলিক নীন্‌-এর কথা 
বলি। এখানে ক্যাথলিকরা মেয়েদের একটি 
ছাত্রাবাস চালান। তাদের মেয়েবা প্রাইভেট 
ছাত্রীরূপে গ্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় আমাদের 
হাই স্কুলের মাধ্যমে, এই স্তরে ডিসেম্বরের 
শেষভীগে একদিন দুজন কেবলীয় নান্‌ 
এসেছেন । সেদিন জামাদের নিজন্থ প্রার্থনাগৃছে 
ধীঙ্তর জন্মোথনবের আয়োজন হচ্ছে দেখে তীরা 
খুশী, আমরাও স্থবিধা পেয়ে বললাম--“যদি 
আমাদের যীশুর একটি ভাল ছবি ও আপনাদের 
একথানি বাইবেল পাঠিয়ে দেন__খুব ভীল হয়।” 
তারা যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন ছবি, ক্যাথলিক 
বাইবেল ও কিছু কেক। কয়েকটি মোমবাতি 
জালিয়ে- এগুলির সাহায্যে আমরা তুষ্ট 
জন্মোৎসব পালন করলাম। নিবেদিত কেক গ্রহণ 
করলাম ও ছেলেদের দিলাম এদিন অনেক 
খৃষ্টান ছেলেও আমাদের উপাসনাগৃছে ছিল। 
নান্ঠরা কয়েকদিন পরে বাইবেলখানি চেয়ে 
নিয়ে গেলেন- ছবিখানি আমাদের রয়ে গেল। 

এ ঘটনা এখানেই শেষ হলে ভালই হস্ত। 
কিন্ত তা হল না। কয়েকদিন পরে আর 
এক বৃদ্ধা 'নান্‌' এলেন। ইনি নিউজীল্যাণ্ডের 
লোক, বৃদ্ধা বলেই বোধহয় খুব আলাপী; 
ভারতের কথা শুনেছেন ছেলেবেল| থেকে, 
এখানে নানাধর্ধ আছে তাও শুনেছেন। 
পরধর্ষসহিফূতার কথাও শুনেছেন, কিন্ত বোঝেন- 
নি, এখন চাক্ষুষ দ্বেখে খুবই আম্চ্ধ হচ্ছেন-__ 
আমাদের উপাসনাগৃছে যীন্তর ছবি দেখে 
বললেন, “আপনারা খৃষ্টান নন, তবে কিভাবে 
ও কেন আপনাদের উপীসনাগৃহে খৃষ্টের নামে 
বাতি জালালেন, বাইবেল পড়লেন-আার 


চেবাপুদ্ধি চিঠি ২৯ 


কেক নিবেদন করলেন? আর এক কথা, এ 
বেক আপনারা খেলেন কি কবে ওতে তো 
খারাপ কিছু মেশানো থাকতে পারত ।” আমি 
হো হো ক'রে ছেসে উঠলাম বললীম, “তা ছলে 
কিহত? আমরা যীশুর প্রসাদ খেয়ে খর্গে 
যেতাম আব যারা ও-সব মিশিয়েছে তার! 
কোথায় যায়-_ন্বর্গ থেকে ধেখতাম।' মহিলা 
আমার হাসির কারণ ঠিক বুঝলেন কিনা 
তা আমিও বুঝতে পারলাম না। তিনি 
চিন্তিত াবে-একটু মাতৃভাবেও-_আদেশের 
স্থরে বললেন, “না, ও রকম খাবেন ন| ভবিষ্যতে । 
আমরা! যখন চা খাবার কথা বললাম তখন 
তিনিও 'না” বললেন । আমরা আর পীড়াপীড়ি 
করলাম না। যাবার সঙ্গ বার বার বলতে 
লাগলেন, “ভারতবর্ষ সত্যিই ধর্মের দেশ, সকল 
ধর্মের দেশ, সকল ধর্মের বীজই এখানে বেশ 
ফলে ওঠে । এদেশে অন্ত ধর্মের প্রতিও ষে 
রকম শ্রদ্ধা, তা। আমরা কল্পনা কন্পতে পাবিন|। 
ভারতব্ধে না আসলে আমি এ জিনিস 
ধারণাই করতে পারতাম না, আমাদের ধারণা 
একদেশে একটিই ধর্ম থাকবে; অন্ত ধর্মকে 
ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। এ 
এক অপূর্ব জিনিদ দেখে গেলাম-__ অপরের 
ধর্মকে শ্রদ্ধা করা ।' বৃদ্ধা তখন কতকট। আপন 
মনেই কথা বলে চলেছেন। আমর] তাকে 
ধীবে ধীরে গেটের দিকে আগিয়ে নিযে ঘাচ্ছি। 

ক্যাথলিক ঈিশনের ফাদ্ধার পিটার আমাদের 
খুব বন্ধুলৌোক। দু-একবার শিলং-এ টেলিফোন 
করতে এসে আমাদের সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা! কাটিয়ে 
গেছেন । নিজের পুবাঁতন কথ] কিছু বলেছেন 
-ই্টালির লোক, এখানে আমার আগেই 
দ্ারিলিংএ খাসি ভাষা শিখে এসেছেন । ক্যাথ” 
লিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি-_- আমর] গেলে 
যত্ব ক'রে স্কুল, লাইব্রেরি, চ্াপেল, হোল সব 


৩৪ উদ্বোধন 


দেখিক্েছেন। আমাদের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা 
ইংরেজীতেই কথা বলেন। খ্রীষ্্মাঁস উপলক্ষে 
আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা গেছি। 
আর এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান ফাদার অনর্গল 
খাদি ভাষায় “হ্ুসমাচার+ প্রচাঁর ক'রে চলেছেন 
-খাসিরা খুব উললনিত, সাদা চাঁমডার লোক 
আমাদের ভাষায় কথা বলছে! যেহেতু শ্বেত চর্ম, 
অতএব স্বীয়, অতএব গ্রাহা । কিন্তু বাইরে এসে 
আরু এক দুশ্ব দেখে আমর] অবাঁক্‌, তার থেকে 
বেশী অবাক খাসিবা! ছ-সাত জন সাদ৷ 
চামড়ার লোক, ঠিক সাদা নয়, লালচে-সাদা 
আর চুলগুলি সৌনালি-_এরাও নিশ্চয়ই স্বীয়, 
তবে কেন চার্চে ঢুকছে না? আবার বাইবে 
দাঁড়িয়ে হাসাহাপি করছে? কেন? এরা 
কারা? এবা সিমেপ্ট ফ্যাক্টরি চালু করার জন্য 
আগত ইঞ্জিনিয়ার-_যুগোক্লীভিয়ার মানুষ! হ্যা, 
ইওরোপেরই মানুষ, খৃষ্টান নয়_ কমুনিষ্ট! 
সে কি আর একটা ধর্ম? না-_এরা ধর্ম 
ঈশ্বর এ সব মানে না, মনে করে ধর্ম-বিশ্বাস 
আফ্িমের মৌতাতের মতো! যাশ্রধকে ঝিমিয়ে 
রেখে দেয়! সেদিন এই পর্যস্ত | 

কয়েকদিন পরে ফোন বেজে উঠল, সিষেণ্ট 
ফ্যাক্টরির ইঞ্চিনিয়র ঘিং ভট্টাচার্যের ক, 
“মহারাজ? "হ্যা, কি বাপার? “আপনার 
একদিন একটু সময় হবে? 'কিসের ? “এই 
এখানকার যুগোক্লাভিয়ার সাহেবরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
কিছু জানতে চায়। আমাকে বলছিল-- 
আমি বলেছি, আচ্ছা বাবস্থা ক'রে দেবো। 
প্রথমে কথ। ছিল ওদের ক্লাবে--শেষে ওরাই 
বলল- ক্লাবে নয়, আমরাই যান আশ্রমে 
গ্বামীজীদের কাঁছে।' 

যথাসময়ে তারা এলেন পীচ কি ছজন-__ 
দুজন খুবই উৎসাহী--একজনের বয়ন পঞ্চাশের 
ক্ষণছে। অপর জন তিরিশের ওপর । এরাই 
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প্রশ্ন করবেন ইংরেজী উচ্চারণ খুব আধো- 
আধো । সামান্ত চা-পর্বের পর আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, “ঠিক কি শুনতে চান আপনারা?” 
প্রবীণ জন বললেন) “ন188021089] 2৪ 0031080- 
1700105] চ50181600ণ 01 71090190 ( হিম্দু- 
ধর্মের এঁতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা )। 
বাধা হয়ে বেদ-উপনিষদ দিয়ে শুরু করে 
বামায়ণ-মহাভারত ছুঁয়ে শঙ্কর ও স্বামীজী 
দিয়ে শেষ করলাম _ ঘণ্টাখানেক লাগল। 
এইসব গ্সঙ্গে "অবতার" 'জন্মান্তর” কথা-দুটি 
একাধিক বার উচ্চারিত হয়। প্রবীণ ও নবীন 
দুজনেই বলে উঠলেন-__“এছুটি কথা আবরণ 
বুঝিয়ে বলা দরকার ।* তাব জন্য তারা আর 
একদ্দিন আসতে রাঁজী হলেন ।-- এসেছিলেন 
এবং খুব নিবিষ্ট মনে ছাত্রের মতো শুনেছিলেন 
এবং কতকগুলি সুক্্ম প্রশ্নও করেছিলেন। 
বুঝলাম_-অনীশ্বর কম্ুনিষ্ট জগতে হিন্দু- 
চিন্তাধারা কোন্‌ পথে প্রবেশ করতে পারে। 

এবার এমন একজনের কথা৷ বলব--খাঁসিয়। 
পাহাড়ে তার মতে] লোকের লঙ্গে দেখা হওয়া 
অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত । 

একদিন রবিবার ছুপুরে_ কয়েকজন শিলং 
থেকে আগত ভদ্রলোৌককে (%18160য ) নিয়ে 
ব্যস্ত আছি_-আমাদের খাবার ঘণ্টা পড়-পড়-- 
এমন সময় কাচের জানাল1 দিয়ে দেখছি পাগড়ি- 
মাথায় একজন লোক আসছেন, পিঠে একট! 
ঝোলা । প্রথমটা একটু পাগলা বলেই মনে 
হল_-ঘরে ঢুকতেই জিগ্যেস করলাম, “কাকে 
চাঁন? তিনি পরিফার ইংরেজীতেই বললেন, 
এখানকার স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, 
আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে ধর্ম সমক্ষে। 
ব্যাপারটা গুরুতর বুঝে তাকে প্রশ্ন করলাম__ 
“আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন ?” 
“যতক্ষণ প্রয়োজন।' “আপনার কিছু খাওয়া 


মাঘ, ১৩৭৪] 


হয়েছে? কিছু খাবেন এখানে? আঁমরা। 
এখন খেতে যাচ্ছি।” তাঁকে এক পেয়ালা ছুধ- 
মধু "ও ছুটি কল! পাঠিয়ে দিয়ে আমরা খেতে 
গেলাম । খাওয়ার পর ফিরে এসে দেখি, 
তিনি ঝোলা থেকে ৪।৫ খানি বই বার করেছেন 
_বাইবেল, কোরান, প্রতবানন্দ ও ইশার উড- 
কৃত উপনিষদের অন্থবাদ এবং 1008 98109 
্।56]:908088-_-এই বইগুলি নাড়ছেন। 

শিলং-এর ভদ্রলোকর্দের ভার অপরের ওপর 
দিয়ে আমি একে নিয়ে বসলাম_--জিগ্যেস 
করলাম-_'কি আপনার প্রশ্ন? তিনি বেশ 
সতদ্ধ ইংরেজীতে বললেন, “যীশুপৃষ্টকে আপনারা 
কি চোখে দেখেন? প্রীরামকঞ্চকেই বা কি 
ভাবে দেখেন? পরিত্রাতা (98৮০৮) বলে 
দেখেন কি? তা যদি হয়, পৃথিবীতে একাধিক 
পরিজ্াতার প্রয়োজন আছে কি? একজনই 
তো যথেষ্ট । হিন্দুধর্মে একাধিক অবতার কেন ? 
0ঞ]ড 09৫০6690, 9০০, একথা মানেন কিনা 
বা এর অর্থকি করেন?” 

প্রশ্ন গুলি শুনে বুঝলাম _ইনি বহু পড়েছেন, 
বছ শুনেছেন এবং চিন্তাও করেছেন অনেক । 
উত্তর দেবার আগে একটু জানতে চাইলাম -_ 
আপনার বাড়ি কোন্খানে, নিজে খুষ্টান 
হয়েছেন না জন্মগত 17 এসব বই কোথা থেকে 
পেলেন--কতদিন ধরে পড়েছেন? বললেন £ 
বাড়ি মওলং-এ (শেলার পথে )--জন্মগত খৃষ্টান, 
তবে অন্তান্ত ধর্দ ও ধর্মশীন্্ জানবার খুব 
আগ্রহ । জানতে চান--তাই বই সংগ্রহ ক'রে 
পড়েন, থৃষ্টে খুবই বিশ্বাদ,_-গীতাঁও পড়েছেন 
কিন্ত যখনই ধর্মের গ্লানি হয়_-তখনই ভগবান্‌ 
অবতার হুন, একথা ঠিক মানতে পারেনশি-_ 
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যদি ভগবানেরই কথা হয় তো 
তার মধ্যে মিল নেই কেন? 

প্রশ্নগুলি তিনি একসঙ্গে করেননি--কথার 


চেরাপুঞির চিঠি 7. ৩১ 


পিঠে করেছেন। আমিও সীধ্যমত উত্তর 
দিয়েছি-সেগুলিই যে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
বা একমাত্র উত্তর তা নয়_-তবে তার প্রয়োজন- 
মত উত্তরও দিতে বাঁধা হয়েছি। সেগুলি স্ব 
এখানে দিলাম না অপরের প্রয়োজন নেই 
বলে_তবু ছুএকটি দিলাম নমুনীরূপে-_ 
প্রশ্নোন্তরযুদ্ধে কিভাবে তীক্ষবাণ বিনিময় হয় 
তা দেখাবার জন্য । 

ষীশুধুষ্টকে আমি একজন অবতার বলেই 
মনে করি-যেমন কৃষ্ণ, বুদ্ধকেও মনে করি। 
শ্রীরাম সঙ্গে আমার একটা বাক্কিগত 
সম্পর্ক আছে-তিনি আমার গুকুদেবের 
গুরুদেব | স্বামী বিবেকীনন্দ তাকে অবতার- 
শ্রেষ্ঠ বলেছেন। 

অবতার ও পরিত্রাতা এক কিন জানি না। 
একমাত্র পরিত্রাতার কথা হিন্দুধর্মে নেই, 
ইসলামেও নেই। আমরা বেদান্তবাদী, আমর! 
পাপই মানি না- অতএব পবিভ্রীণ বা পরিজ্বাতা 
আমাদের চাই না। 

“তা হলে আপনার! কি চান ? 

“আমরা মৃত্যুর পর ন্বর্গ চাই না, চাই 
ইহজন্মেই একট! অনুভূতি” 

বুঝলাম বিষয়টা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে 
আসছে-তিনি একটু বিস্মিততাবে জিগ্যেস 
করলেন-_ন্বগ বা নরক আপনি মানেন না? 
দৃঢস্বরে বললাম, 'না”। তবুও তিনি বললেন-_ 
এই দেখুন লিখেছে চার রকম নরক আছে-- 
খৃষ্ট জন্মাবার আগে যাঁরা মবেছে তারা এক নম্বর 
নরকে, খুষ্ট জন্মাবার পর যারা ব্]াপ্টিজম্ না 
নিয়ে মরেছে তার! ছু নম্বর নরকে, খৃষ্টান 
পিতামাতার যেসৰ শিশু ব্যাপ্টিজ.ম্-এর 
পুরেই মরেছে তাঁর! তিন নম্বর নবকে । আমি 
আর বপতে দিলা না--বললাম, “ওসব 
খিওলজি মানি নাঁ, বৃঝি না, শ্ুনতেও চাই লা। 


তং উদ্বোধন 


ওগুলি তগবানেয় কথ! নয়, শান্বও নয়।' 

তখন তিনি ৪৮, 7০৮ খুলে বললেন-_ 
“তাহলে 2এ1ড 85895925০2এর অর্থ 
নির্ণয় করেই আলোচনা! শেষ কর] যাঁক।” 
আমিও বললাম--“সব খৃষ্টানরা এটা মানেন 
না। অন্ত কোন 9০৪০0914 এ ধরনের 
কধা নেই--না, যীশু-ও নিজে ওকথা 
বলেননি, তখন তিনি আবার [০8০৪ নিয়ে 
আলোচনা চালাতে চাইলেন_-আমিও বললাম, 
“ঠিক কথা_৪৮ 3০৮৭ সহজ জিনিসকে 
কঠিন করেছেন-_ছুরহ দুর্বোধ্য দর্শনারপ্যে 
প্রবেশ না ক'রে আঁঙহন আমরা যীশ্তর 
জীবন ও নাঁণী থেকে নিজেদের জীবনের পাথেয় 
সংগ্রহ করি-_-সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের ভগবৎকল্প 
অবতারপুরুষকে সম্মান করতে শিথি।' এরপর 
তিনি বইপত্র গুটিয়ে ধন্তবাদ দিয়ে যেতে 
চাইলেন। আমিও বললাম, “এখানে আপনার 
মতো একজন শিক্ষকের দেখা পাব কখনও 
ভাবিনি ।' ূ 

এখন খাসিদের নিজস্ব ধর্ম সন্বন্ধে যা শুনেছি 
ও দেখেছি তারই কিছু বলে এ চিঠি শেষ 
করি। খাপিরা খুব ধর্মভীরু । তাদের বিশ্বাস 
লর্বোপরি এক সর্বশক্তিমান যঙ্গলময় ঈশ্বর 
আছেন_স্তার থেকেই মানুষ এসেছে-__এক 
হিসেবে তিনি পরম পিতা এবং সকলের 
আদিপুকুষ। মাহ মরে গেলে স্বর্গে যায় 
ভগবানের কাছে-সন্তানসস্ভতির কল্যাণ করতে 
পারে ও করে। এই থেকে পূর্বপুরুষ-উপাসনা 
এদের মধ্যে প্রচলিত। তবে যে মাহ্ুযের 
জীবনে ছুঃখ কষ্ট বোগ ও মৃত্যু আছে-_তার 
কারণ ঢুষ্ট শক্তি (৩ছ1॥ 91:16 )---তাদ্দের 
কিছুটা তুষ্ট করতে হবে আর কিছুটা ঈশ্বর ও 
পূর্বপুরুষ-উপাননা সহায়ে তাদ্দের শক্তিদ্বারা 


বশীভূত বা দৃর্বীভৃত করতে হবে । 


[ **তম বর্ষ--১ম লংখ্যা। 


পূর্বপুকষদের স্থৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে খামি- 
পাহাড়ের সর্বন্র। দীড়ানে বড় লঙ্বা! পাথরগুলি 
পুরুষদের (20825097150 2000011675 )* আর 
শোয়ানো গোল পাখরগুলি মেয়েদের । মেয়ে 
বলতে মা ও দিদিমা পুরুষ বলতে মামারা। 
বছরে একবার ক'রে এখানে তারা শ্রাদ্ধের 
মতো! একটা অনুষ্ঠান করে। 

আর ঈশ্বরকে সন্তষ্ট করার জন্ত বছরে এর! 
নৃত্যের উৎসব করে, শিশু আনন্দে নাচা-কোদ] 
করলে মা-বাবা! যেমন সন্তুষ্ট হন, এদের বিশ্বাস 
ভগবানের চোখে মানুষ চিরশিশ্ত, তাই তার! 
নাচের মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করে । খাসিনৃত্য 
অতি শাস্ত সংযত ও সুন্দর-_এর মধ্যে উদ্দাম 
উচ্ছাস নেই,_আছে তাঁলে তালে পা ফেলে 
চক্রাকারে ঘোরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা_ এক দলের 
পর আর একদল, তবে নাচে ছোট মেয়েরা-_ 
ছেলের চাঁমর বীজন করে ও বাজনা বাজায় । 
নংক্রেম নৃত্য খুবই বিখ্যাত। খৃষ্টান অ খৃষ্টান 
সবাই এতে যোগ দেয়, এ তাদের জাতীয় ধর্ম। 

বিপদ-আপদের মহাঁমারীর সময়ও একা 
নৃত্য করে, পশুপক্ষী বলি দেয়। শোকের সময় 
এরা গান করে। আজকাল অবশ্ঠ বাহিবের 
প্রভাবে অন্যান্য সঙ্গীতও এদের যধ্যে প্রবেশ 
করেছে। 

মনে হয় বেশী বাইরের প্রভাব এদের পক্ষে 
ক্ষতিকর হবে। রামকষ্চ মিশন এখানে শুধু 
শিক্ষাবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করেছে, তবে শেলা 
অঞ্চলের অধিবাপী দুর্গাপূজা চাক বলে সে 
ব্যবস্থা করা হয়। নতুবা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা 
দিলেই এরা খুশী, খৃষ্টান যে হয়ে গেছে সে 
খুবই বিশ্বাসী থৃষ্টান। তবে তাদের মধ্যে 
ক্যাথলিক-প্রোটেস্টা্ট সাম্প্রদায়িকতা বেশ 
প্রবল, পরম্পর পরম্পরকে ধর্মাস্তবিত করে। 
অখুষ্টান খাঁসিদের মধ্যে সেংখাঁদি আন্দোলন 
একটি গড়ে উঠছে-_তাঁর! প্রকৃত খাসিধর্মকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের বিশ্বাস 
খাসিরা সব একদিন তাদের এই নিজন্ব ধর্মেই 
ফিবে আমবে। 


ব্যাকরণ-কথা 
শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তা 


'দাধুত্ব-জ্ঞান-বিষয়! সৈষা ব্যাকরণ-স্মৃতিঃ” 
--তর্তৃহরি 
ব্যাকরণ” শব্খটি শুনিলেই যে মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার স্থস্তি হয়, নিতান্ত ভদ্রতার তাঁগিদেই 
তাহা চাপিয়া যাওয়া হয়। একান্ত শিক্ষণীয় 
অন্য কোনও বিছ্াঁর বেলাতেই বোধ হয় এই 


অবস্থার স্বষ্টি হয় না। এই দিক দিয়া 
সমস্ত শাস্ত্ের মধ্যে বাঁকরণই সর্বাধিক 
অপ্রিয়। 


কিন্তু এই আপাত-নীরস ব্যাকরণেও রস 
আছে; ইহারও সাহিত্য আছে, মাছে দর্শন, 
আর ইতিহাস তো আছেই । প্রাচীন ভারত 
যে-সব বিষ্ঠার চর্চা করিয়া! একদা জগতে শীষ- 
স্থানীয় হইতে পারিয়াছিল, এই ব্]াকরণ- 
বিজ্ঞান বা শব্ব-বিছ্ধ। তাহাদের একটি । খুষ্টায় 
১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় ব্যাকরণ-শান্ত্রের 
সহিত পরিচিত হইয়া পাশ্চাত্যের বুধ-মগ্ডলী 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একবাক্যে স্বীকার 
করেন যে, এই বৈজ্ঞ(নিক যুগেও পৃথিবীর আর 


কোনও ভাষায়ই অগ্যাপি এই ধরনের উন্নত ' 


ব্যাকরণের স্ট্টি হয় নাই। সংস্কৃত ভাষা ও 
বাকরণের আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক ভাষা- 
বিজ্ঞানের স্থষ্টি সহজ হুইয়াছে। 
সেই স্থপ্রাচীন বৈদিক ঘুগে বেদের অন্যতম 
'অঙ্গরপে ইহার জন্ম হইলেও বেদের প্রাচীনতম 
অংশ যে মন্ত্র বা সংহিতা-ভাগ, তাহাতে ব্যাকরণ 
শের প্রত্যক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, যদিও তন্ম[লক 
ব্যাকুক্”, ব্যাকরবাপি', ব্যাকবোৎ গ্রভৃতি 
[পদের প্রচুর উল্লেখ সেখানে বর্তমান। 
খর্বেদের গোপথবব্রাঙ্ষণেই (১1১২৪১ ২৭), 


( ১১৫) অপরা বিদ্যার বর্ণনায় ষড়ঙ্গের অন্যতম 
রূপে ব্াাকরণের নাম করা হইয়াছে । বৈদিক 
মাহিতো ইহাই বোধ হয় ষড়ক্কের প্রথম উল্লেখ । 
ছান্দেগ্যোপনিষদ্দে (91১1৪) ব্যাকরণকে বলা 
হইয়াছে “বেদানাং বেদঃ,। এই কথায় 
বাকপণের বেদার্থ-জ্ঞাপকতা সুচিত হয়। 
খগবেদ-সংহিতায় এমন একাধিক স্থল ( ১1১৬৪। 
৪৫, ৪ ৫৮৩, বতমাঁন, যাহা 
হইতে ব্যাকরণ-চিস্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
তাছাড়া বৈদিক ত্রাঙ্ষণ ও আবরণ্যকাদিতে 


১০15১1২, ৪) 


বারকরৎ-বিষয়ক নানা উপাদান ইততস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 
এইসব উপাদান যে বেদাগ-ব্যাকরণের 


নির্দেশক, তাহার কোনও প্রাচীন গ্রস্থ এখন আর 
পাওয়া যায় না । কেহ কেহ প্রাতিশাখাগুলিকে 
বেদাঙ্গ-বাকরণের পর্যায়ে ফেলিলেও এগুলির 
পধালোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বেদাঙ্গ- 
ব্যাকরণ উহ্বার্দের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত 
এবং অগ্রসর ছিল। তাছাড়া! ব্যাকরণের 
প্রধান লক্ষণ যে বুযৃুৎ্পাদন অর্থাৎ শবাদির 
ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ বা বিশ্লেষণ, তাহার কোনও 
সন্ধানই প্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায় না। 

পাণিনীয় শিক্ষতে বেদের হস্তপদাঁছি 
অঙ্গ-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণকে 
বেদের মুখ বলা হইয়াছে 'মুখং ব্যাকরণং 
স্বতমূ।” তাই মহাভাস্তে পতগুলিও ব্যাকবণকে 
ষড়ঙ্গের প্রধান বলিতে কুপ্ঠিত হন নাই--প্রধাঁনঞ্চ 
ষষ্স্থ অঙ্গেষু ব্যাকরণম্-_-. পম্পশাহ্নিক )। 
এই সব স্থলে যে প্রান্িশাখ্য উপলক্ষিত হয় নাই, 
তাহা বলাই বাহুলা। 


৩৪ উদ্বোধন 


পূর্বোস্ত পস্পশাহ্ছিকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা- 
এবং প্রয়োজন-নির্দেশক কাত্যায়নের দুইটি 
বাতিক উদ্ধত হইয়াছে (১) 'লক্ষ্য-লক্ষণে 
ব্যাকরণয। এবং (২) 'রক্ষোহাগমলঘ সন্দেহাঃ 
গ্রয়োজনম্‌।” লক্ষা শব, লক্ষণম্স্থত্র। সুত্র 
এবং তত্পক্ষ্য যে শব্ধ এই দুই-এ মিলিয়া ব্যাকরণ। 
অর্থাৎ শব্দের বুাৎ্পত্তি, গতি-প্ররুতি বা চরিত্র 
যেসব স্তরের আলোচ্য বিষয় তাহাদের গ্রন্থনাই 
বাকরণ-রচনা । ২য় বাত্তিকটির পরিপ্রেক্ষিতে 
একটি স্সোকও প্রচলিত আছে : 

“বেদ-রক্ষা তদৃহশ্চ ভেদ-সন্দেহ-বারণম্‌। 

ফলং ব্যাকরণস্তাহুঃ শব্দজ্ঞানঞ্চ লীঘবম্‌ ॥ 
বাতিকোক্র “আগম' শ্লোকে অন্রপস্থিত, আবার 
শ্লে/কোক্ত শিক-জ্ঞান' বাঁতিকে অন্ুপস্থিত। সে 
যাহাই হউক, ইহা হইতে ব্যাকরণশান্ত্ের 
কার্ধকারিতা অধিকতর বিস্তৃতভাবে জানা 
যাইতেছে । রক্ষা বা বেদ-রক্ষা_-পতঞ্জলি 
বলিয়াছেন বেদ-পরিপালন ; উহু অর্থে 'অনম্বিত 
বিভক্তি-লিক্ষের পরিত্যাগ করিয়া অন্বয়যোগ্য 
বিতক্ত্যাদির কল্পনা”_বিশ্বকোষ, অপন্দেহস 
তেদসন্দেহ-বারণ, শব্ব-জ্ঞান অর্থে শব্ের শুদ্ধা- 
শুদ্ধিবোধ বা উহার সাধুত্ব- অসাধুত্ব-বিচার, আর 
লাঘব অর্থে অল্লায়াস-সাঁধ্য বা সংক্ষিপ্ধ অথচ 
বহুফলপ্রস্থ স্বত্রাদির রচনা! আগম- আর্য 
অন্ুশাসন-_'ত্রাঙ্মণকে বিনা কারণেই সাঙ্গবেদ 
পড়িতে এবং জানিতে হইবে ।, 

ব্যাকরণের এই সব প্রয়োজন বা ফলশ্রুতি 
পাশিনির ব্যাকরণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা 
হইলেও তৎপূর্ববর্তী ব্যাকরণগুলির ক্ষেত্রেও 
ইহাদের অপদ্ভাব ছিল না। কারণ এ বেদ- 
রক্ষার প্রয়োজনরূপ সমস্যাটি পাঁণিনির বন- 
পূর্ববতী, আর বন্তত; অন্য প্রয়োজনগুলিও 
মূলতঃ এ বেদ-রক্ষার তাগিদেই উৎপন্ন । 

বেদ-রক্ষা অর্থাৎ বৈদ্দিক ভাষা ও লাহিত্যের 


[ **তম বর্ষ--১স সংখ্যা 


বিশুদ্ধি-রক্ষাঁ। ব্যাপক অর্থে উহাদের ন্বাতন্ত্রা- 
বক্ষা। আর্ধদের গ্রসারবৃদ্ধির মঙ্গে সঙ্গে 
স্তাহাদ্িগকে যে বিকুদ্ধশক্তির সম্মুখীন হইতে 
হয়, তাহা ছিল স্থানীয় অবৈদিক তথা অনার্ধ 
গোঠীগুলির প্রবল প্রতিদ্বন্বিতী। ইহাদের 
ভাষা ও সংস্কৃতি একেবারে অবহেলার যোঁগ্য 
ছিল না৷ বলিয়াই উহার অবশ্ত্ভাবী প্রভাব 
এড়াইবার জন্য বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের 
রক্ষাকবচরুপে ধড়বেদীঙ্ষের জন্ম । ইহাদের 
মধ্যে বেদাঙ্গ ব্যাকরণের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ বৈদিক ভাষা হইতে ফ্লেচ্ছ 
বা অশুদ্ধ বা অপশব্গুলিকে নিষ্াশিত করিয়া 
উহাদ্দিগকে বিতাড়িত করাই ছিল বাঁকরণের 
কাজ। খগবেদের :*ম মণ্ডলের অন্তর্গত ৭১ 
স্থক্তের দ্বিতীয় খকে চালুনির দ্বারা ছাতু 
ছাকিয়া পরিষ্কার করার মতো ভাঁষাকেও 
পরিষ্কার ( অর্থাৎ অন্তদ্ধ বা অপশবের প্রভাঁব- 
মুক্ত) করিবার কথা আছে। ইহাবই 
পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণের অপর অন্বর্থ বা সাঁথক 
নাম হয় শব্াম্থশাসন' | মহাভাস্তের প্রথম 
কথাই 'অথ শব্দাহ্ুশাসনম্‌?। 

এই শব্দান্থশীসনের আদি এবং সহজতম 
উপায়্ূপে ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ার উত্তভব। কোন্‌ 
শব সাধু, কোন্টি অসাধু বা অপশব' তাহা 
নির্ণয় করিবার জন্য উহার ধাতু-প্রত্যয়াদি- 
বিভাজন করিয়া দেখা দরকার । ইহাকেই বলা 
হয় শবের ব্যুৎ্পত্তি-নির্ণয় বা সাধুত্ব-পরীক্ষা। 
এই পরীক্ষার “নিকষ-পাথর'ই ব্যাকরণ । 
ব্যাকরণ-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থও তাহাই 
_শক্কে বিশেষ আকৃতি দাঁন করা, (বি- 
আ+রু'")। ব্যুৎ্পার্দন বা বিশ্লেষণ ইহার 
প্রতিশব্ধ। 'ব্যাকার' (বি+আকার অর্থাৎ 
বিশেষ আকার ) ও 'ব্যাকৃতি” (বি+আক্কৃতি- 
বিশেষ আকৃতি ) শব ব্যাকরণের প্রায় সমার্থক । 


মাঘ ১৬৭৪ ] 


যে ক্ষদাতিক্ষুত্র অংশ বা উপাদানের সমবায়ে 
শব্ের গঠন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাই এ বিশেষ 
আকার বাআক্ৃতি। বলাবাহুল্য শবের প্ররুতি 
(মূল ধাতৃ), প্রত'য় ও উপসর্গ প্রভৃতিই এই 
বিশেষ আকার । ব্াকরণের নিক্মানুসারে 
যে শব্দের প্র্তি-প্রতায়াদি সুনির্দিষ্ট বা নির্ণীত 
হইয়া! গিয়াছে, তাহাই “সংস্কৃত? বা 'ব্যুৎপন্থ' ব 
'বারুত' শব । শব্ধমগ্ুলীতে দেই কুলীন 
এবং পাডক্তেয় । এই অবস্থারই নামান্তর “শব্দ- 
কৌলীগ%”। কেবল শবই নয়, বাকাকে 
ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদে পরিণত করা, এমনকি 
একটি বুহন্তর অভিপ্রায়কে থণ্ডিতাকাঁরে 
কয়েকটি বাক্যে রূপায়িত করাও ব্যাকরণ 
এই কার্ধের কর্তী বা বাকরণ-কর্তাই 
(ঠিক ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় 
কর্তা”) বৈয়াকরণ নামে প্রসিদ্ধ। রসিক 
দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই সতোবধই নুন্দর 
প্রতিফলন-__ 

“যেনেদং বাঁকৃতং সর্ধং স বৈয়াকরণঃ পরঃ 1” 

দেবরাজ ইন্দ্র প্রথম বৈয়াকরণ। ইহার 
সাক্ষী তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬।৬।৪।৭ )1 সেখানে 
দেবতাদের অন্ুরোধে ইন্দ্রকর্তৃক বাযুর সহযোগে 
প্রথম বাঁগ২-বিভীজনের কথা বণিত হইয়াছে। 
ইহাই প্রথম ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা। 
তৎপূর্বে তিনি বৃহস্পতির নিকটে শব্দ-বিছ্যা 
অধিগত করিতে গিয়া গুক-শিশ্য উভয়েই যে 
“নাস্তানাবুদ” হুইয়াছিলেন, তাহা মহাভাম্তকার 
পতঞ্লি ব্যাকরণের পৃবোক্ত 'লীঘব'বূপ 
প্রয়োজনে বর্ণনাপ্রসঙ্ষে ভাষায় বাক্ত করিয়া 
গিয়াছেন। ব্যাকরণ-পন্ধতির অভাবে ইন্ত্রকে 
একটি একটি কত্রিয়া পদের উপদেশ দিতে গিয়া 
দেবগুরু বৃহস্পতি দিবা সহস্র বৎসরের চেষ্টাতেও 
সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । বৃহস্পতির 
গুরু ছিলেন বর্ষা এবং ইন্দ্রের ছাত্র ছিলেন 


বাকবুণ-কথা ৩৫ 


ভরগ্বাজ।* সামবেদের কৌথুম-শাখার প্রাতি- 
শাখা খক্তত্ত্রববাকরণের প্রারস্তে এইকপ ওক- 
পরম্পরা দেখা যায়-পত্রহ্ধা বৃহস্পঙয়ে প্রোবাচ 
বৃহস্পতিরিক্্রায়েন্দ্রো ভরঘবাজায় ভরদ্বাজ খধিভা 
ঝষয়ো ব্রাঙ্মণেভাস্ত" খব্িমমক্ষরসমাম্বীয়মিতি*:” 

কাজেই ইন্দ্রই প্রথম বেদাঙ্গবাঁকণের 
রচয়িতা । তীহার সহযে!গী বাঁযুও সম্ভবতঃ এক 
বাকরণ রচনা করিয়ছিলেন। মৈথায়ণী 
সংহিতায় (৪.৫1৮) এবং কাপিষ্ঠল সংহিতায় 
(৪২৩) ইহার ইঙ্গিত আছে। বাফুপুরাণে 
(২8৪) বাযুকে 'শখশান্্ববিশারদ' বল! 
হইয়াছে: ১৭শ ( খুং ) শতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্ষের 
কুচীতে এক 'বাযু-বাকরুণে*র উল্লেখ বর্তমান । 

ইন্দ্রের ব্যাকরণ পরবর্তীকালে 'উক্দরব্যাকরণ? 
নামে প্রপিদ্ধি লাভ করে। ইন্ত্রশিষ্য ভরদ্বাজের 
মাধামে এই বাঁকরণ খধিদ্বের নিকটে প্রচারিত 
হইয়া ক্রমে এক্দ্রব্যাকরণ-সম্প্রদায় স্থষ্টি করে। 
ভরদ্বাজের নিজন্ব কোনও ব্যাকরণ ছিল কিন! 
জানা যায় নাই। পাঁণিনি পূর্বাচার্যবূপে এক 
ভরছ্াজের নাম করিয়াছেন (পাঁ, সু. ৭২1৬৩)। 
তৈত্তিবীয় প্রাতিশাখ্যে (১৭৩) এবং নিকুক্তে 
(৩১৭), ৬.৩০ ) ভরদ্বাজের উল্লেখ আছে। 
তাহার নামে এক শিক্ষাগ্রস্থের সন্ধান পাওয়া 
যায়। মহাভাষ্ে একাধিক স্থলে “ভারদ্বাজীয়াঃ 
পঠস্তি বলিয়া এক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের নাঁম 
করা হইয়াছে । পসোমদেব-রচিত “কথাসবিৎ- 
সাগরে? (২৬, ৪1২৫), জয়ন্্রথ-রচিত “হর- 
চবিত-চিস্তামণি' নামক গ্রন্থে (২৭৫১-৫২, 
২৭।৭৯) এবং ক্ষেমেন্দ্-রচিত “বৃহতৎ্কথামঞ্জুবী'তে 
( কথাপীঠ-লম্বক, ২য় গুচ্ছ ) বর্ণিত আখ্যায়িকা 
হইতে জানা যায় খৃঃ পৃঃ ৪র্ধ শতাবীয় মগধের 
নন্দরাজ-মন্ত্রী কাত্যায়ন এজ্বাকরণের ছাত্র 


* এতরেয়ারণাকে (২1২1৪) ইন্ত্র কতৃক ভরদ্বাজকে 
ঘোষবৎ এবং উক্বর্ণমমূহের উপদেশ দেওয়ার কথা আছে। 





৩৬ উদ্বোধন 


ছিলেন। পাটলিপুন নগরের অধিবাসী তাহার 
গুরু বর্ধ তপস্তার দ্বারা শ্বামি-কুমার কাণ্তিকেয়কে 
সন্তষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে এক্বাকরণ 
লাভ করেন। এই কাত্যায়নই আবার পাঁণিনি 
ব/ঢাকরণের বাঁতিককার এবং শুরুষজুর্বেদীয় 
প্রাতিশাখ্যের রচয়িতা । পাণিনি কুত্রাপি 
এন্দরবাকরণের উল্লেখ করেন নাই । 

অনেকের অনুমান এন্দ্রবকরণের ধারা 
বৈদিক প্রাতিশাখাদির মধা দিয়া কলাপ 
ব্যাকরণে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই অন্গমান 
অমূলক নয়। উকজ্্রবণাকরণের প্রথম স্ুত্ 
“অথ বর্ণসমৃহ:”, তৈত্তিরীয় প্রীতিশীখোর প্রথম 
স্থত্্র “অথ বর্ণসমাম্বীয়ঃশ এবং কলাপের প্রথম 
সুত্র “সিদ্ধোবর্ণসমাক়্ায়ঃ” ৷ এই ধরনের সাদৃশ্য 
প্রাতিশাখ্য ও কলাপের মধ্যে খুব বেশীই 
দেখানো যায়। এন্দরব্যাকরণের' তুলনাযোগ! 
প্রাঞ্ উপাদানের পরিমাণ অতি অল্প। তবে এই 
ব্যাকরণেও যে কলাপার্দির মতো “অকাবাদি- 
হুকারাস্তা বণমালা” অনুস্থত হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

ধকৃতন্বে এবং মহাভাঙ্কে এই বর্ণ-সমান্নায় 
ৰা বর্ণমালাকে বসা হইয়াছে '্রঙ্ষরাশি” অর্থাৎ 
্রক্মগ্রতিপাদক বর্ণরাশি। প্রাচীনকালে ইহাকে 
বর্ণমাতৃকা বা! মাতৃকী-পাঠও বলা হইত। 
সম্ভবতঃ পাণিনিই সর্বপ্রথম তাহার আষ্টাধ্যায়ী 
ব্যাকরণে প্রচলিত বর্ণমালার পাঠ-ক্রমের ব্যত্যয় 
ঘটান প্রত্যাহাঁর-সংজ্ঞাগঠনের  উদ্দেস্টে। 
'প্রত্যাহার'-এর অর্থ সংক্ষেপ। অতি সংক্ষেপে 
বর্ণ্ঘটিত সন্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ-কার্ধ প্রদর্শনের 
জন্য তাহাকে “অইউণ৮, “খস্ক্‌” ইত্যাদি ১৪টি 
প্রত্যাহার-সঞ্জের লাহাধা নিতে হয়। ইহার 
ফলে ব্যাকরণ-হুত্র-রচনায় তিনি যে অপুব 
লাঘব বা সংক্ষিপ্ততা ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাছাকে পাশ্চাত্য মনীষিগণ সবিম্ময়ে আখ্যা 


[ এ*্তম বধ- ১ম সংখ্যা 


দিয়াছেন _-:/189:1091 
বীজগণিতস্থলভ সংক্ষিধতাঁ। লাঘবের 
অনুরোধে বৈয়্াকরণগণ স্ত্ররচনায় এই 
সংক্ষিততার এত বেশী পক্মপাতী ছিলেন যে, 
ইহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যাকরণক্ষেত্রে একট! 
প্রবাদবাক্য দীড়াইয়া গিয়াছিল-_“অর্ধমাত্রা- 
লাঘবেন পুক্রোৎ্সবং যন্তাস্তে বৈয়াকরণাঃ” অর্থাৎ 
সুজ্ররচণার ব্যাশারে উহাকে যতদূর সম্ভব 
সংক্ষিপ্ত করিতে গিছ বৈয়াকরণগণ যদি কোনও 
উপায়ে একটি হুণস্ত বা হসস্ত বর্ণও কমাইতে 
পারিতেন তবে তাহারা সেক্ষেত্রে পুত্রের 
জন্মোৎ্সবের আনন্দ অনুভব করিতেন । 
সে যাহাই হউক, এ ১৪টি প্রত্যাহার-স্থত্র 
শিবস্থত্র বা মাহেশ্বর-স্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
মূলতঃ এই প্রসিদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়াই 
স্বয়ং মহেশ-উপদিষ্ট এক ব্যাকরণের অস্তিত্ব 
কল্পিত হইয়া থাকে । 'মহেশাদাগতম্ঠ এই 
অর্থে ইহার নামও নিপিষ্ট হইয়াছে “মাহেশ? | 
নামমাত্র-সার এই ব্যাকরণের বাম্তবিকই 
কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সেই বিষয়ে একেবারে 
নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এই সম্বন্ধে খুব 
প্রাচীন কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অগ্ঠাপি ' 
আবিষ্কৃত হয় নাই। শিবানুচর নন্দিকেশ্বরের 
শামে প্রচারিত “কাঁশিকা' নামী মাম ২৭- 
শ্সোকাত্মিকা এক পুস্তিকায় পূর্বোক্ত ১৪টি 
প্রত্যাহার-স্থত্রের এক দাঁশনিক ব্যাখ্যা পাওয়া 
যাইতেছে । উপমন্থ্য নামক এক শিব-ভক্ত 
উহার “তত্ববিমশ্রিনী” নামে এক টীকা রচন! 
করিয়াছেন। কাশিকার প্রথম গ্লোক-ছুইটি 
বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ লক্ষণীয়-_ 
“নৃত্যাবলানে নটবাজ রাঁজো ননাদ চক্কাং 
নবপঞ্চবারম্‌। 
উদ্ধতুকামঃ সনকাদিসিজ্জানেতদ্‌ বিমর্শে 
শিবন্ত্রজালম, 1 ১॥ 


10765165? অর্থাৎ 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


অন্ধ সর্ব স্ুন্েষু অস্ত্যবর্ণচতুর্দশম, | 
ধাত্বর্থ, সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টদিদ্ধয়ে” ॥ ২ ॥ 
ইহা হইতে জানা যায়, নটরাজ শিব তাহার 
তাগুব-নৃত্যের শেষে তপস্তারত সনকাদি পিদ্ধ- 
দিগের উদ্ধার-হেতু যে ১৪ বার ঢক্কা ( ভমরু ) 
নিনাদ করিয়াছিলেন, তাহা শব্দ-বিদ্যা-লীভা্ধী 
তাঁপস পাণিনির নিকটে ১৪টি প্রতাহার-স্ত্র- 
রূপে প্রতিভাত হয় এবং উহাদের শেষ ৭১, কৃ, চ. 
ইত্যাদি ১৪টি বর্ণ বা অনুবদ্ধ পাণিনির ইচ্ছা- 
পূরণের জন্য 'ধাত্থং' “সমুপাদিষ্ট' হইয়াছিল। 
ধাত্বর্থংত শব্দের ব্যাখ্যায় তববিমশিনীতে বলা 
হইয়াছে__“ধাত্বধং ধাতুমূলকশবশাস্-প্রবৃত্তয “ম. 
ইত্যর্থঃ।"..তথা চোক্তমিজ্ররেণ 'অন্ত্যবর্ণ সমুদ্ভূতা 
ধাতবঃ পরিকীন্তিতা:” ”। এখানে এন্দ্রব্যাকরণের 
এই কারিকার্ধ হইতে এমন অঙ্ুমান করা 
অসমীচীন নয় যে, ইন্দ্র সম্ভবত: তৎপূর্ববর্তী 
মাহেশ-ব্য।(করণের ধাতৃ-বিষয়ক পৃবোক্ত মতের 
পরিপ্রেক্ষিতেই এই শ্নোকাত্মক স্্টি রচনা 
করিয়া থাকিবেন। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে 
রচিত বলিয়া অনুমিত ছুই একটি শ্লোকে মাহেশ 
বা মহেশ্বরোপদিষ্ট বাকরণের কথা বলা 

হইয়াছে__ 

“মমুদ্রবদ্‌ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদরধনুস্ভোদ্ধরণং 
খহস্পতৌ। 
তদ্ভাগ-ভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দুৎ- 
পতিতং হি পাণিনো ॥' 
এই লোকটি কে কোথায় কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
জানাযায় নাই। ইহাতে সুপ্রাচীন বাকরণ- 
গুলির তৃলন। করিয়া বল! হইয়াছে যে, মহেস্বরের 
ব্যাকরণ ছিল লমুত্রের মতে! বিশাল, সেই 
সমুদ্রের এক কলসী জলের সমান ছিল বৃহস্পতির 
ব্যাকরণ, ইহার ভাগের ভাগ শতুভাগের সদৃশ 
ছিল ইন্দ্রের বাকবণ এবং সেই ইন্দ্রের ব্যাকরণের 
এক কুশাগ্রবিন্দু লইয়৷ পাণিনির ব্যাকরণ রচিত 


ব্যাকরণ-কণ। ৩৭ 


হুইয়াছিল। আবার সপ্তশতী চণ্ডীর গোপাল 
চক্রবন্তি-রচিত টীকার প্রারস্তে (১1১) উদ্ধৃত 
হইয়াছে _ 

ঘযাঙ্গাজ্জহার মাহেশাদ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। 
কিং তানি পদ-বত্বানি সস্তি পাণিনি-গোম্পদে ॥ 
ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কথাঃ । 
অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিতোবং রতুং কিং নহি বিদ্যাতে ॥ 
মহাভারতের 'জ্ঞান-দীপিকা” নামী টাকার 
প্রারস্তে টীকাকার দেববোধও এই গ্লোকছুয় 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে মাহেশাদ্‌-স্থলে 
মাহেন্দ্রাদ্‌ দুষ্ট হয়। শুনা যায়, মহাকবি 
কালিদীস একদা কাশীধামে গিয়া সেখানে মহষি 
বেদব্যাসের শ্রীমৃতিদর্শনে তাহার প্রকাণ্ড উদরে 
হাত বুলাইতে বুলাইতে স্েষপূর্বক বলিয়াছিলেন 
যে, আরও কত আর্ধ প্রয়োগ সেই উদবে ছিল 
বলা অপাধ্য অর্থাৎ পাঁণিনি-ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বহু 
পদ ব্যাস-প্রণীত মহাঁভারতাঁদি পুর1ণে সন্িবিষ্ট 
হওয়।র পরেও আরও কত যে এরূপ অশুদ্ধ শব্দ 
বাসের পেটে ছিল, তাহা বলা যায় না। এই 
উক্তির পরেই নাকি উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি দৈববাণী- 
রুপে শ্রুত হয় অথবা পার্বতী কোনও চতুর 
বুসজ্ঞ পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উহা] রচনা করিয়া কবিকে 
শুনাইয়া দেন। উহার অর্থ ব্যাসদেব মাহেশ-কূপ 
ব্যাকরণ-সমুদ্র হইতে ফেসব বত্বঘদৃশ পদ উদ্ধার 
করিয়া স্বীয় গ্রস্থাদিতে সন্ত্িবিষ্ট করিয়াছিলেন, 
পাণিনির বাঁকরণ-গোম্পদে সেইসব কি করি 
থাকিতে পারে? সচরাচর দেখা যায় না 
বলিয়াই ব্যাস-ব্যবন্ধত শব্সমূছে সাধুত্ব-বিষয়ক 
সংশয় করা অনুচিত, কারণ মূর্থের নিকটে 
অজ্ঞাত বলিয়াই কোণ রত্বের অভাব গওষাণিত 
হয় না। 

পুবোক্ত কথাসরিৎসাগবাঁদি আখ্যান-গ্রস্থে 

এবং ভবিষ্বপুরাণে পাশিনিকে এক জড়বুদ্ধি- 
শিক্ষার্থিকূপে দাড় করাইয়া তাহাকে এন্- 


৬৮ উদ্বোধল 


ব্যাকরণের ছান্স কাত্যা়নাদ্দি কর্তৃক অবহেলিত 
€ অপমানিত অবস্থায় হিমালয়ে গিয়া তপসা- 
বলে মহাদেবের ক্ুপীয় লন্ধবিচ্থা এবং পরে 
কাত্যায়নাদিব সহিত ব্যাকরণ-বিচাঁবে জয়ী 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । এ বিচারের ফলে 
ন্জব্যাকরণ নষ্ট এবং ভৎস্থলে পাঁণিনি-লন্ধ 
শব্-বিষ্ভার অভ্যুদয় হইয়াছিল। লক্ষণীয় এই 
যে, কোথাও মাহেশ-বাঁকরণের গ্রন্থীভূত 
অবস্থার তেমন স্প্ট কোন আভাস পাওয়া যায় 


[ ৭০তম বর্ঘ--১ম লংখ্যা 


লমায়ারমধিগম। নছেশ্বরাথ। কৃৎ্্গং বাকবণং 
প্রোক্তম্‌.. "ইত্যাদি । ভবিস্তপুরাপে (২।৩১।১০) 
_-"ইতি শ্রুতা মহাদেব: হ্ত্রাদি প্রদদৌ মুদা। 
সংবর্ণময়ান্যেব অইউণাদিশুভাঁনি বৈ ॥* সবত্রই 
যহাদ্বেবের নিকট হইতে অক্ষব-বিষয়ক সংকেত- 
লাভের পর তাহারই অবলম্বনে পাণিনির 
বাকরণ-রচণার কথা ব্লা হইয়াছে । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, মহাভাস্তে কুত্রাপি মহেশ্বর- 
সম্পকিত বাকরণাদি-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গেরই 


না। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে "শঙ্করঃ শাঙ্করীং উল্লেখ নাই। মোট কথা, “মাহেশ'একেবারেই 
প্রাদাদ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে” এবং “যেনাক্ষর- কিংবদস্তী-মুলক। (ক্রমশঃ) 
লোক-নায়ক 


শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মোহাস্ত 


এমন অনেক লোক জন্ম নেয় মানুষের ঘরে 
পেরিয়ে আমি" র সীমা জগতের দেহে হয় লীন; 
বাশির ধ্বনিতে যার শবৃদিত হ'য়ে ওঠে ক্ষীণ 


অমৃত-পিপাসা। 


সেই সব মানুষের হাত ধরে 


নতুন পৃথিবী চলে-_পিছে ফেলে ক্লান্ত যুগ-সীমা। 


বিষাক্ত বিশ্বের বুকে বলীয়ান নিস্পুহ নির্ভীক 
সে-মান্ুষ গড়ে তোলে স্থ্টি-ক্ষম অস্ত্র মানসিক, 
ংস করে গ্রানি কত, কত বিষ, যুগের কালিমা । 


সংসারের পাক হতে পক্কজের শুভ সম্ভাবনা 

কাব্য নয়, ইতিহাস । বুদ্ধ, যীশ্ড, রামকৃষ্ণ তার 
প্রমুর্ত প্রতীকরাপে খুলে দিল আলোকের দ্বার__ 
শান্তির প্রলেপ দিয়ে উপশমি' যুগের যন্ত্রণা । 
এদেরই পতাকাবাহী যোদ্ধা চাই আজ ঘরে ঘরে _- 
“ইজমে'র যুদ্ধ নয়--শাস্তির পতাকা যার করে। 


শহরের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা* 
ভগিনী নিবেদিতা 


[ অনুবাদ £ 


পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাকে পর্বতমালায় 
দেখতে পেয়েছিলেন। অথবা অগ্ত কোথাও । 
কোন এক জায়গায় হিন্দুমানসে একথা উদ্ভাসিত 
হয়েছিল ষে তুষারশিখর, চন্্রীলোক আর স্থির 
জলরাশিতে এমন কোন সৌন্দর্য রয়েছে যা আর 
সব বর্ণ বৈিত্রাময় দৃষ্বাসৌন্দর্যের থেকে একেবারে 
আলাদ]। 


এ যেন জননী কৃতি স্বয়ং ফুল ফল আর 
পাখীর নক্সা-আআকা-পাড় সবুজ শাড়ীটি পরে 
অগণা মণিখচিত নীলাঞ্বরীতে মুখ ঢেকে 
রয়েছেন, তবু তার অজন্র শ্র্ধের অন্তরালে 
মাঝে মাঝে এমন কিছুর চকিত আভাম খেলে 
যায়, যা সম্পৃণ অন্য ধরনের । এমন কিছু যা 
শুভ্র, পবিত্র, তপন্তাপৃত, যা নৈঃশব্দোর অনিবার্ধ 
ইংগিত, যা স্তব্ধ, নিরাবেগ, চিরনিঃসঙ্গ | সমগ্র 
পৃথিবীর সৌন্দর্যে তখন ছ্ৈতসত্তার বাগুনা। 
আলোয়-অন্ধকারে, আকর্ষণে-বিকঘণে, অণুতে- 
বিশ্বে, কার্ষে-কারণে _ পত্র হিন্দুমানস তখন এই 
দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। শুধু 
তাই নয়, সমগ্র মানবস্মাজের দিকে তাকিয়েও 
সে তাই দেখেছে--নর ও নারী, আত্মা ও দেহ 
_এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন । 


এইখানেই স্ুত্রপাত। সাংকেতিকতার 
স্তরে এসে সর্ববস্তর অপ্তনিহিত সত্বা যুক্ত হলো! 
নরক্ূপের সঙ্গে, আর শক্তিকূপে যা প্রকাশিত 
(যাকে আমর! প্রকৃতি বলি) নারী ও জননী- 
মৃতির সঙ্গে তা অদ্বিত হলো । এই কল্পনা প্রসঙ্গে 
একথা ম্মরণীয় যে, নর ও নারী-_-এ ছুয়ে 


» 16৪1705১90৩ গ্রদ্থের [5 ৬৩:০০ ০৫ 





" পাহাড় এবং 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্ন ঘোষ ] 


মিলে যেমন মানবতা, তেমনি ঈশ্বর ও প্ররুতি 
এখানে পারস্পরিকভাবে একই সত্যের পরিপূরক 
প্রকীশরূপে স্বীকৃত। তার অর্থ এই দীড়ায় যে, 
প্রকৃতির অস্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রতিও সেই 
ঈশ্বরসত্তারই প্রকাশ। 

“ঈশ্বর ও প্রতি কি ছবন্বরত ?” এ শুধু এক 
মহাঁকবির জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র পাশ্াঁতোর 
ধর্মচেতনার এই প্রশ্ন । শত শতাব্দীর বিস্বাতির 
অপরপ্রানস্ত থেকে ভারতীয় খষির অস্ফুট কণ্ঠস্বর 
ভেসে আসে-_-আবো গভীরে চেয়ে দেখো 
ভাই! আসলে তাবা ছুই নয়, এক সত্তা ।? 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেই এক সন্তাই পুরুষ ও 
প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তিরূপে প্রকাঁশিত। 

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ চিরদিনই 
একান্ত মানবিক। অস্তহীন প্রাস্তরের বুকে 
এক বিরাট প্রস্তবচ্ছায়া আমীদের মনে ঈশ্বরের 
মহিমা'র নানা বিচিত্র সৌন্দর্যময় অন্যুভব জাগিয়ে 
তোলে, কিন্ত একবাবও এমন ভুল হয় না যে, 
ওই বস্টিই স্বয়ং ঈশ্বর। আলো আর দরজা, 
ঢাল-_এবাও এমনি প্রতীক । 
এই সব প্রতীক কখনও হৃদয়বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণ 
আচ্ছন্ন ক'রে তাদের জন্য আত্মৰিলর্জনে মানুষকে 
উদ্বদ্ধ করে না। ঈশ্বরের অন্য ছবি-_ 
মেষপাঁলকরূপে বা চিরকালীন পিতারূপে__ 
তার ছবির সঙ্গে এসব প্রতীকের অনেক 
পার্থক্য । 

এক বিচিত্র মানসিক উদ্‌ভ্রীস্তি এক্ষেত্রে 
প্রত্যাশিত। প্রতিটি প্রতীকের পটভূমিতে 
সত্যান্ছভব জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসে, 


588৮৪ রচনার অনুবাদ । 


৪ উদ্বোধন 


অনিবার্ধ আবেদনে, পরিপূর্ণতাঁর তৃষ্থিতে এমন 
অমোঘ যে, সব পার্থক্য মুছে যায়, আমরা ভুলে 
যাই যে, এও শেষকথা নয়, ভুলে যাই যে এই 
প্রতীকের অস্তরলেই বিশাল সমগ্রতা নিহিত। 

কোনো বিশেষ প্রতীকে আবদ্ধ হওয়ার 
বিপদকে হিন্দুধর্ম বড়ো বিচিত্রভাবে পরিহার 
করতে পেরেছে। পৃথিবীর সব জাতির 
মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই তাই বাইরে থেকে 
মবচেয়ে বেশী এবং অন্তরে সবচেয়ে কম 
পৌত্তলিক । মণিখগ্ডের বিচিত্র ছ্যাতির মতোই 
তাদের প্রতীকের বন্ুব্্ণময় £কাশ। 

পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহৎ সত্যের প্রতীক । 
প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ 'এর একটি ব্যাখ্যা। 
আত্মা ও অভিজ্ঞতা আর একটি তাষ্বা। 
বিছ্যাত্যস্ত ও তাঁর পরিচালক বিছ্যুৎ্শক্তির 
রূপক হয়তো এর তৃতীয় অর্থ । 

এই শেষ ব্যাখ্যাটি এক মুহৃতের 
অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে । সর্বত্র আমরা 
দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য 
একে অন্তের স্পর্শের অপেক্ষা বাখে। এ 
ছুয়েরই ভারতবধায় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে । 
নাইট (বা ক্ষত্রিয় যোদ্ধা) যেমন অপেক্ষা 
করে তার মানসী বমণীর জন্ত, যার প্রেরণা- 
স্পর্শ ছাঁড়া সে শক্তিহীন, শিল্ত যেমন অপেক্ষা 
করে গুরুর জন্য-_ধাঁর মধ্যে সে জীবনের সব 
অর্থ খুঁজে পায়, আত্মীও তেমনি নিশ্চল নিক্ষিয়, 
বহির্ঙ্গ ম্প্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ ন1 অধ্যাত্ম- 
বিপ্রবের চকিতন্পর্শে সমগ্র বহির্জগৎ্ সমস্ত 
জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞত1--আর 
সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ একথা 
সে উপলব্ধি করতে পারে। 

প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনস্তসৌ নদর্দৃষ্টি 
আর প্রাচ্যের ঘোষণা এই সেই আত্মোপলন্ধি। 

কালী এমনই এক মহামুহূর্তের প্রতিমা 


[ ৭*তম বর্ষ--১ম সংখা! 


আত্মার উন্মোচিতদৃষ্টিতে বিশ্বসংসারে সর্ব 
ঈশ্ববের প্রকাশ দেখতে পাওয়া । 

আমরা দেখেছি ঈশ্বরীয় সপ্তার মানবীয় 
প্রকাশ আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । 
কিন্তু সেই প্রকাঁশপন্ধতি অনুধাবন করতে হলে 
একটি সমগ্র জাতির হৃদয় ও অন্ুভূতিলোকের 
সঙ্গে পরিচিতি আবশ্িক। আদর্শ মন্সত্ব 
আমাদের কাছে রাজা, €ভু ও পিতার সমন্বয়ে 
গঠিত। সবোচ্চে সেই পরমপিতাৰ স্থান। গার 
সৈন্থদলের অগ্রভাগে তিনিই সেনাপতি ও 
সবাধিনায়করূপে চলেছেন। তার সস্তানিদের 
গুতিটি কেশের সংবাদ তার জানা । তাদের 
অন্যায়ের তিনি প্রতিবিধান করেন, রক্ষা করেন 
সব ছূর্দৈবের হাত থেকে । জগত্রপ ত্রাক্ষা ক্ষেত্রটির 
তিনি একক অধিকারী, সযত্বে লালন ও গ্রহণ 
করছেন তার প্রিয় ভ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রেমে শাসনে 
শক্তিতে চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, 
আদর্শ শাস্তা। এই হুলো পাশ্চাত্য কল্পনায় 
ভগবৎস্বর্ূপের মানবিক প্রকাশ। 

ভারতের আদর্শ কতো৷ আলাদা । জীবনের 
সেখানে একটিই পরীক্ষা, একমান্র মানদও__ 
একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না! জানে- 
নি শুধুমাত্র তাই। ফলের আকাঙ্ষা নেই, 
কর্মের প্রশ্ন নেই, সুখের অন্বেষণ নেই। শুধু 
কেবল প্রশ্নর_আত্মা কি পূর্ণতার সন্ধানে 
যাত্জা করেছে? 

জনপ্রিয় নাটকে-যাত্রায় কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় 
এই একটিমাত্র আবেগেরই রূপায়ণ আমরা পক্ষ 
করি. দেখানে রোমান্টিক প্রেরণা কখনো! 
বড়ো কথা নয়। জ্যাক (নায়ক) ঘে তার 
জোয়ানকে (নায়িকা) পাবে (অথবা পাবে না) 
তা৷ একাস্ত বহিরঙ্গ ব্যাপারমাত্র_-যা নাটকের 
গোড়াতেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হয়। কিন্ত 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা পুলকিত বিন্ময়ে স্তব্ধ 
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হয়ে অপেক্ষা কর্ধি-ফখন এই মাঁহবগুলি 
ভগবানের দেখা পাবে? অথবা কখন তারা 
একথা উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর 
কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়! 

উপলব্ধির এই স্তরে উরীত হওয়ারই সর্বন্বীকৃত 
বহিঃগ্রকাশ- ত্যাগ । ভগবৎগ্রেমের আরক- 
গোলাপটি সেই মুহূর্তে ভক্তহদয়ে বিকশিত হয়ে 
উঠে, সেই মুহূর্তে সে গেয়ে ুঠে, 'তক্কার্ত হবিণ 
যেমন বর্ণার উদ্দেশে ছুটে চলে, প্রভু, আমার 
হাটয়ও তেমনি তোমার উদ্দেশে ধাবমান 1” 
সমগ্র এশিয়া জানে যে, সেই মৃহূর্তে জগতের 
আর নব কিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। 
ইন্জিয়-জগতের সব আকর্ষণ মুহূর্তে ছুবহ বোঝা! 
হয়ে দীড়ায়। গৃহ, পরিজন, জনসংসর্গ_পবই 
বন্ধন বলে মনে হয়। আহার নিন্্ী ও দৈহিক 
ধত প্রয়োজন সব কিছু অসহা ও অনাবশ্তক হয়ে 
পড়ে। হিন্দুকল্পনার দেবাদিদে মহাদেব তাই 
ভিথারীমাত্র। যজ্ঞাগ্রির ভন্মবিভূষিত তার তন 
তখন তুধারাবৃত মনে হয়, অযত্ববিগ্রস্ত তার 
জটাভাব, শীতোষ্চনিরপেক্ষ মৌন অসঙ্গ তাঁর 
অবস্থান। অনস্তধ্যানে তিনি চিরসমাহিত। 

অর্ধনিমীলিত ছুটি নেত্র। তার প্রতিটি 
নিঃশ্বা-প্রশ্থাদে কভ জগতের উদয়-বিলয়, 
তাতে তার কিছুই এসে যায় না। তাঁর সামনে 
সব কিছু স্বপ্নবৎ ভাসমান । এই অপূর্ব অবাস্তব 
মৃতিটিব এমনি অর্থ। কিন্তু একটি শক্তি তার 
মদাকর্মচঞ্চল। তারই মধ্যে সব ইন্ছিয্বের সব 
শক্তি নিহিত। ললাটের মধ্যভীগে তাঁর 
অন্তরূ্টির তৃতীয় নয়ম। এই তো একাস্ত 
স্বাভাবিক যে আদর্শ মনুয্যত্বের প্রতীক দেবাদি- 
দেব শিবের আর এক নাষ হলো বিল্বপাক্ষ। 
পশুপতি তিনি। কঠ ভার সর্পবিষর্জর, যে 
বিষ আর কেউ গ্রহণ করবে না। কাউকে 
তিনি কখনো ফিরবে দেন না। উন্মাদ ও 
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উৎকেক্িক, পাগল আর অদ্ভুত, অল্লবৃদ্ধি যত 
মান্ষ-তাদের সবার ঠাই রয়েছে তার 
ছুয়ারে। দৈতাদানবকেও তিনি আঁপন ক'রে 
নিতে জানেন । 

যা আর লবাই প্রত্যাখ্যান করে, তাই তিনি 
গ্রহণ করেন। জগত্রক্ষার জন্ত তিনি যখন 
বিষগ্রহণ করেছিলেন, যে বিষ তাঁকে নীলকণ্ে 
পরিণত করেছে, তখনই জগতের সব বেদনা ও 
মানির বোঝা তিনি টেনে নিয্নেছেন। 

এত সামান্য তাঁর সম্পদ! বাহন একটি 
বৃদ্ধ বৃষভ, ধ্যানের ব্যাপ্রচ্ন আর একটি কি ছুটি 
জপেধ মালা আব কিছু নয়, কিছুই নয়! 

সবার উপরে- তিনি এত অল্পে সন্ধষ্ট। 
এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু কি হতে পারে? 
শুধু পবিত্র বারি আর ছু'চারটি আতপ চাল আর 
একটি কি ছুটি বেলপাতা দিনে একবার করে 
তাকে দিলেই চলে। জাগতিক বিষয়ে 
মহাদেবটি একেবারে মরলতম | যে সমস্ত বপ্তর 
জন্য আমাদের এত সংগ্রা,। এত িথ্যাচাব, 
পরম্পরের এত হাঁনাহানি_-তার কিছুই তাঁর 
বিনুমাত্র প্রয়োজন নেই। বিশ্বাত্বা, অনস্ত- 
করুণাষয়। অজ্ঞাননাশন দেবাদিদেব শিবের 
এম্মনি একটি ধ্ানযৃত্তি ভারতীয় হৃদয়ে ভেসে 
ওঠে । হিমালয়ের তুষারপুঞ্রের জ্যোতি আর 
স্তব্ধ সরোবরে নবীন চন্দ্রেখার স্থির গ্রতিচ্ছায়ায় 
এমনই একটি যৃত্তির প্রথম আভাস জেগেছিল। 
পরিপূর্ণ ত্যাগ, পরিপূর্ণ অস্তরুবীনতা, পরিপূর্ণ 
অনস্তের অস্তর্পান হয়ে যাওয়া_শুধু এই কথা- 
গুলিই তাঁর সম্বন্ধে বলা যাঁর, যিনি 'মখুরের 
মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতষ, যিনি 
বীরেশ্বর, যিনি বিরূপাক্ষ।” 

প্রতিদিন ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে 
পশ্চিষে তীর উদ্দেশে ঘে প্রার্থনামন্ত্র ধ্বনিত 
হয়। সেটি এই. 


৪২ উদ্বোধন 


অলতো মা লগগময়, 
তমমো! মা জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যোরষাস্ৃতঙ্গ ময়, 
আঁবীরাবীর্ম এধি। 
কুত্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্‌ 
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌॥ 
আদর্শ মনুত্যত্বের, পরিপূর্ণ দ্বেবত্বের এমন 
এক প্রতীক এই শিব। 
পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার 
-ইন্দ্িয়জগতের বিচিত্র প্রকাঁশলীলার সহচর, 
স্বামী । এই সম্বদ্ধেই আমরা তাঁকে কালীর 
চরণতলে দেখতে পাই। তার প্রশান্ত ভঙ্গি মাটি 
নিক্ষিঘ্নতার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি 
উদ্দাসীন, অসম্প্ক্ত। কালী এক ভয়ংকর 
সংহারনৃত্যে মগ্ন। চতুর্দিকে তার প্রলয়ের চিহ্ন 
ছড়ানো । গলায় তাঁর মুগ্ডমালা। এখনো 
তার একহাতে রুধিরচর্টিত খড়গ, আর এক 
হাতে সদ্শ্ছিন্ন মুণ্ড। সহসা অতক্কিতে তিনি 
তার ম্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে 
সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, 
স্থিরনেত্রে ছু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন। 
মায়ের ডান হাতছুটি আশীবাদের ভঙ্গিমায় 
বিন্প্ত, প্রসারিত জিহ্বায় লজ্জা ও বিস্ময়ের 
আতিশয্য চিহ্__একদ| যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে 
সহজেই দেখতে পাওয়া যেত। 
আর শিব--তিনি কি দেখছেন? তার 
কাছে এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণ নগ্লিকামুতি__নরমুণড- 
মালায় ধার ঈশ্বরের নামাঙ্কিত, রক্তবন্থায় যিনি 
দাঁনবদের কধির পান করান, মহানন্দে ফিনি 
হত্যা করে চলেছেন, কোনো! বেদনা! ধার হৃদয়ে 
নাড়া দেয় না, ষে তার চরণাঘাতে চূর্ণবিচ্র্ণ 
হয়ে যান, একমাত্র তাকেই যিনি আশীর্বাদ 
করেন-_সেই কালী সমস্ত সৌন্দর্ধের সার । 
মায়ের পুঞ্ধ ক্কেশরাশি পিছন পানে 
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ঝড়ের মতো! উড়ে চলেছে, অথবা সমস্তবস্ধগ্রবাহ- 
বহনকারী সময়ের মতো ক্রুত ধাবমান । কিন্ত 
সেই পরম তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে কালও এক, 
অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের 
নীলিমা ঘনরুষ্ণ মেঘের কাছাকছি-_এক বিশাল 
ছায়ার মতো। সেই মহাঁভয়ঙ্করীর হৃদয়গভীবে 
তিনি নিরননিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই 
উপলব্ধির সমাহিত চেতনায় তীঁকে 'মা" বলে 
সপ্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই 
তো! চিব-অচ্ছেস্ত সম্বন্ধ ! 

কোন্‌ মননভূমি থেকে এমন ভাবনা 
উৎসারিত হয়, তাকি আমরা বুঝতে পেরেছি? 
কালী তো কেবল গ্রতিমামাজ নয়, আমাদের 
অস্তরতম অনুভবের উচ্চারণ । 

উপলব্ধির দিব্যমুহ্র্তে আত্ম! মায়ের সাক্ষাৎ 
লাভ করে-_কী উপায়ে করে? সবুজ বাগান, 
সহাস আকাশ, রৌদ্রাপ্ুত পুষ্পরাশি__এব! 
কেউ সেই সর্বেশ্বরকে ভোলাতে পারে ন!। 
আপাত মাধুর্ষের অন্তরালে তিনি দেখতে পান 
জীবন জীবনকে আক্রমণে উদ্ভত, নর্দী পাহাড়- 
পর্ততকে চূর্ণবিচূরণ ক'রে ধাবমান, মধ্যাকাশে 
আঘাত হানতে উদ্যত ধূমকেতু | তার চারপাশে 
ধ্বনিত হচ্ছে সর্বজীবের আর্ত বাখিত ক্রন্দন, 
লুন্ধের হাহুতাশ আর ক্ষুদ্রের নিরীহের ভয়ার্ত 
কলরব। মমতাহীন, দায়িত্বহীন, মানবজাতির 
ক্রন্দনের প্রতি উদ্দাসীন অথবা সে ক্রন্দনের 
্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্রহান্তে মুখর কালশ্োত 
প্রবহমান । 

সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দৃষ্টিতে জগতের 
এমনি এক ছবি ভেসে ওঠে। শ্রাস্তহদয় 
বলে ওঠে, “সত্যি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক 
বড়ো, অনেক ভালো ।' 

কিন্ত আত্মার দিবাদৃ্টির মুহ্ূর্তটি তো! তা 
নয়। পরিশ্রাত্তির দীর্ঘস্বসিত বিলাপ, কর্ণার 
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জন্ত কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য--কিছুই সে 
মুহূর্তে নেই। মাথা নিচু কর, অমনি চিরস্তনী 
মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবধ্র বহু যুগের 
যন্ত্রণা ও হতাশায় মস্থনজাত বাণী শুনতে পাবে। 
যদিও ধ্বংসের নিনাদই তীব্রতর, আর সেই 
কণস্বর ম্বৃতম, তবু কান পেতে শোনো 

*আমায় তুমি সংহার করলেও একমাত্র 
তোমাকেই আমি বিশ্বাস করবো ।” 


শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়! 
আর কোনো উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে 
দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত 
মহত্তম উপলব্ধি_-তারা সব কি বেদনার পাত্রটি 
তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই 
ধর! দেয়নি? সর্ব-বিক্ততার বুক-ভাঁঙা কান্নার 
মৃহ্র্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী মৃতিতে 
পরমতমের দর্শন লাভ করিনি? 

চেয়ে দেখো, মাগো, আমরাও তোমারই 
সস্তান! তুমি আমাদের সংহার করলেও 
আমরা তোমারই শরণাগত ! 
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মুহূর্তটি অপগত, অপক্যত সেই দিবাদৃষ্টি_ 
মানবকল্পনার যা হয়তো! সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক ।, 


শঙ্চরের ধ্যাননেজে দেবী কালিকা ৪৩ 


সেই মূহূর্তটি পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম 
আদিষুগের পার্বত্যপটতৃমিকাঁয় । 

বৈদিক যজ্সের আয়োজন--আর্ধগোষ্ঠীর 
লোকেরা সমবেত। যজ্ঞের সমিধভার বহন 
ক'রে বলিষ্ঠ এক বৃষ ধীরশ্বচ্ছন্দ গতিতে 
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে । 

অগ্নিসংযোগ হুল, চারপাঁশের যজ্ঞকাষ্ঠকে 
দগ্ধ অঙ্গাবে পরিণত ক'রে হোষমকুণ্ডের মধ্যভাগ 
থেকে নীলাত শিখা সমুখিত হল, তারই 
চারপাশে লেলিহান রক্তাভ অগ্রিরাশি। 
পুরৌহুতেরা মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে চলেছেন, 
সমবেত জনসাধারণ অপেক্ষমান । আমরা 
চেয়ে আছি কখন কবির দৃষ্টিতে এই অগ্রির 
বিচিত্র মুখগ্ুলি গড়ে তুলবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি, 
আত্ম! ও জীবনের এক দিব্যকপ্গনা ৷ 

পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যঙ্ঞাগ্সিরই ব্ূপ- 
যৃ্তি এই শিব। তাঁনই বৃষভবাহিত কাষ্ঠবাশি 
থেকে সমৃগ্যত নীলাভকণ্ঠ শুত্র অগ্সিশিখা। আর 
কালী হলেন এই শিবের অন্ততম শক্তি, এই 
রক্তিম অগ্সিশিখাঁর অন্যতম শিখাযার ছার] 
অনষ্ধ সমিধবাশি রুষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়ে 
ভস্মসাৎ হয়। গ্রমারিত জিহ্বা সেই 
অগ্রিশিখার স্বৃতি। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক মংহতি* 
স্বামী নির্ধেদানন্দ 


বিবেকানন্দ- শ্রীরামকৃষ্ণের 
কর্মময় প্রতিরূপ 

শ্রীরামকঞ্চ কিভাবে নরেন্দ্রনাথের ভিতর 
প্রন্থপ্ত শক্তিধর যুগনায়ককে দেখতে পেয়ে 
গরুভাইদের তবাবধানের গরুদীয়িত্ব তার হাতে 
ন্স্ত ক'রে দিয়েছিলেন, মানবসেবায় পরিপূর্ণরূপে 
নিজজীবন উৎসর্গ করার জন্য কিভাবে তাঁকে 
উদ্ধ'দ্ধ করেছিলেন এবং সবশেষে কিভাবে নিজের 
সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি তার ভেতর সধশরিত 
ক'রে নিজে তার সঙ্গে আধ্যাত্বিকতায় এক 
হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, তা আমরা লক্ষ্য ক'রে 
এসেছি । আরো দেখেছি, এই বিবেকানন্দই 
শ্রীরামরুষ্ণজীবনের গভীর তাৎপর্যগুলি ধরতে 
পেরেছিলেন, এবং তা প্রচার ক'রে গেছেন 
প্রায় সারা জগৎ জুড়ে । 

নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ সহায়ে 
শ্রীরামককঞ্চের বাণীগুলি যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন 
তিনি? তারপর শ্রবামরুষ্ণের পাদমূলে বসে লব্ধ 
সেই লব অমূলা বাঁণীগুলি তিনি নিজ অন্ুভূতি- 
সঞ্জাত হদৃঢ় প্রতায় নিয়ে বিভভৃতভাবে, সহজ 
সরল গুকাশে তুলে ধরেছেন জগতের সমক্ষে। 
তাছাড়া শ্রীরামরুষ্চের বাণী অবলঙ্ছনে মানবের 
ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনকে উশ্লত করার 
উপযোগী কতকগুলি যূল্যবান ও কার্ধকরী 
সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ ক'রে ফেলেছিলেন। 
ীরামরুফদেব দেহধারণ করেছিলেন নিজ 
অনুভূতিসহায়ে শানে অন্তনিহিত যুগযুগ- 
প্রচলিত দাধনপ্রণালীগুলিকে নতুন ক'রে সমর্থন 


করার এবং সেগুলিকে ব্যক্তিগত পূর্ণতালাতের 
ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে নির্দিষ্ট করার জন্য ; আর 
বিবেকানন্দ এসেছিলেন জগতের কাছে সে বাণীর 
ভাস্ত ক'রে দিতে । ব্যক্তিগত পুর্ণতাঁলাভের 
জন্য আস্তরিক ধারাবদ্ধ গুচেষ্টাই মানবসভ্যতাঁর 
মূল গাথুনি হওয়া কিজন্য প্রয়োজন, তা! বুঝিয়ে 
দিতে এসেছিলেন তিনি; আর কিভাবে তা! 
করতে হবে, তা দেখিয়ে দিতেও | মনুষ্যহদয়ের 
গভীরতর প্রদেশের স্পন্দন বিশ্লেষণ ক'রে, তাঁর 
সমস্ত সংশয় ও ছিধা তন্ততন্ন ক'রে পর্যবেক্ষণ 
ক'রে তিনি মানুষের অকৃতকার্যতা ও বর্ণনাহীন 
ছুঃখকষ্টের কারণ কি তা খুঁজে বের করেছিলেন। 
তাছাড়া মানবজাতির উন্নতির বহুশতাব্দী-বিস্তৃত 
চলার পথ সবটাই তিনি নিবিষ্টমনে প্বেক্ষণ 
ক'রে দেখেছেন, তার ক্রমান্থয় উত্থান-পতনের 
কারণ অন্বেষণ করেছেন, সীংস্কৃতিক অগ্রগতির 
বিভিন্ন এতিহাসিক সদ্ধিক্ষণগ্ুলি তুলনা ক'রে 
দেখেছেন এবং বিশুদ্ধ যুক্তির নিক্তিত্তে মীনব- 
সভ্যতার বিভিন্ন আদর্শ গুলি ওজন কবেছেন। 
আর কোন্‌ পথে চললে মানবজাতি গৌরবোজ্জল 
ভবিষ্যে উপনীত হতে পারবে, এই সৰ তথ্যপহায়ে 
তা আবিষ্কার ক'রে মানুষকে সে-পথের সন্ধান 
তিনি দিয়ে গেছেন। 

শিষ্যের কথার ভেতর দিয়ে জগৎ তার গুরুর 
কথাই শুনেছে ; মানবজাতির সাংস্কৃতিক জীবনের 
সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সম্পর্ক 
কোথায় তা ক্রমে সে বুঝতেও পাঁরছে। 
প্রীরামরুষের জীবন ও বিবেকানন্দের জীবন 
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মিলে কার্যত: একটি পরিপূর্ণ জীবন গড়ে 
উঠেছে । শিল্ত যেন গুরুরই কর্মময় প্রতিরূপ। 
গুরুর জীবন যেন বেদ, আর তার যোগা শিষ্বের 
জীবন সে বেদের যথোঁপযোগী ভাম্য এবং 
ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করার সংক্ষি 
নির্দেশ: গ্রন্থ । 

বাস্তবিক, হিন্দুপুরাণের ভগীরথের মতো 
বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার স্বচ্ছ সঞ্দীবনী ধারা 
নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনরূপ গগনেোপম উচ্চতা ও নিভৃততা থেকে? 
আর, অনুস্থতার আকর যা কিছু ক্লে, দূষিত 
চিন্তার যা কিছু খানা-খন্দ, তা সবই ভাসিয়ে 
দিয়ে নতুন, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা, 
আধ্যাত্মিক জীবন-সিঞ্চনে ধরণীকে উবরা কবে 
দেবার জগ্ভ সন্দেহ ও অবিশ্বামের পাঁষাঁণ-কারা 
ভেঙ্গে সে শ্রোতম্বতীকে মুক্ত ক'রে ক্রমসিস্তৃত 
ধারায় প্রবাহিতা ক'রে দিয়েছেন নিমের পাহাড় 
ও উপত্যকার ওপর দিয়ে। 


ছুর্ভেগ্ পাষাণ 


নরেন্দ্রনাথ ঘত্তের লঙ্গ্যাস নাম স্বামী 
বিবেকানন্দ । ভারতের তৎকালীন বাজধানী 
কলিকাতায় এক অভিজাত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) 
পরিবারে ১৮৬৩ খুষ্টাবের ১২ই জানুআরি তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তীর মাঁত৷ ছিলেন তেজসন্মিনী, 
অশেষগুণাস্িতা এবং আচরণে মহীয়সী । পিতা 
ছিলেন শিক্ষিত, দ্বাধীনচিস্তাশীল, দয়ার্জহদয় 
ও উদ্দারগ্ররুতি মাহ্ুব) আড়ম্বরবহুল জীবন- 
যাত্রার প্রতি তার ঝোঁক ছিল, বরং বলা চলে, 
একটু অমিতব্য্থী ছিলেন তিনি । এদিক দিয়ে 
নরেন্্রনাথের সঙ্গে ভার গুকুর পার্থক্য জনেক- 
খানি; কাবণ..প্রবামকুষ্চ জঞ্সেছিলেন পীর 
মাবল্যময় পরিবেশে | ক্িছিক গঠন, মানসিক 
প্রকৃতি ও শিক্ষণ-গর্তির বিফ থেকেও 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি ৪৫ 


দ্জনের মধ্যে ব্যবধান অনেক । শ্রীরাম 
কোমলকায় ছিলেন। তার প্রকৃতিতে ছিল 
নারীহ্বলভ কমনীয়তার প্রলেপ ; আর ক্বদু- 
পেশীময় দেহ, 'প্রমেথিয়াস”-এব মতো ঘূর্দান্ত 
শক্তিমীন এবং পূর্ণ পুরুষোচিত প্রক্ৃতিসম্প্ত 
নবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক তাঁর বিপরীত। 
নিয়মিত ব্যায়াম-অভ্যাসের ফলে নবেজ্রনাঁথ 
কুস্তি, মুষ্টযুদ্ধ, দৌড়, অশ্বচালনা, সম্তরণ প্রভৃতি 
সর্ববিষয়েই পারদশিতা লাভ করেছিলেন। 
নির্ভয় যথেচ্ছ গতিবিধির জন্য সঙ্গীদের ভেতর 
তিনি একটা বিশেষ স্থান অধিকার কবে 
থাকতেন । যদি বল! যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
খাটি ব্রাঙ্গণোচিত সব্বগুণের বিকাশ ছিল, 
তাহলে বলতে হবে তার শিষ্তের তেতর ছিল 
যথার্থ ক্ষত্রিয়ের রজোগুণের লক্ষণ। নরেক্ত্নীথ 
তার গুরু শ্রুরামরুষণের মতোই সঙ্গীতে অন্থরাগী 
ছিলেন; কিন্তু একটু পার্থক্য ছিল- ভাবুক 
শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন দেশগুচলিত স্থরে পর্যটক 
বাউল প্রভৃতির কাছ থেকে শোনা ভজনগান, 
আর উৎসাহী বাস্তববাদী নরেন্দ্রনাথ যোগ্য 
শিক্ষকের কাছ থেকে দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে 
সঙ্গীতশিক্ষা লাভ ক'রে কঠ- ও যন্ত্রসঙ্গীতে 
বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। প্রীথমিক 
বি্ালষ্ষে সামান্য লেখাপড়া শিখতেও 
আরামকষ্তদেব রাজী হননি; এদিকে নয়েন্্নাথ 
বিশ্ববিষ্ঞীলঘ্ের বি. এ. পরীক্ষায় পাস 
করেছিলেন। অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভাবলে 
নরেজ্জনাথ কলেজের শিক্ষক ও সহপাঠীদের মুঞ্ 
করেছিলেন, একজন দুর্দান্ত তাঁকিক বলেও 
নকলের কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি। ছেলে- 
বেলা থেকেই কিন্তু ধর্মে তার অতি ছিল; 
এবিবয়ে শ্রবামকৃষ্ণের সঙ্গে ভার সাঁদৃশ্ত নিশ্চিতই 
বয়েছে। অপরিণত বয়লে, যখন ছেলের] খেলার 
চেয়ে জা কিছুতে বেশী আননা পায় না, তখন 


৪৬ উদ্ছোধন 


নরেক্রনাথ খুবই ভালবাসতেন ভগবানের কোন 
ুন্ময়-যুতির সামনে ধানকরার ভঙ্গিতে দীর্ঘকাল 
বসে থাকতে । 

কিন্ত যৌবনের গ্রারস্থে তিনি হাড়ে-হাডে 
যুক্তিপবায়ণ হয়ে উঠলেন। আধুনিক চিন্তাধাক্নায 
যুক্তির প্রাধানোর স্কুর তাঁর মনে গভীর বেখাপাত 
করল। কিছুদিন ধরে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের 
গভীরচিন্তাপূণ বিবয়বন্ত আয়ত্ত করতে যনো- 
নিবেশ করলেন। অন্তরে তিনি সত্যান্বেষী 
ছিলেন, কিন্তু শুধু বিশ্বাস ক'রে কোন কিছু 
গ্রহণ করার চিন্তাযাত্রেই তীব প্রকৃতি বিদ্রোহী 
হয়ে উঠতো । আধ্যাত্মিক বা সীধারণ বিদ্া- 
সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিবুতির সতাতা স্বীকার 
করে নেবার আগে বিশ্বাসযোগা ও সন্দেহাতীত 
প্রমাণ সহায়ে নিজের যুক্তিকে পরিতৃপ্ত করতে 
না পারলে তিনি তঞ হতেন না। গভীর 
অভিনিবেশ নিগ়ে তিনি বাশি বাশি গ্রন্থ পাঠ 
করতেন, পণ্ডিত ও ধমীচাধদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করতেন, পৌথীন ও পেশাদার 
ধর্মবক্তাদ্দের কাছে অতি স্ুক্ম বিষয় নিয়ে 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলতেন, কিন্ত জীবন ও 
অস্তিত্ব সম্দ্ধে তাঁর মনের অকপট সন্দেহের 
অন্ধকার দূর করার মতো যথেষ্ট আলোর সন্ধান 
পেতেন না কোথাও । তিনি দেখলেন, তাঁর 
প্রবল সত্যাহ্ুসন্ধিৎসার তৃষ্ণা! মেটাবার পক্ষে 
অজ্ঞেয়বাঁদ ও ইন্জিয়গ্রাহ গ্রত্যক্ষবাদ যথেষ্ট নয়; 
আদর্শবাদও তাই । সেজন্য, তৎকালে শ্বমহিম়ীয় 
সমাজের শির্ষারূড কেশবচন্ত্র কর্তৃক প্রচারিত 
ব্রাঙ্মসমাজের জনপ্রিয়। মাজিত ও যথেষ্ট 
পরিমাণে খুষ্টান-ভাবাপন্ন মতবাদের কাছে 
তিনি কিছুদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন । 
কিন্তু তাঁর সত্যান্বেষী মনের তীত্র আকুলতা এই 
জ্ঞানালোক-উদ্ভামিত মত্তবাদদেরও সবকিছুর সঙ্গে 
আপস করতে পারল না; সত্যসত্যই তিনি কিছু- 


[ তম বর্--১ম ল'খ্যা 


কাল হতাশার যঙ্গণায় নিপীড়িত হয়েছিলেন। 
অস্থির হয়ে তিনি মহানগরীর স্থযোগ্য ধায়িক 
বাক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বে বেড়াতে লাগলেন; 
কিন্ত কারো! কাছ থেকে এমন কিছু পেলেন না 
যাচ্ছে ভগবানের অস্তিত্বে ও গানষের পূর্ণতা" 
লাভেব সম্ভাবনায় তর মন নি:সশয় হতে পাবে। 

এই প্রচেষ্টায় বার্থমনৌরথ হঘে খন বয়সের 
তুলনায় অতিমান্তায় অগ্রসর, মুক্রিপরায়ণ এই 
সত্যন্বেষী যুবক সন্দেহবাদের গ্রাঁয় কাছাকাছি 
এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন হঠাৎ একদিন এক 
ত্রাঙ্মভক্তের গৃহে দক্ষিণেশ্ববের পরমহংসদেবের 
সঙ্গে ভ্বার সাক্ষাৎ ১৮৮১ খুষ্টাকের 
নতেম্বর মাসের ঘটনা এটি; নরেন্দ্রনীথের 
ব্য়দ খন সবে আঠারো পার হয়েছে এবং প্রায় 
বছর ছুই হবে তিনি কলেজে পডতে সু 
করেছেন। নরেন্দ্রনাথের ভজন শুনে শধামকৃষ্ণ 
মুগ্ধ হলেন এবং নিজ অন্তর্ভেদী দুষ্টিসহায়ে তার 
মধুনিস্তন্দী সঙ্গীতগহবীর অন্তবালে এমন একটা 
কিছুর সন্ধান পেলেন যাতে তার নিশ্চিত ধারণা 
জন্মাল যে, উক্কার মতো দুাবগতি এই ঘুবকটিক্ 
অন্তরে বিপুল শক্তি বিকাশের সম্ভাবনায় প্রচ্ছন্ন 
রয়েছে । একদিন দরক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ভাব সঙ্গে 
দেখা করার নিমন্ত্রণ ক'রে শ্রীরাম তখনই 
তাঁকে নিজের গণ্ডীর ভেতর টেনে নিলেন। 
নরেন্দ্রনাথের পরবতী জীবনের সব কিছুর 


হয়। 


সম্ভাবনাই নিহিত ছিল এই দৈবঘটিত 
সাক্ষাৎকাবটির মধ্যে । 
শ্ররাষকষ্ণের আঙ্গে নরেম্্থের এই 


সাক্ষাৎকার পরে তীদের আধ্যাত্মিক মিলনে 
পরিণত হয়। এই মিলনকে যেন প্রাচীন 
সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির, শাস্ীয় 
বিশ্বাসের সঙ্গে গর্বোদ্ধত যুক্তির এবং বহস্থবার্দের 
সঙ্গে ইন্জিয়গ্রাহ প্রত্যক্ষবাদের মিলনের প্রতীক 
বলে মনে হয়। শ্রীরামকষ। ও নরেজ্রনাথ 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


উভয়েরই দেহ ভারতীয় হলেও সে ছুটি দেহের 
অভ্যন্তরে ছিল ছুটি বিভিন্ন ধাঁচের সংস্কৃতির 
প্রতিনিধিস্বূপ ছুটি বিভিন্ন প্রকৃতির মাহুষ । 
একজন হজ বিশ্বাসে আকড়ে ছিলেন প্রাচীন- 
কাঁলের শাস্ত্রো আদর্শবাদকে, আর একজন 
উঠে পড়ে লেগেছিলেন সববিধ শাস্ত্রীয় বিধি- 
নিষেধের বঙ্ধান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। 
পরম্পরের সাক্ষাৎকারের সময় ্রারামকুষ্ণ ছিলেন 
প্রাচ্য ভাবের মুর্ত প্রতীক, আর লরেন্দ্রনাথ 
ছিলেন পাশ্চাতআভাবে অতিমাত্রীয় অন্নপ্রাণিত। 
এছুটি আত্মার পরবর্তীকাঁলীন মিলনের কথ! 
ভাবলে াকপশিং-এব বূঢ় অনস্তীব্য ভবিষ্যৎ- 
বাণীর কথহ মনে জাগে, যর্দিও তা ভাবের 
দিক থেকে। 

শ্রবামকঙ্ক। আধা।ঝ্মিক সতাদ্রষ্তী ছিলেন। 
শান্ন্যৃতেন ও আচাধগনের উক্তি যে সবই 
সতা, তা তিনি সবাস্তঃকরণে প্রমাণিত করেছেন। 
ইন্দরিয- ও ধুদ্দি-সঞ্চাত জ্ঞানের চেয়ে সঙ্ঞা-স্ঞ1ত 
জ্ঞানের পপর নির্ভর করতেন তিনি বেশী । এই 
তিনটি বৃস্তিই নিজ নিকষ যৌগা অধিকারের 
সীমায় সঞ্জিয় থেকে সমপবিমাঁণ সীবলীলতা ও 
ক্রটিহীন'তা শিয়েহ তাকে স্থুল ও সক্ষম জগং 
পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করেছিল। 
ভাব অন্তদূষ্টিপথে তুলে ধরেছিল রহস্তময় 
বিশ্বের একটি বৃহত্তর, সুসমঞ্জস, অথণ্ড, দিধা 
আলেখ্য। এই দর্শনের ফলে তার হদং় 
প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর অফুরস্ত নিঝ'রের ছার 
উন্দক্ত হয়ে গিয়েছিল । গভীর ও বিপুলপ্রসারী 
জ্ঞানে আকরু তার শান্ত, প্রসন্ন, প্রেমময় চিত্ত 
বাশুবিকই পূর্ণতালাতের পবাঁকার্টার প্রকুষ্ট 
উদ্দাহরণ। তীর প্রত্যয়ের কথা চিন্তা করলে 
উপনিষদের সেই দিব্যভাবাবিষ্ট ঝষির কথাই 
মনে পড়ে, যিনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সমস্ত 
প্রাণীকে লক্ষ্য কবে বলেছিলেন, “বিশ্ববাসী 


এবং 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি ৪৭ 


অম্বতের পুত্রগণ এবং ঘত দিব্যধামবাসিগণ, 
তোমরা সকলেই শোন £ মহা অজ্ঞানান্বকারের 
পারে যে জ্যোতির্ময় মহান্‌ পুর রয়েছেন, 
আমি তাকে জেনেছি; একমার তকে জানিলে 
তবে মুত্যুকে জয় করা যায়, অমুতত্বল/ভের 
দ্বিতীয় আর কোঁন উপায় নাঁই।” সত্যই 
শ্রবামরু্ণদেব নিজজীবনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ও 
উচ্চতম রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন; ষ্ঠ জীবন 
ভাবুতীয় উচ্চাকাজ্ফার আদর্শেরই প্রতিমূ্তি। 
অপর দিকে, শ্ীরমকষ্ণকে প্রথম দর্শনকালে 
নরেজুনাথ ছিলেন আধুনিক পাশ্চত্যির অঙ্গু- 
সন্ধিংসা-সচেতন, বিশ্লেষণপবায়ণ, বিচার প্রবণ, 
সত্যা্েধী ও জেজন্বী ভাবেব মূর্ভ প্রতীক। 
যুক্তির পূজারী ছিলেন তিনি, সম্প্রদায়গত 
ধর্মীন্ুশোদন, ভাবাতিশযা ও আপাতদৃষ্টিতে 
অথহীন শান্ত্রীঘ ক্রিয়াকলাপেব ওপর বিস্বুমা্র 
আস্বা ছিল না তার। ভাবাবেশে ঈশ্ববীয় ঈপ- 
দরশনকে বিকারগ্রস্ত পোকের ভুল দেখার চেয়ে 
বেশী কিছু ভাবতে পারতেন না তিনি। তিনি 
যে সত্যেব সন্ধানী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ 
নাই; তবে আধ্যান্থিকতালিপ্দ, মুনুক্ষ কোঁন 
ভারতীয় সাধকের চেয়ে বরং (শেন পাশ্চাত্য 
দাশনিক বা বৈজ্ঞানিকের চিস্তা ও কার্ধকলাপের 
সঙ্গে তার তাৰ ও অন্ুসন্ধিৎসাঁর সাদা ছিপ 
বেশী। পাশ্চাতা পণ্ডিতদের একনিষ্ঠ চিন্তাধারা” 
প্রদশিত বুদ্ধিবৃদ্তির পথে অশেষ প্রয়ামে 
অগ্লান্তভাবে তিনি বহুদূর পযন্ত বিচরণ 
করেছিলেন, পাশ্চাতাদ্রশনের বিভিন্নশাখার 
জ্ঞান সম্পূর্ণূপে আয়ন্ত করেছিলেন; এবিষয়ে 
সমালোচনাসন্ভৃত একট] স্পট ধারণাও তার 
হয়েছিল। এমনকি যুক্তিমুপক চিন্তাধারার 
বিখ্যাত প্রবর্তক হাঁবার্ট সম্পেনসারেব নিকট 
তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিজের মৌপিক সমালোচনা 
পাঠাবার মতো অতিসাহসিকতাঁও তার ছিল্‌। 


৪৮ 


জন স্টয়াট মিলের লেখা পড়ে প্ররুতির 
অস্তনিহিত অশুভ দিকটা তীর চোখের সামনে 
স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল-যার ফলে ব্রাঙ্গ 
আন্তিকাবাঁদের চীকচিকাময় বাহ প্রলেপটি তার 
. মন থেকে উঠে গিয়েছিল, আর তার জন্বা অস্করে 
আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড । একটুখানি 
সাত্বনা দিতে পারে এখন কোন ভাব বা 
অন্গ্েব্ণা লাভের আশায পাশ্চাত্য-চিন্তাপূর্ণ 
গ্রস্থ গুলির ভেতর থেকে কিছু পাওয়া যাঁয় কিনা 
তা খুজে দেখতে লাগলেন তিনি, শেলীর উগ্র 


ঈশ্ববুবাদ এধা এয়াউন্ওয়াথের আধ্যাত্মিক 
তাবোচ্ছান। থেকেও কিছু পাকার চেষ্টা 
করেছিলেন? বেদাস্থের শুদ্ধ অন্ত ভাঁবেক 


এক অদ্ভুত সংযিশরণ, হেগেলের নিষয়াতান্ত্রিক 
আ'দর্শবাদ স্বাধীনতা সামা 2 
মৈহীরূপ ফরাসী বিপ্লনের যুল আদশ নিষে৪ 
কিছুকাল দাটাঘাটি করেছিলেন তিনি | কিন্ধ 
এসব ভাবের কোনটান্েহ তিনি স্থায়ী তপ্চি 
পেলেন না) বব জীবনেল সভাতা সদ্দ্ধে 


মাইনাপগ্রদ চিশ্তাধারার জন্তা ভার 


এব" 


একট। 


“তোমাদের জাতির কল্যাণের 
জন্য আন্মবলিদানই শ্রেষ্ঠ কর্ম ।” 


উদ্বোধন 


[ ৭*ভম বধ--১ম সংখ্যা 


অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পধবমিত হওয়ার 
ফলে তার বিশুদ্ধ বিচার্শক্তি তাকে টেনে 
এনেছিল স্থিরাস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন বাক্তির প্রায় 
সযপর্যায়ে । ভগবানের অস্তিত্ব সব্বদ্ধে ঘোর 
সন্দেহ এমেছিল তাঁর এবং প্রসিদ্ধ খষিমুনিদের 
দিব্যদর্শনাির কথায় সহজে বিশ্বাস করার মতো 
মনোভাবও তার ছিল না। এছ তন্ুণ 
উতৎসাহীটির হৃদয় যে প্রবল বন্যায় উন্তালতরঙ্গী- 
ন্দোলিত হচ্ছিল, তা কোন হিন্দু সাধকের ঈশ্ববু- 
লাভাথে আকুল আগ্রহের ঝড নয়, তা হচ্ছে 
অমীম শান্তি ৪ অগাধ জ।নলাভের উম্মু 
বাকুলভার ৬! প্রংচীন হিল বিশ্বাস বলতে 
যাবোঝায় তাঁর সবকিছুর ছৎকালীন প্রতিই 
স্বরূপ শ্ররামরুদের গগডাব ভেতর 
নবেন্দ্রনীগ হঠাৎ যখন এসে পড়লেন তখন তিনি 
ছিলেন সববিধ সঙ্গে 
পরিচিত. পীশ্চাতোর মুক্তিবাদী স্বাধীন 
চিন্তাধারার সবব্ধি অন্ত্রণস্ত্ে সুপজ্জিত রুটি 
সম্পন্ধ একজন খাটি সপুনিক বলতে ঘা বোঝায়, 
তাই । 


ভাবের 
আধুনিক ভাবধ!বার 


( ফমশঃ ) 


জন্য, সমগ্র মানবজ[তির কল্যাণের 


“হা উদ্ভম। মহা সাহস, মহা বীর্য, এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞা 
বহতা এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায় |” 


_স্বামা বিবেকানন্দ 


সমালোচনা 


নিবেদিভাকে যেমন দেখিয়াছি__সরলা- 
বালা সরকার । প্রকাশিক- প্ররাঁজিকা শ্রদ্ধা- 
প্রাণা, বামরু্ণ সাঁবদা মিশন সিন্টার নিবেদিত! 
গাঁলস্‌ স্কুল, কলিকাতা-৩ , পৃষ্টা -৫১+১২, 


মূলা_-১৫৭। 

'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়।ছি" - রাঁমরুষঃ 
সারদা যিশন সিস্টার নিবেদিত গাঁলস্‌ 
স্থলের সগ্প্রকাশিত একখানি  ক্ষুদ্ৰায়তন 


্রন্থখানির প্রকাশন সং্রতিকালের 
বন্ুদিন বিগত- 


গন্থ । 
হলেও তার সঠিক জন্মলগ্রটি 
অতীতের মধ্যে নিহিত। তখন আমাদের 
পাঠা জীবন । আজও মনে পড়ে, অন্যান 
অর্ধশতাবী পরবে, এই গ্রন্থটি যখন প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করে তখন নিরতিশয় আগ্রহে 
সেটি আমরা স*গ্রহ করেছিল।ম, পাঠ 
করেছিলাম । কারণ, নিবেদিতার 
জীবনকথা সব-সাধারণে বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল 
না। যেটুকু ছিল, সেটকুও একান্ত আংশিক 
এবং অসম্পূর্ণ ছিল। নিবেদিতাব বিশদ 
জীবনকাঠিনী তখন কেউ রচনাই করেননি । 
সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ছু'চাবটি 
বিক্ষিপ্ধ ঘটনা অথবা ছু'একটি হ্োট বড় প্রবন্ধের 
মধা দিয়েই তখন নিবেদিতার সামান্য কিছু 
পরিচয় আমাদের কাছে উজ্বাটিত হত। 

অতএব, সরলাদেবীর ক্ষদ্রায়তন গ্রস্থখা'ন 
সেদিন যে একটি অমূলা সাম গ্রীকূপে আমাদের 


মেদিন 


হাতে এসেছিল এবং তার প্রতিটি ছত্ 
আমাদের কিশোর চিক্কে গভীরভাবে 
আলোডিত করেছিল, সেকথা এখনও যেন 


সুস্পষ্ট মনে পড়ে ।"" 
তারপর কত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, 
কত অভ্ভাবিত পরিবর্তনে দেশের কপ ও রুচি 


আমুল পরিবর্তিত হয়ে গেল। ফলে অন্তদিকে 
খু 


যাই হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ এটুকু 
লাভ হয় যে, ভগিনী নিবেদিতা'র পুণ্য জীবন- 
খানি ধীরে ধীরে ক্ষণিক-বিশ্বৃতির অন্থরাল 
থেকে আমাদের মনোভুমির সচেতনতার মধ্যে 


প্রনঃ প্রতিভাসিত হল আমরা যেন নূতন 


কারে সে মহনীয়া নারীর প্রতি আমাদের 
জাতীয় ধরণের কথা চিন্তা কক্তে আরম্ত 
করলাম | ক্রমে, ভার ঘটনা-বহুল বিচিত্র 
জীবন এব, নানা সম্পদ সমুদ্ধ রচনাবলী 
একাধিক লেখক-লেখিকার নিপুণ বিশ্লেষণ 
এব, আলোচনার বিষযবন্ত হয়ে উঠল। রচিত 


এবং প্রকাশিত হল ছোট-বড নানা জীবন- 
কথা। কিন্ধ সেনুব সবে আলোচা 
গ্রশ্থথানি তর প্রথম আবিাঁবকাঁলে যেমন 


আকধণীয় ৪ সুথপাঠা ছিল--আক্ত৪ ঠিক 
তেমনি আছে। অতি অল্প পরিসবে ভগিনী 
নিবেদদতাব মহতী চরিতকথ! এমন সুন্দর 


এবং সার্ধকভাবে আর কেট এ পধন্ত চিত্রিত 


করতে পারেননি, স্বকাম অভিজ্ঞতার স্পশ- 


প্রদান তো অপবের পক্ষে সন্গবই  নয়। 
কাজেই, আজকের দিনের অতিবাস্ত পাঠক- 
পাঠিকার জন্ধ এ গ্রস্ত মি:সন্দেহে অতাস্ত 
উপযোগী এবং একান্ত উপাদেয় । 

বহুদিন পৃবে লেখা হলেও গ্রন্থটির ভাষ। 
আধুনিক কালের ভাষা-রীতির সঙ্গে সর্বা'শে 
সামগুসাপূর্ণ । সে ভাষা যেমনি বিশুদ্ধ ও পাগল, 
তেমনি গতিশীল। 

গভীর শ্রদ্ধায় অস্কিত 
জীবনালেখা বুহদায়তন না হয়েও যে সবাঙ্গ- 
সম্পূর্ণ হতে পারে, এ গ্রস্থটি যেন তারই সার্থক 
নিরশন | আমর] সবাস্তঃকরণে এর বহুল 


প্রচার কামনা কৰি। 


একটি অনন্ত 


_ভামসরঞ্জন রায় 


ও উদ্ধোধন 


জনশ্রিক্ষ। ও সংস্কৃত__অধ্যাপক শ্রীধানেশ- 
নারায়ণ চক্রবর্তী | পৃষ্ঠা-১০৪ ; প্রকাঁশিকাঁ_ 
শ্রীমতী উধাদেবী চকরুবর্তী এম্‌এ., বিটি. । 
খধিধাষ। দকুপুকূর পৌঃ, জেলা -২৪ পরগনা, 


পশ্চিমবঙ্গ | মুলা-€'৫০। 
বর্তমান ভাবতব্ষ বাষ্টুভাষা-সংক্রান্ত 
আলোড়নে যথেষ্ট বিপর্যস্ত । হিন্দীকে বা্টুভাষা- 


রূপে নিবঙ্কুশ প্রাধান্যদানের দাবী হইতে 
নানাস্থানে অশান্তির আগ্চন জ্লিতেছে। এই 
দুর্যোগের দিনে পশ্ডিত-অপগ্ডিত-নিবিশেষে 
সকলেই এই সমস্তাঁর সমাধানের জন্য চিন্তান্বিত। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে খ্যাতনামা নন্ৃতঙাধাবিদ্‌ 
পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 
বিরচিত আলোচা পুস্তিকাটির একটি মূল্যবান্‌ 
ভূমিকা আছে। এই পুষ্তিকাঁটিতে অধ্যাপক 
চক্রবতী তথা ও তত্বের যুক্তিতে সংস্কৃতের 
সম্পদ ও আবশ্ঠকতা - এই দুইটি বিষয়কেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মতে 
ভারতের ভাষালমস্তার সমাধান ত্রিভাষা- 
নীতি । এই নীতি অন্তপারে প্রথম স্বান লাভ 
করিবে প্রতি অঞ্চলে আঞ্চলিক মাভভাঁষা। 
ছিতীয় স্থানে থাকিবে “সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক 
ভাষা” স স্কৃত এবং তৃতীয় ভাঁষা হইবে সরকারী 
ভাষা হিন্দী অথবা ইংরেজী । ভারতীয় 
সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কতভাষা যে জাতীয়তাবোধ- 
স্থির ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তাহা তিনি দক্ষতার 
সহিত ব্যাখা করিয়াছেন । সংস্কৃতভাষার 
আর একটি গুকত্বপূর্ণ ভূমিকাকে উদঘাটিত 
করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রতিটি 
ভারতীয়ের বিভিন্ন মাতৃভাষায় পরিণত 
জানলাভের” জন্য সংস্কৃতজ্ঞান একান্ত আবশ্তক । 


[ **তম বর্--১ম সংখা! 


শিক্ষাকে সম্পূর্ণতাদানের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত" 
ভাষার দান যে অশেষ মূল্যবান ইহা প্রতিপন্ন 
করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনধারণের 
বিষয়গুলি (1009:08659) ও জীবনগঠনের 
। 10£0285155 )  বিষয়গুলিন্ন মধো শেষোজ 
গঠনাত্মক বিষয়ের শিক্ষা সংস্বতভাষার 
নাহাযযেই নবাধিক সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। 
পুস্তিকাটিব রচনাকালে লেখক সাধারণ পাঠক 
ও বি. টি. পরাক্ষার শিক্ষার্থী উভয়ের দিকেই 
সমভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ফলে সংস্কৃত- 
চর্চার য়োজনীয়তা ও সংস্কতভাষার সাংস্কৃতিক 
মহিমা সন্ধে সকলেই এই যথাথ যুলাবান্‌ 
পুস্তিকা হইতে বিশেষ সহাঁয়তাপীভেব সুযোগ 
পাইবেন । 

-€ঞমবন্লীভ সেন 


শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ-- উভবেজ্্রনাথ 
চক্রবতী। প্রকাশক: শ্রপূ্ণচন্ত্র পাল, শ্রীরামরু্ণ- 
সারদা মণ্ডপ 'পারীকুঞ্জ ঠাকুরুবাটা, ৭-এ, 
তেলিপাডা লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা ৪। 
পৃ্া ৫০, মূলা পঞ্চাশ পয়সা । 

কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লী ভগবান 
শ্ররামরুঞ্জদেবের দিবা সীঙ্গিধো পবিততীথে 
পরিণত। আলোচা গ্রন্থে শ্যামপুকুরের বিভিন্ন 
স্থানে", 'শ্যামপুকুর বাটাতে?, “বরাভয়মৃতিধারণ' 
এই তিনটি অধ্যায়ে মনোজ্ঞভাবে শ্যামপুকুরে 
শ্রীরামকষ্দেবের লীলাকাছিনী বিবৃত হইয়াছে। 
এই লীলাকাহিনীগুলি ইতঃপূর্বে উদ্বোধন- 
পত্রিকার বিভিন্ন সংখায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
পরিশেষে 'জিয়তু শ্ররামর্ষ-শীর্ষক নিবন্ধটিতে 
সংক্ষেপে শ্রীরামরুষ্-জীবন-পরিক্রমা হইয়াছে। 


স্বীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব 

বেলুড় মঠ? গত ৭ই পৌষ: ২৩ ১২. 
শনিবার কুষ্টাসপ্রমীতে পরমাবাধ্যা 
পরপ্রীযাতাঠাকুরানী দারদাদেবীর ১১৫তম শুভ- 
জন্মতিথি উপলক্ষে বেলড যঠে সারাদিনবাপা 
আনন্দোৎসব অন্ষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতুষে 
মঙ্গলারতি, তৎপরে ভগবান শ্রারামরুষ্ণদেবের 
ও গ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোমাদি, 
ভজন, পাঠ ৪ কালীকীতন অভি হয়। 
অপরাহে আয়োজিত ধর্মদভার় স্বামী বিজয়া- 
নন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বিজয়ানন্দ 
দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনন এঘ্লারিন কেন্দ্রের 
আশাক্ষ) সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ভাবতে 
আপিয়াছেন। স্বামী ভূতেশাননাভী, স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দজী এবং সভাপতি মহারাজ 
্রীশ্রীমায়ের পুণা জীবন ও বাণী অবলগ্থনে 
অতি যনোজ্জ তাঁধণ দেন। 

মাবাদিন বহু ভক্ত নবরনাঁরী বেলুড মঠে 
মমবেত হইয়ীছিলেন। প্রায় ৫,০০৭ ভক্তকে 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। খাগ্াভাব্‌- 
জনিত বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্নঃস!দ দেওয়া 
মস্তব হয় নাই। 


৬৭) 


্রীপ্রীমায়ের বাঁটীঃ কগিকাতা! বাগবাজার 
পল্লীর যে বাড়ীতে পরমাবাধা জগজ্জননী 
রশ্বিপারদাদেবী জীবনের শেষ একাদশ বৎসর 
অতিবাহিত করেন, পুণাম্থৃতিবিঞ্ডিত নেই 
ভবনে প্রীশ্রমায়ের শুভ ১১৫ তম জন্মোৎপব গত 
৭ই পৌধ শনিবার কৃষ্ণাপপ্তমী তিথিতে মহা! 
উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলাবতি, 
যোড়শোপচার পূজা, হোষ, শ্রীত্রীভভীপাঠ, 
'উশ্রমায়ের কথ।” পাঠ, ভজন গভূতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। প্রায় তিন সহশ্র ভক্ত প্রীপ্রীমায়ের 


পার্দপদ্মে তক্তি-অর্থ নিবেদন করেন। প্রসাদ 
হাতে ভাতে দেওয়া হয়। সারাদিন পীশ্রীমায়ের 
বাড়ী আনন্দমুখরিত থাকে৷ সন্বঁরতির 
পরে বু ভক্পের সমাগম হয়। বরাতে ভঙ্জন 
অচ্ঠিত হইয়াছিল । 


কল্পুতরু-উদ্স্ব 
কাশীপুর উদ্ভানবাটীভে গত ১লা 
জাআরি ' ১৯৬৮) “কল্পতক-দিবস' উপলক্ষে 


দিবসহয়বাপী উৎপব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

প্রথম দিন ঃঙ্গলাততি বিশেষ পুজা, হোম, 
ভে!গরাগ, সঙ্গীত সহযোগে পীবামকুষ্ণ-কথা, 
ছুই'ট সম্প্রদায়ের  কালীকীর্তন, 
শ্রখমাকুরের আদ্দিলীল। পালাকীর্তন দান- 
লীলা” লীলাকীর্তন প্রভৃতি অন্ত হয়। 
অপরাহে স্বামী তীগানন্দজী কর্তৃক ভাগৰত- 
ব্যাখার পব স্বামী পুণ্যানন্দজীর সভাপতিত্বে 
স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী অমলানন্দজী এবং 
কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্্ 
দে - যুগোপযোগী ভাষণ দ্বেন। সভাস্তে 
প্রদ্থিজরাজ বন্দোপাধায় “অকাল-বোঁধন-_- 
শীরামচন্দ্রের ছগোতসব" রামায়ণ কীর্তন করেন। 

দ্বিতীয় দিন অপরাহে শ্রীরা মকুষ্ণ-বিবেকানন্দ 
গীতি-আলেখা-অনুষ্টানের পর জনসভায় সভা- 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী সৎস্বক্ূপাননজী 
স্বামী অজ্ঞজাননজী বাংলায়, স্বামী শাস্ত্া- 
নন্দজী ইংরেজীতে এবং অধাপক শ্রীহীরালাল 
চোপরা হিন্দীতে ভাষণ দেন! সকলের 
বন্তৃতাই সময়োপযোগী হইয়াছিল । 

জনসভাব পর সঙ্গীত ও কথকতার মাধামে 
শ্রীরামকঞ্*-লীলাগীতি (শ্রীশ্রীঠাকুর ও নবেন্দ্রনীথ ) 
এবং বাত্রে সবোদ-অন্ষ্টান মনোজ্ঞ হইক্নাছিল। 

তৃতীয় দিন অপরাহে ম্বামী কুদ্রাত্বানন্দজী 


কীতন 


৫২ উদ্বোধন 


কর্তৃক উপনিষদ্‌-বাখ্যার পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত 
ছয়। রাত্রে 'সাধক-কবি বামপ্রলাদ? নাটক 
অভিনীত হুইয়াছিল। অভিনয় অতি হুন্দর হয়। 

উত্সবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্চানবাটী:ত 
সহত্র সহম্র ভক্তের সমাগম হয়! 

কাকুড়গাছি যোগোস্ঠানে প্রতি বৎসরের 
সায় গত .লা জানুআরি 'কল্পতকু-দিবস” 
উপলক্ষে যথারীতি আনন্দৌৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
বিশেষ পুজা, পাঠ ও ভজনাদি উৎসবের প্রধান 
অঙ্গ ছিল। গুসাদ হাতে-হাতে দেওয়া হয়। 
ব্ছ ভক্তের সমাগমে ও ভজন-কীর্তনে 
যোগোস্ঠান আনন্দমুখর হইয়াছিল । 


সারদানন্দ-জন্মোৎসব 


উদ্বোধনে- প্রপ্রামায়ের বাড়তে গত ২*শে 
পৌষ (৫.১.৬৮) শুক্রবার শ্রীমৎ শ্বামী সারদা- 
নন্দজী মহারাজের জন্মতিথি- উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
পৃজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে 
তীহার প্রতিকৃতি সাজানো হুইয়াছিল। বিশেষ 
পৃজা, হোম, ই্রশ্রচণ্ডীপাঠ, পৃজ্যপাদ সারদীণন্দ 
মহারাজের জীবনী-পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। বহু সাধু ও ভক্তের সযাগমে 
উদ্বোধন তবন আনন্দমুখব হইয়াছিল। 


সেবাকার্য 


গত নভেম্বর মাসে রামক্ক্চ মিশন কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত সেবাকাধে নি্লিখিত ভ্রবাদি বিতরিত 


হয়ঃ 
বন্টার্ভ-সেবাকার্য 
পশ্চিমবঙ্গে_ মেদিনীপুর জেলায় বন্ঠার্ত- 
সেবাকাঁর্ধে পিংলা, পিচাবনী, আলাদারপুট, 
বাইপুর ও ছত্রধর1 সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল 
৭৪৯ কুইণ্টযাল, গম ২৬৬ কুইণ্টযাল এবং 
১,৯০০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হুইয়াছে। 
সাহায্য প্রাপ্ত ব্ক্তিগণের সংখ্যাঁ_ ২২,৪৭৩ | 


ঘৃর্ণিবাত্যা-গীড়িতদের দেব 
ওড়িশায়_-কটক জেলায় ঘৃরিবাত্যা- 
পীড়িতদের সেবাকার্ধে পটমুদ্দাই সেবাকেন্দ্র 
যাধামে চাল ৪২৬ কেজি, মটর ৩২ কেজি, 
গুঁড়া ছধ ৮ প্যাকেট, ধুতি ও শাড়ী ২৩১ খানি, 


[ ৭*তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


শিশুদের পোশাক €৫টি এবং ৩৫ খানি কম্বল 
বিতরণ করা হইয়াছে। সাহাযা প্রাণ বাক্তি- 
গণের সংখ্যা_-২৩ | 


ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদ্বের সেবা 
মহারাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ মিশনের বোম্বাই 
কেন্ত্রর্তৃক কয়নানগরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত 
জনগণের মধ্যে সেবাকাঁধ আরম্ভ করা হইয়াছে । 


ছাত্রগণের কৃতিত্ব 


নরেন্দ্রপুর মহাবিগ্কালয়ের যে ৬৫ জন ছাত্র 
১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ, 
এবং বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়াছিল, আনন্দের 
বিষয়, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে । 


কার্ধবিবরণী 


রাশচি-রামকুষ্ণ মিশন যন্া হাসপাতালের 
বাঁণিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬-_মা্চ, 
১৯৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯৫১ খষ্টান্ধে 
এই স্তানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠা- 
কালে শযাসংখা। ছিল ৩২; বর্তমানে ২৪০টি 
শয্যা আছে, তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও :৩টি. 
কুটির। 

বামক্রষ্* মিশনের এই সেবাঁকেন্দ্রটি একটি 
পূর্ণাঙ্গ টি বি. স্তানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে । 
এখানে সর্বপ্রকার যন্ারোগীর আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোগনির্য়, চিকিৎসা 
এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে । আবোগ্া- 
লাভের পর রোগীর্দের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা 
হয়) রোগমুক্ত ধোগীর্দিগকে ল্যাবরেটরি, 
এক্স রে, নাসিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ার-হাউিস, 
ওয়াটার-ওয়ার্কম, টেলারিং প্রভৃতি ম্যানা. 
টোবিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 

আলোচ্া বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৪৮; 
তন্মধ্যে ৩৩" জন রোগী নৃতন ভরতি হইয়াছে 
এবং ২১১ জন পূর্ববৎসবের | বৎসরের মধ্যে 
৩৬* জন রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে; 
বতসরের শেষে ১৮৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন 
ছিল। ১* জন রোগীর অন্্রচিকিৎস| কব! হয় । 
৯১ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


১৬৮ জন যোগীকে কষ-খবচে চিকিৎসা করা 
হইয়াছে; কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট 
ব্যক্িগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং 
জনসাধারণের দানে বিনা-ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে 
এতগুলি রোগী চিকিৎসালাত করিয়াছে। 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মংস্থার বদান্তায় ১৪৭টি 
ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। স্থানীয় 
দরিদ্র ঝোগীদিগকে বিনা-খরচে চিকিৎসার 
অগ্রাধিকার লাভের স্থযোগ দেওয়া হইয়া 
থাকে । আলোচ্য বর্ষে স্তানাটোরিয়ামের 
বছিধিভাগস্থ চিকিৎসালয়ে ৪৯১ জন যগ্মারোগ 
এবং অন্তান্ত বোগাক্তান্ত ৯৩৫ ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে 
চিকিৎসালাভ করিয়াছে । 

৪ৎ জন রোগী আরোগ্যলাভের পর স্থানীয় 
আরোগোোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে; 
ইহাদের অধিকাংশকে লানাটোরিয়ামে নানা 
প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর 


বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহের হুযোগ দেওয়া! হইয়াছে। 
উল্লেখযোগা যে, বর্তমানে বিশেষ 


প্রয়োজনীয় এই জনহিতকর সেবাপ্রতিষ্ঠান 
যক্মা-স্যানাটোরিয়ামের বাধিক ব্যয় সম্পূর্ণ 
সস্থলান হইতেছে না, আয় অপেক্ষা বায় 
প্রতিবধেই অধিক হইতেছে । এই বিষয়ে 
আমরা সহায় সরকারের এবং ব্ধান্য জনগণের 
সহাহুতৃতিপূর্ণ দৃষ্টি আকধণ করিতেছি ! 


আমেরিকায় বেদাস্ত 


সেপ্ট লুই বেদাস্ত-সোলাইটির বাধিক 
(এপ্রিল, ১৯৬৬ মার্চ ১৯৬৭) সংক্ষিপ্ত কার্ধ- 
বিবরণী £ কেন্ত্রাধাক্ষ__স্বামী সতপ্রকাশানন্দ । 

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা : সোলাইটির 
উপাসনা-মন্দিরে গ্রীক্মরকালে দশ সপ্তাহ বাতীত 
প্রতি ববিবার গাতঃকালে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী 
সতপ্রকাশাননা বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলছ্ছনে 
বক্তৃতা দেন। ধর্মী ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান যথা ইউনাইটেড হিক্র টেম্পল, 
ফাষ্ট” ইউনিটেরিয়ান চার্চ, সোসাইটি অব 
ফ্রেওস, ওয়াশিংটন বিশ্বধিষ্ঠালগ্ন, সেন্ট লুই 
বিশ্ববিদ্যালয়, লিনডেনউড কলেজ, ওয়েবস্টার 
কলেজ হইতে অনেকে যোগদান করেন। 


ভ্রীধামরুষ মঠ ও মিশন সংবাদ €৩ 


শহরের বাহিরের ভতক্তবৃন্দও মাঝে মাঝে 
সভায় যোগ দেন। আলোচা বর্ষে ৪৭টি 
রবিবাসরীয় ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল 

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার 
সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ মহারাজ ধ্যান- 
শিক্ষ। ও শান্্রব্যাখ্যার ক্লাস করেন। আলোচ্য 
বর্ষে 'নারদীয় ভক্তিন্ত্র" এবং কঠ- ও কেনো- 
পনিষৎ আলোচিত্‌ হইয়াছিল। সভায় জিজ্ঞান্থ 
শ্রোতাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নদমূহের উত্তর দেওয়া 
হয়। ছাত্রগণ এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও 
শিক্ষায়তনের সভ্যগণ ক্লান্পে যোগ দিয়াছিলেন। 

গ্রীষ্মাবকাশের সময় যখন নির্দিষ্ট ধর্মালোচনা 
বন্ধ ছিল, তখন লোসাইটির বেদান্ত-ক্কামের 
ছাত্রগণ রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 
নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যানাভ্যাসে এবং স্বামী 
সৎ্প্রকাশানন্দের “টেপরেকর্ড-করা” বক্তৃতা 
শুনিয়া অতিবাহত করিতেন । 

সার] বতপর ধ্যান ও নীরব উপাপনার 
জন্য ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের সব দিনে 
বেলা ১১টা হইতে ১২ট1 পর্যস্ত সোসাইটির 
উপাসনা-মন্দির খোলা রাখ! হইয়াছিল। 

(৩) মাদিক 'কথামৃত' ক্লাস £ প্রতি 
মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধায় সোসাইটির 
পদশ্বৃন্দ ও বন্ধগণের নিকট শ্রীরাম কফ- 
কথামত আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় 
স্বামী সংপ্রকাশানন্দ ভগবান শ্রীরামরুঞ্জদেবের 
সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নিকট শ্রুত ঘটনাবলী 
প্রলঙ্গক্রমে বিবৃত করেন। 

(৪) অতিরিক্ত সভাঃ  সোসাইটতে 
হিন্দুধর্মের প্রধান মঙ্বাদসমূহ আলোচনা 
করিবার জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি সভার 
আয়োজন করা হইয়াছিল। এই আলোচনা 
সভাগুলিতে বিভিন্ন উচ্চ বিস্ভালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীবৃন্দ, মহিপা-সমিতির সাস্যাগণ এবং 
বেদাস্ত সোসাইটির সভ্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 

(৫) নানাস্থানে বক্ৃতাঃ কনকরডিয়! 
থিয়োলজিকাল দেমিনারী এবং মেরীতিলে 
কলেজে আমস্ত্রিত হুইয়া স্বামী সংপ্রকাশানন্দ 
যথাক্রমে 'ভিগবদ্গীতার বাণী” ও “ঈশ্বরলঙ্গিধানে 
অগ্রগতি' সন্থদ্ধে ভাষণ দ্রেন এবং জিজ্ঞানিত 
প্রশ্থনমূহের উত্তর দেন। 


৫৪ উদ্বোধন 


(৬) চিকাগো বেদাস্ত-মৌসাইটি পরিগর্শন : 
চিকাগো শহরে শ্রীরামকফদেবের বাধিক 
উত্দ্বে যোগদান কারয়া শ্বামী সংপ্রকাশানন্দ 
€বিশ্ব-এঁকা-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্তয 
দুষ্টিঃ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই উতসব-সভায় 
ত্বামী প্রত নন্দ গধান অতিথিরূপে উপস্থিত 
ছিলেন এবং উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদ্দান কবেন । 
চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির 


নূতন তবনের উদ্বোধন-অন্ুঙ্টানে উপস্থিত 
থাকিয়া স্বামী সত্খ্রকাশানন্দ পূজা ও 
বক্তৃতাঁদিতে অংশ গ্রহণ করেন। 

(৭) উৎসব £ আলোচা বষে শরীর, 
বুদ্ধদেব, শক্করাচার্য, শ্রিরামকষ্চ, শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবী, শ্বাথী বিবেকানন্দ ও ম্বামী 


ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণা জন্মতিথি উপলক্ষে 
পূজা! ও আলোচনাদি স্বভাবে অনুষ্ঠিত 
তইয়াছিল। 

ভগবান শ্রীরামরুষ্ের জন্মোখ্সৰ উপপক্ষে 
এ লাদ-দাীনের বিশেষ বাবস্থা করা হয়। একদিন 
সন্ধ্যায় পরী বমায়ের পুণা জীবন অবলম্বনে রচিত 
চলচ্চিত্র প্রদশিত হইযাছিল। এতদ্যতীত 
গুডফ্রাইডে ও খুষ্টজন্মদিবস হুষ্টভাবে £দ্যাপিত 
হয়। ্রীশ্রীদুগাপূজার সময় পূজাদি অশ্নষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 

(৮) সন্নাসী পরিদর্শকবুন্দ : মালোচা বধে 
শ্রপামরুষ্ণ-সজ্ঘের যেসব সন্যসী সেপ্ট লুই বেদাস্থ 
সোসাইটি পরিদর্শন করেন, তাহাদের নাম 

স্বামী ভবানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ, শ্বামী 
সনুদ্ধানন্দ, স্বামী ভাম্যানন্দ, স্বামী শাস্ত্রানন্ৰ, 
স্বামী বিবিদিষানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী 
সবগতানন্দ ৷ 

(৯) শরশ্রীরামরুষ্ককথামৃতগ্রস্থ বিতরণ £ 
সোদাইটির ২৫তম বধপৃত্তি 
শ্ীরামকঞ্চকথামৃত- (ইংরেজী সংস্করণ) 
বিতরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে । সর্বসমেত ৩০৪ খাঁনি 
€]006 (08091 ০01 9 2800510191708 
€51071889ন 075 1038 6016১9 ) আমেরিকার 
বিশ্ববিগ্ঠালয়, মহাবিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রস্থাগারে 
বিতবিত হয়। 

(১) পুশ্তক-উপহার : স্বামী সতপ্রকাশা- 
নন্দ-প্রণীত জ্ঞানযোগের নাধন'প্রণালী 


উপলক্ষে . 


[ ৭*তম বর্ব-১ষ সংখ্যা 


(80166000501 000%18985 ) পুস্তকের 
১১২ কপি সোসাইটির ভক্ত ও বন্ধুবর্ণকে, 
গ্রন্থাগারসমূহে এবং সঙ্গাসিবৃন্দকে উপহার 
দেওয়া হইয়াছে 

(১১) উল্লেখযোৌগা অন্ান্ত কার্য ; আলোচ্য 
বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বানে ৪৭ জন 
বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শনে আসেন 
এবং উপামনাদিতে যোগদান করেন! 

মোদাইটির জদন্তাবন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক- 
সমূহের যখোপযুক্ত সদ্ধাবহাঁপ কিতেছেন। 

আলোচা বধে শ্বামী সত্প্রকাশানন্দ বন্ছ 
আগ্রহশীল ব্যক্তিকে ধর্মব্ষিয়ে উপদেশ দেন । 


প্রচারকাধ 

গজ এপ্রিল মান হইতে ২*শৈ জুলাই পরস্ত 
শ্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামরু্চ মিশন আশ্রম-- 
বোম্বে, রামু আশ্রম _রাজকোট, জুনাগড়, 
জাঁমনগর, গোপ্ডা, ভেজা প্রা, হিবুনা, 
বাডোয়ারা, মোটিমারভ্‌, পোরবনার, দেওড়ী, 
বামকুষ্ণ সেবামন্দির--পাটেল বিগ্ভানগব, সরদার 
পটেল বিবেকানন্দ বিছালয়_-আমেদবাদ, 
অঞ্জলি সোদাইটি - আমেদাবাদ, মডেল হাই স্কুল 
_আমেদীবাদি, সরন্থতী বিগ্যামণ্দির হাই স্কুল -- 
আমেদাধাদ, যোগাশ্রম আঁমেদাবাদ, বেঙ্গলী 
ক্লাব-আমেদাধাদ, মহিলামগুল--পাপানপুর, 
পালানপুব ঠাকুরবাভী, বিগ্ঠামন্দিৰ পালানপুক) 
ভিসা, ডিপা হাই স্কুল, আদর্শ হাইন্কুপ -ডিসা, 
মাউণ্ট আবু বালিকা বিদ্যালয়_ ম।টণ্ট আবু, 
টিচার্স ট্রেনিং স্কুল মাউন্ট 'আবু। মধ্য 
ইংরেজী স্কুল-মাউণ্ট আবু, টিবেটিয়ান সুপ _ 
মাউন্ট আবু, হাহ স্কুল_গাবু বোড, ব্লক 
মন্দির আবু রোড ইতাদি স্কানে হায়াচি হ- 
মহযোগে “হিন্দুধর্ম ও আ্ীরামকঞ্চ,। “জাতীয় 
জীবনে ধনমেখ হয়োজ্জনীয়তা ও যুগাচাধ 
বিবেকানন্দ পন্থদ্ধে মোট ৪৮টি বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তন্মধ্যে «৬টি হিন্দীভাষায় ও ২টি রাঁংল! ভাষায় 
প্রদত হইয়াছে। 


স্বামী স্বাত্মানন্দের দেহত]াগ 


আমরা অত্যন্ত ছুঃখের সহিত জানাই তেছি 
ষে, স্বামী ধাানন্দ ( গঙ্গাধর মহারাজ ) গত 


মাঘ, ১৩৭৪ ] 


১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭, বাত্রি ২ট] ৩৫ মিনিটের 


সমগ্ন কামারপুকুর শ্রীরামরু্চ যিশন আশ্রমে 
৬৬ বৎসর বয়দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত 
১২ই ডিসেম্বর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে যথোঁপযুজ চিকিৎমা ও 
সেবাশুশ্রষার্দির ব্যবস্থা করা হয়। পরে 
দ্বিতীয় আক্রমনে ঠাহার জীবনাবসাঁন ঘটে । 

তিনি প্রীমৎ স্বামী শিবাননদজী মহারাজের 
মন্ত্শিধু ছিলেন। ১৯২২ খুষ্টাব্ধে তিনি 
শ্রামকঞ্চসঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ 
ুষ্টাবে স্বামী শিবাননাজীর নিকট সন্সযামদীক্ষা 
লাত করেন । 

প্রীবামকষ্চ মঠ ও মিশনে বিভিন্ন কথ 
করিলেও প্রধানত: তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পৃজা ও 


বিধিধ সংবাদ ৫৫ 


সেবাদির কার্ধে নিবত থাকিতেন। প্রধান কেন্জু 
বেলুড় মঠে এবং শাখ।-কেন্ত্র করাচী, দিল্লী, 
লক্ষৌ, মাদ্রাজ, কাঁমারপুকুব প্রস্ততি আশ্রমে 
তিনি পৃজানীক্ষপে নিযুক্ত থাকিয়া ই শ্রঠাকুরের 
সেবাপূজার কাজ অতান্ত নিষ্ঠার সহিত 
সম্পাদন করিয়াছেন । গত ১৫ বহসঞ 
যাব তিন ভগবান শবামুরুফের জন্মভূমি 
কামরপুকুরে অবস্থান করিতিছিলেন | তিনি 
লরল, কর্ঠ এব ধ্যানপরায়ণ সন্গা!শী ছিলেন। 
ঠাহার দেহত্যাগে সঙ্ঘের একজন উত্তম সাধুর 
অভাব ঘটিল। 

তাহার আত্মা শ্রীরামকম্৫-পাদপদে চিরশান্তি 
লাভ করিয়াছে । 


9 শা: শান্তিং 1 শাস্তি; 1! 


বিবিধ-নংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 


নব বারাকপুর ঃ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে 
স্বামী অমুতত্বানন্দ মহারাজ ( বেলুড় মঠ) যে 
ধারাবাহিক বক্তৃভাঙ্গালীর হ্চনা! করিয়াছিলেন 
গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার স্থানীয় শক্তিসংঘে 
তাহাবু দ্বিতীয় ব্কৃতা৷ প্রদীন করেন। এদিন 
তিনি শ্রীষীবামককষ্চদেবের অন্ধাঠনে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ও ধর্মের প্রয়োনীয়তা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। 
গত ১৭শে নভেম্বর শক্তি সংঘে তিনি তাহার 
তৃতীয় বক্তৃতায় শ্রশ্ররামরুষ্ণদেবের জীবনী নৃতন 
দষ্টিভঙ্গীতে বিশদভাবে আলোচনা করেন। 
উভয় মভাঁয় পৌরোহিতা করেন ভক্টর মহেন্দ্র 
মালাকার। 
গত ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৬ই 
নভে”্র পর্যস্ত বাকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে 
শীবিভূতিভূষণ মণ্ডলের উদ্যোগে শ্রবামকফ-মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
দিবসতরয়ব্যাপী উত্সব স্থষ্ঠভাবে ও সমারোছে 
মম্পন্ধ হইয়াছে। প্রথয দিব নামসংকী্ডনাদি, 
দ্বিতীয় দিবস প্র্রঠাকুব, প্রতিমা ও শ্বামীজীর 


বিশেষ পূজাদি ও প্রসদবিত্ণ এবং তৃতীয় 
দিবস ধর্ম-সভা ও “দানবীর হরিশ্তন্দ্র' যাত্জাভিনয় 
অন্কঠিত হয়। ধ্সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
বিশ্বদেবানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আমন 
গ্রহণ করেন স্বামী স্থশান্তানন্দজী | প্রায় তিন 
হাজার লোঁক্ুকে ব্স|ইয়া গ্রপাঁদ দেওয়া! হয়। 

ভেলিয়া: গত ৭ণই পৌষ শ্রীমায়ের 
জন্মতিথি উপলক্ষে তেলোভেলোর ডাঁকাতে- 
কালীর প্রান্তরে শ্রীীমায়ের নিমীয়মাঁপ মন্দির- 
প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, হোম, পাঁঠাদির আয়োজন 
হুইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তগণ শ্ীত্রঠাকুর ও. 
প্ীপ্নীমার জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। 
জাতি-ধর্ন-নিবিশেষে সহম্রাধিক ভক্তকে বসাইয়া 
শ্রসাদ দেওয়া হয়। 


কার্য-বিবরণী 


প্রীসীরদা-সংঘ : ্রীপ্রীমায়ের শতবার্বিকী 
উৎসবের সময় আসারদা-সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। 
বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে নিখিলতারত 
সার্'-ংঘের ২৩টি শাখা হুইয়াছে। প্রতি 
দেড় বংসর, ছুই বখ্সর পর পধ সংঘের সম্মিলনী 
হয়। শ্রীমতী হুভদ্রা হাক্সার সংঘের সাধারণ 
সম্পীদিকা। 


4৬ উদ্বোধম 


সারঞা-সংঘের কলিকাতা কেন্দ্রের অধিবেশন 
সাধারণতঃ প্রতি মালেক্র প্রথম সোমবাঁরে হইয়া! 
থাকে । অধিবেশনে 'ীশ্রমায়ের কথা” পাঠের 
পর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দিয়া থাকেন। 
গত ২৪শে জুলাই সংঘের বাধষিক অধিবেশনে 
শ্রদ্ধেয় ম্বামী লোঁকেশ্বরানন্দ মহারাজ 
সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়া অনবদ্য ভাষায় 
শরীপ্রীমায়ের কথা বিবৃত করেন। 

গত চার বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্সব 
একটানা ১০১ ঘণ্টা ধরিয়া প্রতিপালিত হইয়া 
আসিতেছে । অখণ্ড পাঠ ( “কথামৃত”, 'লীলা- 
গ্রসঙ্গ', গীতা, চশ্ডী প্রভৃতি ', পৃঙ্জা, আরতি, 
কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অহোবাত্র 
ভগবত্নাম ও গানে মুখরিত হইয়া গৃহে একটি 
পবিত্র পরিমণ্ডল স্ষ্ট হয়। শ্রীপ্রমায়ের ও 
স্বামীজীর উৎসব ১২ ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়। 

কলিকাতা সংঘ চাকুরিজীবী মেয়েদের 
জন্ম একটি হুস্টেল পরিচালনা করেন। এই 
আবাসিক ভবনে নানা কর্ষে বত ১৫২ জন 
মহিলা আছেন । 

জনকলাণকর কাঁজে সংঘ সাধামত সাহায্য 
করেন। এবার জওয়ানদের পরিবারের জন্য 
২২০২, বিহার খরাত্রাণের জন্য বেলুড় মঠে 
২৫২ এবং বীকুড়া খবাত্রীণের জন্যও কিছু 
টাকা পাঠানো হইয়াছে । প্রতিমাসে কামার- 
পুকুরে ৬রঘুবীবের সেবার জন্য ১১২ ও কোয়াল- 
পাড়া মাতৃমন্দিরের জন্ত ১১২ পাঠানো হয়। 


[ **্ভম বর্ষ--১ষ সংখ্যা 


৬জগন্ধাত্রীপূজায় জয়বামবাটীতে ছুগতি গ্রা- 
বাসীদেয জন্য ধুতি, শাড়ী, জামা ইত্যাদি 
পাঠানো হয়। ছাত্রীদেবও অর্থসাহাষ্য কর! 
হইয়া থাকে যথাসাধ্য । 

আমাদের অন্যান্য শাখায়ও নানাবিধ জন- 
সেবামূলক কাজ হয়। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
অমরাঁবতীর শাখা; সংঘ কর্তৃক সেখানে একটি 
কৃষ্ঠাশ্রম পরিচালিত হয়। 


স্কুলে আবশ্যিক সংস্কৃত শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা 


গত ২৫শে ডিসের শ্রীঅনস্তশয়নম্‌ আয়েঙ্গার 
পাটনায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেন, “মারি- 
কুলেশন স্টাঙার্ড পর্যস্ত সমগ্র তারতবর্ষে সংস্কত- 
শিক্ষা আবশ্টিক হওয়া! প্ুয়োজন। ভারতে 
ইংরেজী ভাষা যে জাতীয় সংহতির সহায়তা 
করিতেছিল, সে সংহতিসাধন সংস্কৃতই করিতে 
পারে।” 

তিনি বলেন, “সমগ্র ভারতে জাতীয় চিনত্ত- 
সায়রে দোল! দিয়া জাতিকে একন্ুত্রে গাঁধিতে 
পারিবে সংস্কৃত-শিক্ষাই | সংস্কৃতের প্রভাব 
সার] ভারত জুডিয়া) তামিল ভাষার শতকর! 
৫০ তাগ শব্ধ, তেলেগুর শতকরা ৭৫ ভাগ শব্ধ 
এবং মালয়ালমের শতকবা ৯০ ভাগ শব্দই মূলতঃ 
সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ভারতের মহাকাব্য 
ও পুরাণগুলিও সংস্কত ভাষায় পিখিত। কাঁজেই 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবেশ-ছ্বারই হইল সংস্কৃত।” 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ১৭ই ফাল্তন (১. ৩. ৬৮), শুক্রবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও 
অন্টত্র ভগবান শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের ১৩৩তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পৃজজা, পাঠ ও 
উৎসবাদি অন্ৃষঠিত হইবে এবং পরবর্তা রবিবার ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৬৮) 
এতছ্পলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে। 





দিব্য ৰাণী 


নিত্যোহনিত্যানাং 0৮তনশ্চেতনানাম্‌ 
একো ব নাং যে! বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা- 
স্তেবাং শাস্তি; শাশ্বত্তী নেতরেষাম্‌ ॥ 


_কঠোপনিষদ্‌ ,২।২।/১৩ 


(বিপুল বিশ্বে সকল কিছুই বিনশ্বর ; 
যাহা হতে তারা হয়েছে স্থষ্ট 

অবিনাশী তাহ1--ভগবান, ঈশ্বর 
ব্রহ্মা হইতে তৃণাবধি সবই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের প্রায় 
প্রতিভাত হয়; আসলে সবারই চেতন সত্তা! একটিই--ভগবান। 
তাহাৰি শক্তি, তারি ইচ্ছাই নিয়মরূপেতে জগতের সব ঠাই 
ঘটায় সকল ঘটনাই, তাই কর্মেতে মোর যথাকাম ফল পাই ।) 


অনিত্য সব বস্তুর মুলে নিত্য সত্তা যিনি, 
চেতানারূপেতে বিরাজিত যিনি চেতন জীবের মাঝে, 
এক হুইয়াও বিধান করেন বনহুর কর্মফল, 

জগৎকারণ, জগদীশ্বর সেই পরমেশ্বরে 

আপ নারি মাঝে, চিত্তকমলে যারা দরশন করে, 

আর কেহ নয়, কেবল তারাই শাশ্বত শাস্তির 
অধিকারী হয়; ( চিরপ্রশাস্ত শাস্তিসায়র ভিনি। ) 


কথাপ্রসজে 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাস্তবতা 

আমর] যাহ কিছু করি, কল্পনা করি, বাস্তব 
জীবন বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে তাহার 
উপযোগিতা। যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার 
মূল্য কিছু আছে কি? আমাদের সকলেরই 
মতো গ্রুবামকুষ্ণদেবও বলিয়াছেন_ শা । কোন 
কল্পনা, এমন কি সত্যও, তা সে যত উচ্চাঙ্গে রই 
হুউক না কেন, তাহাঁকে বাস্তবে কপায়িত করিয়া 
যদি জীবনের গুয়ৌজন সিদ্ধ করিতে না পারা 
গেপ, বে তাহা ছারা আমাদের লাঁত কি 
হইবে? শিন্ধি খাইলে নেশা হয়, ইহা জানিলে 
বা মুখে আগুড়াইলে কোন লাভ নাই, 'আমাদেব 
নেশা! তাহাতে হইবে না। নেশা করিতে 
হুইলে সিদ্ধি কিছুটা যোগাড় করিয়া খাইতে 
হইবে) যোগাড় করিয়। হাতে ধরিয়া রাখিতে ও 
নেশা হইবে না, বাঁটিয়া খাইতে হইবে। 

এই বাস্তবতীবোধ সমন্ধে তিনি অন্থান্ত সত্য- 
ূষ্টাগণের মতে সজাগ ছিলেন বলিয়াই শাস্ত্র 
জ্ঞান-অর্জন অপেক্ষা অধ্যাত্মজগতের সত্য গুণিকে 
বাস্তবে রূপাগ্িত করিবার প্রয়াসের উপরই জোর 
দিতেন বেশী। অবশ্ত কিভাবে তাহা করিতে 
হইবে জানার জন্য, নির্দেশলাতের জন্য যেটুকু 
প্রয়ো্গন তাহা তো! জানিতেই হইবে, আর 
মনকে তদভিমুখী করিবার জন্তও। কিন্তুসে 
আর কতটুকু? শ্ররামকষের বাস্তবতা-নিষ্ঠীর 
অবিসংবাদিত পরিচয় অধিকারিভেদে, শিতেদে 
বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহার ধারণা ও সাধনা করার 
শক্তির সীমা পর্যস্ুই তাহার উপদেশদান, 
ছোট বড় নকলকেই উৎসাহদান। সাধারণ 
মানুষের সীমিত উপলব্ি-শক্তির নিকট যাহ! 
বাস্তব বলিয়া বোধ হয়-_-আমাদের প্রতিদিনের 
দেখা এই বৈচিত্র্যময় স্কুল জগৎ বাস্তবতার সেই 


সবনি্ন স্তর হইতে শুক করিয়া “ঈশ্বরই বন্ক, 
আর সব অবস্ত”রূপ বাস্তবতার চরম স্তর পর্স্ত 
বিস্তৃত সমস্ত অস্তিত্বকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছেন। যেগুলি বস্বর আপেক্ষিক স্তর, 
সেগুলিকেও যথোচিত মূল্য দিয়াছেন। যাহারা 
সত্যের নিক্নত্ম ভূমিকেও বাস্তব বলিয়া বোধ 
করিতে বাধ্য হইতেছে, তীহার উর্ধে 
তাকাইবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহাদেরও 
তিনি উপেক্ষী করেন নাই কখনও, অসীম 
সহান্তৃতি ইমা সাহায্য করিয়াছেন 
তাহার বাস্তবতাবোধকে সাধ্যমত অধিকতর 
উন্নত কবিতে, তাহার বোধশক্তিকে বধিত 
করিতে । তাই অদ্ৈতত্ত্বের উপলব্ধির পরও 
কেশবচন্ত্র সেনের রোগমুনক্তর জন্য “কথবচনী'র 
নিকট ডাব-চিনি মানা তাহার পক্ষে সম্ভব 
হইয়াছিল, তাই সম্ভব হইয়াছিল সমান 
আস্তরিকতা লইয়৷ গৃহস্থতত্ত গণকে এবং নবেক্ত্র- 
নাথকে পৃথকভাবে আপাতবিবোধী উপদেশদান 
-_সিংসারে থেকেও তাকে পাওয়া যায়”, “সত্যি 
বলছি, তৌমর] সংসার করছে৷ এতে দৌষ নেই”, 
গৃহস্থগণের পক্ষে শাস্ত্রের অবিরোধী সামান্য 
ভোগ তত দোষের নয়”) এবং “বাবা, খাদশ 
বদর অখণ্ড তক্ষচধ পালন করলে তবেই মনবুদ্ধি 
শুদ্ধ হয়, ভগবান সেকূপ মনবুদ্ধিরই গোচর ।” 


তবে বারংবার তিনি একথা বলিয়াছেন যে, 
আমাদের দৃষ্টিতে যাহা বাস্তব বলিয়া গ্রতিভাত 
তাহাকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া ধরিয়া জইয়] 
তাহারই মধ্যে যদি নিজেদের উপলবি-শক্তিকে 
সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিই, গাঁহার উর্ধ্বে 
উঠিবার চেষ্টা না করি, তাহ] হইলে হাজার চেষ্টা 
করিলেও যাহা আমরা সকলেই চাই, যাহার 
জন্তু আমাদের জীবনের সকল গ্রচেষ্টাই 


ফান্তন, ১৩৭৪ ] 


নিয়োজিত সেই ছুংখকষ্টকে ও মৃত্যুকে এড়াইয়া 
ঘাঁওয়া এই বাস্তবতার সীমার মধ্যে থাকিয়। 
কখনই সম্ভব হইবে না। উহা! লাভ করিতে হইলে 
উচ্চতর স্তরে বেধশক্রিকে উন্নীত করিয়া উচ্চতর 
বাঁন্তবকে প্রতাক্ষ করিতেই হইবে। যেমন, 
আমরা নিজেদের যতদিন দেহ বলিয় প্রতাক্ষ 
করিব ততদিন বুদ্ধিতে “আমি দেহ নই' প্রস্ৃতি 
যতকিছু তন্বকথাই স্তুপাকীর করি না কেন, 
যতই পড়ি বা শুনি না কেন “দেহের হৃখছুংখ 
আমাকে ম্পর্ণ করিতে পাবে না. দেহের বিনাশে 
আমার বিনাশ নাই, বান্তবক্ষেত্নে তাহাতে 
আমরা ছুঃখ ভয়ের হাত হইতে রেহাই পাইৰ 
না; পায়ে কাটা কুটলেই “মামার যন্ত্রণা হইতেচছ' 
বোব হইবে। মনের বেলাও তাই। দেহাম্ম- 
বোধের যে স্তরকে মামা বাস্তব ধলিয়া। অভ তর 
করিভেছি, পে স্তরে মুখের সঙ্গে হথ, জন্মের 
সঙ্গে মৃত্া থাকিবেই ৷ পে স্তরে থাকিয়া এদব-ক 
এড়ানো অদস্তব। প্রাীনকাল হইতে চেষ্টা 
করিয়া! আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের মানত 
নানাভাবে ইহার জন্ত চে্টা করিতেছে নৃতন নূ£ন 
বিজ্ঞ(নের আবিন্কত মতোর প্রযোগ, রাজনীতি, 
মমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির মাধায়ে। কিন্ত 
ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। ছুঃখের একটি পথ 
কুদ্ধ হইয়াছে তো আর একটি প্রশস্ততর বা নৃতন 
একটি পথ হ্ষ্ট হইয়াছে মাত্র; শারীরিক দুঃখ 
কমিয়াছে তো মানসিক ছুঃখ বাঁড়িয়াছে। যে 
জগংকে আমরা বাস্তব বলয়! প্রতাক্ষ করিতেছি, 
যাহার মধ্যে নিজেকে দেহ বপিয়া প্রতাক্ষ 
করিতেছি, তাহার অস্তিত্বের মূলেই রহিয়াছে 
স্থথ দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি অবিস্ছেগ্ভকূপে 
জড়িত, তাহারই মধ্যে থাকিয়া! ছুঃখকে মৃত্যুকে 
এড়াইবার কোন উপায়ই নাই। এড়াইবার 
একমাহ উপায় এই স্তর হইতে নিজেকে উঠাইয়া 
লঙয়া | হর্দি কৌনগুরূপে লিঙ্গের প্রতাক্ষ 


কথাপ্রসঙ্গে ৫৯ 


করিবার শক্তিকে বাঁড়াইয়া নিঙ্জেকে দেহ হইতে, 
পরে যন হইতেও পৃধক অমর সন্ান্ধপে প্রত্যক্ষ 
কর! যায়, তবে আর সেই সব স্তরে সীমিত 
ছুঃখ-মুত্া প্রন্থতি মামাদের স্পর্শ ৪ করিতে পাবে 
না। পূর্বগ শনংখা সতাদ্র্টার মতো! ই্ররাম- 
কুগ্চুদব নিজে প্রত্াক্ষ করিয়াছেন, আমরা যে 
দেহমন হইতে পৃথক “শুন্ধবোবন্বঞূপ”_ ইহা 
করনা নয়, বাস্তব । এই “শুদ্ধবোধন্বন্ধপ*কেই, 
“আমাদের সকলেরই স্বন্ূপ"কেই ভগবান বলা 
হয়; ইহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার (বুদ্ধিগভ 
করা মার নয়) নামই ভশবানলাভ। ইহার 
বাস্তবত|-উপনব্িণ সঙ্গেদক্ষেই যে ছুংখকইাদি 
মার মাযাদের ম্পর্ণ কবিতে সারে না, তাগাও 
তিনি বলিয়াছেন নিজ প্রতাক্ষের ভিন্িতেই 
দাড়াইয়া -ভগবানলাভ হলে খোঁরো 
নারকেলের মতো! হয়ে যায় ..দেহের হ্থখ-ছুংখ 
ভাঁকে আরম্পর্শ কবতে পাবে না।” খোবো 
নারকেল _স্ুনা নারিকেল, যাহা খুব 
শুকাইয়া গেলে শান খোল হইতে আলাদ। 
হইয়া ঘা, নাড়িলে ভিতরে “খর্‌ খব্‌* করিষা 
নডে। নিজের স্বন্ূপের বাস্তবতা উপলব্ধি 
হইলে সেইবূপ দেহ হইতে যে মামরা পৃথক, 
তাহা স্পঈ দেখা যায়| কাঁচা অবস্থায় নারিকেলে 
শাঁস, খোল, ছো'বড়া সব একপক্ষে জড়াইয়া 
থাকে; সাধারণ অবস্থায় আমরাও তেমনি 
দেহ-মন প্রভৃতি দব কিছুকেই “মামি বলিয়া 
বোধ করি, এসব হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া 
প্রতাক্ষ করিতে পারি না । এটি না করিতে 
পাঁরিলে কিন্ধু “সিদ্ধি খাওয়াই হইল না। 
দিদ্ধি পাইয়া হাতে রাখিয়া “নাড়া-চাড়া” 
করিলে-গুরুরূপা ও ম্বূপ-উপলন্ধির পথের 
সন্ধান পাইয়াও কাজে না লাগাইলে _নেশা 
হইবে না, ছুঃখ-তয়ের হাত এড়াইয়া সদাননদহর, 
বিগত-ভব হওয়া যাইবে না। 


৬ উদ্বোধন 


এই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় 
কি? একমাত্র উপায় মনবৃদ্ধিকে শুদ্ধ করা, 
শুক্র বাঁস্তবকে প্রত্যক্ষ কবিবার মতো যোগ্যতা 
অর্জন করা; পবিত্রতা ও একাগ্রতার সাধনাই 
ইহার সহায়ক। একাগ্রতাই জ্ঞানলাভের 
একমাত্র পধ, শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, সর্ববিধ 
জাগতিক জ্ঞানলাভেরও। আর পবিত্রতা 
বা সংঘম ছাড়া মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করাও 
সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিগ্থ ধর্মে ভগবান- 
লাভের উপায় বলিয়া ঘোষিত আরাধনা, জপ, 
ধ্যান, অহ্ষ্ঠানাদি যত প্রকার ধর্ম।5চরণ আছে 
ভাহীর নবশ্তুলিরই একমীছর লক্ষা, যে-জগৎকে 
আমর। বাস্তব বপিগ্লা ভাবি সেখান হইতে মনকে 
সরাইয়! আনিকা ভগবাঁনে বা নিজের স্বরূপে বা 
উচ্চতম সত্যে একাগ্র করার সহায়তা কর!। 

শ্রীরামকঞ্চদেব তাই বারবার আমাদের 
এই উপদেশই দিক্লাছেন_-যে যেখানে যে 
অবস্থায় আছ সেখান হইতেই, যাহার যতটুকু 
শক্তি আছে সংযম-মভ্যাস এবং মনকে ভগবানে 
একাগ্র করার চেষ্টা কর, যথাদাধা চেষ্টা কর 
মনের উপর তাহার চিন্তার ছাপ দিয়া চলিবার। 
অধিকারিতেদে বিভিন্ন প্রকারে ইহা করিবার 
উপদেশ দিয়াছেন তিনি ; যাছার যাহা করিবার 
মতো শক্তি নাই, তাহাকে দেকপ নির্দেশ কখনো 
দেন নাই; তবে নিক্গষের সাধ্যমত মনকে ষে 
মত্যের দিকে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেই 
হইবে, তাহা নকলকেই বলিয়াছেন। যেমন, 
কোন স্থবাঁসক্ত বাক্তিকে যস্তপাঁন ভাগ করিতে 
বলেন নাই, কিন্ধ খাইবাৰ পূর্বে মা-কে নিব্দেন 
করিক্লা খাইতে বলিয়াছিলেন। যেমন, যে গৃহস্থ 
তাহাকে সংসারতাগ করিতে বলেন নাই, 
সংসারে থাকিয়াই তগবানের দিকে মন রাখিতে 
বলিয়াছেন, যাহার ফলে মন ক্রমশঃ নিম্তর বাস্তব 
হইতে উচ্চতর বাস্তবকে উপলব্ধি করিবার 
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যোগাতা অর্জন করিতে পারে--তোমরা সংসার 
করছো, এতে দোষ নেই | তবে ঈশ্বরের দিকে 
মন বাথখতে ছবে। তা লা হলে হবে না। 
এক হাতে কাজ করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে 
ধরে থাকো।” আঁবার সর্বত্যাগের উপদেশও 
দিয়াছেন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ; কিন্ত সকলকে 
নয়। একদিন শ্রীবামকষ্চপমীপে কেশবচন্ত্র সেন 
প্রভৃতি বসিয়া ঠাহার কথা শুনিতেছেন, সংসারে 
থাকিয়া কিভাবে ভগবানলাভ করা যায় মেই 
প্রসঙ্গ হইতেছে । হঠাৎ কেশববাবু হাসিয়া 
বলিলেন : “ইনি এখন বলছেন মংসারে থেকেই 
হয়, একটু পরেই কুটুস্‌ কৰে কাঁমড়াবেন__ 
সব তাগ না করলে হবে না।” শ্ীরামরুষ্দেব 
সন্বেহে হাসিয়া বলিলেন, “না, না, তোমাদের 
কামড়াবো কেন ? 

সতাবস্বতে মন একাগ্র করাই উদ্দেশ্ঠ, 
যাহার পক্ষে ঘে পথে তাহা! কর! সম্ভব । ইহারই 
নাম সাধন।-সত্াবস্তকে প্রতাক্ষ করিবার মতো 
যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা । ধর্ম বলিতে এইটিই 
বুঝায়, কোন মতবাদে বিশ্বাসমাত্র নয়। সতা 
যদি শাঙছের বা সতাত্্টাগণের কথামাজ্রই 
থাকে আমার কাছে, তাহাতে লাভ কি হইল? 
চেষ্টা করিতে হইবে উহার বাস্তবতা প্রতাক্ষ 
করিতে । দিদ্ধি খাইপে কেন নেশ! হয়, তাহার 
বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্ত বা সত্যই নেশা 
হয় কিনা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেবল 
বৃথা তর্ক করিয়া লাভ নাই _-*যো-মে! করিয়া! 
কিছুটা সিদ্ধি যোগাড় করিয়া খাও--আসল 
কাঁজ কর! হইবে, সব সংশয়ের অবসানও হইবে। 
পুরীতে জগন্নাথার্শন যদি লক্ষ্য হয়, কেবল 
টাইম-টেবল পড়িয়া সময় না! কাটাইয়া হতটুকু 
সে পথে আগাইয়া যাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ । 
বহু সতান্বেধীর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে- 
লব রোগমুকির উধধ আবিষ্কৃত হৃইয়াছে, 
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কেন, কিভাবে তাহা! রোগমূকি ঘটায় তাহার 
বিস্তারিত বিবরণ না জানিঘাও বৈগ্যের নির্দেশ- 
মত উহা দেবন করিলে রোগমুক্তি ঘটবেই। 
আমাদের প্রায় সকসকে তাহাই করিতে হয় 
এবং করিয়া ফলও আমরা পাই। 

বাস্তবতানিষ্ট শ্রীরামরষ্চ তাই ভগবত-প্রপঙ্গ- 
কাঁলে যুক্তি তর্কের তুফান তুলেন নাই, নিজের 
উপলব্ধির কথা আর বিভিন্ন 'ভবরোগ' হইতে 
মুক্তির বিভিন্ন উধধের কথাই বলিয়া গিক্াছেন 
' প্রায় সর্বক্ষেত্রেই | 

ক 

সতাত্তষ্ঠাগণ জগৎ ও জীবনের মূল সতাকে 
বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিবার পথগুলি অক্ন্দ্ 
_ সাধনায় আবিষ্কার করিয়া নিজ উপলব্ধির উজ্জল 
, আলোকে উদ্ভাপিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
৷ সে-পথে দূরের সব খবর না জানিয়াও চলিলে 
 লক্ষালাভ হইবেই | আব তখন সব শুধু জানা 
_ নষ, প্রত্যাক্ষ করা যাইবে। 

আসগ কাজটি হইল তীহাদের নির্দেশিত 
পথে চলা--ভগবানকে প্রতাক্ষ করার যোগাতা! 
অর্জন করা। এইটি আমরা ভুলিয়া যাই-_ 
ঘোগ্যতা-অর্জন ছাড়াই তাহাকে লাভ করিতে 
চাই, অথবা তাহার অস্তিত্বকে “অবাস্তব বলিয়। 
মতামত দিই জোর গলাম়। (ভগবান তো 
দুরের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, মনকে 
প্রত্যক্ষ না করিক্বাই অন্ুমান-সহাঁয়ে মনস্তত্বের 
ৰই লিখিয়া ছাড়িয়। দিই__বিভ্রান্ত মাঁষকে 
আবো বিভ্রান্ত করিবার জন্য । ) 

শান্বাদিতে ঈশ্বর প্রন্থুতি যেপব কথা লিপিবদ্ধ 
আছে, সতাত্রষ্টাগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা 
অবাস্তব, কষ্পানামাত্র বাঁ (চার্বাক যাহা 
বলিয়াছিলেন) লোক ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্ত 
ধূর্ত, ভণ্ড ও প্রতারকগণ' এই স্ব ঈশ্বরের 
স্িত্ব প্রড়তি ধর্মের অবাস্তব তথাগুপসির প্রচার 
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করিয়াছিলেন_ইহাই তথকধিত বিজ্ঞাননিষ্ঠ 
বন্থ বাস্ট-মনে এখনও ক্রিঘাণীল। ইহার 
মূল কারণ ছুইট। একটি হুইল, বিজ্ঞান যে- 
সত্যের কথ! বলে তাহা পরীক্ষাদহায়ে 'যাচাইক্া- 
বাজাইয়া লইয়া তবে বলে এবং সকলকে 
আহ্বান করে, যে-ধারায় পরীক্ষা করিয়া তাহার! 
মে-সত্যের বাস্তবতায় নি:সংশয় হইয়াছেন, 
সেধারায় উহা নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে। 
অপরটি হইল, সেভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
সর্ধাবস্থায় সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, 
উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দ্বার সকলের 
জন্যই উন্মুক্ত, কোন বাক্তিবিশেষের ধারণা বা 
কথামাত্রই উহার প্রমাণ নহে। 

বিজ্ঞানেরই এই মূল কুত্রটিকে ভুলিয়া যখন 
আমরা জড়-বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকেই 
একমাত্র বাস্তব বলিয়৷ এবং ধর্মগুরদের কথাকে 
অবীস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিই, তখন উহা! 
আমাদেবই ভাষায় এক ধরনের “কুসংস্কারের” 
পর্যায়েই পড়ে, যুক্তির পর্যায়ে নহে। কারণ, 
আধ্যাত্মিক জগতের সতার্র্টাগণও বৈজ্ঞানিকদের 
মতোই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরিয়া চলিয়া 
সত্যকে যাঁচাই করিয়া লইয়াছেন কি না, 
বৈজ্ঞানিকদের মতোই মকলকে একটি বিশেষ 
ধারা অবলম্বনে উহার বাস্তবতা নিজে পৰীক্ষা 
করিয়া লইতে বলিয়াছেন কিন, তাহা আমরা! 
ভাবিয়াও দেখি না, সে-ধারা অবলম্বনে উহার 
সতাতা পরীক্ষা করিবার পর কোন মতাঙত 
দেওয়া তো দুরের কথা। তাছাড়া, একথাও 
ভুলিয়া যাই যে, বাস্তব” 'বাস্তব” বলিয়া হ্টগোল 
করিলেও নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা সকলেই 
তাহার সবগু(পকই যাঁচাইম়া। লইতে পাৰি না। 
বিজ্ঞানের অধিকাংশ উচ্চ সত্যকেই নিজে 
পরীক্ষা! করিয়া বাস্তব বলির! দেখিয়া লইবার 
মতো প্রস্ততি আমাদের কয়জনেরই বা থাকে? 
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বৈজ্ঞানিকদের কথা আমাদের বিশ্বাপ করিয়াই 
লইতে হয়। 

আর ধর্মের বেলা সমভাবে বা উচ্চতরভাবে 
পরীক্ষিড -বান্তবতাঁ-পরীক্ষার সবচেয়ে বড় 
কষ্টিপাথর প্রত্যক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত _-সতা- 
্রষ্টাদের কথাগুলি গ্রহণ করিবার সময় বিন! 
পরীক্ষায় উচ্চ কঠে বলিঘা উঠ্ঠি--ইহা অবাস্তব? 

ধাহাদের ঘোঁগাতা আছে, ভীহাদের পক্ষে 
স্বামী বিবেকানন্দের মতো! নিজে পরীক্ষা করিয়া 
তবে উহা গ্রহণ করার পথই প্রশস্ত। কিন্ত 
অধ্যাত্বজগতের কেন, জড়বিজ্ঞানের ও উচ্চতম 
তত্বগুলির বাস্তবতা যাগাই করিয়া লঈবার মতো 
যোগাতা অর্জন করিতে পারি বা করিতে চাই 
কয়জন? প্রদঙ্গ ক্রমে এক দিনের একটি ঘটনা 
মনে পড়িতেছে | ১৯৩৭-৩৮ খুষ্টাজের ঘটনা _ 
ঘটনাটি বিখাাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা 
ও তাহার দহপাী রামক্র্ মিশনের সন্তরাপী 
স্বামী নির্ষেদাননাজীছে লইয়া । কাহার নিকট 
সেদিন ডক্টর সাহা ছাড়া তাহার মারে! 
কয়েকজন বিদগ্ধ মহপাটী দেখা কৰিতে গিয়া- 
ছিলেন। স্বামী নির্বেদানন্দ তখন শ্রিবামকঞ 
শতবাঁগ্কী ম্মীরকগন্থ '0ঘ1৮ছণ ৪৮9 
01 এনা গ্রন্থটর জন্য 7 [৮7506037778 
৪ নাত টা এ 290519950০0৪”শীর্বক প্রবন্ধটি 
রচনা করিতেছিলেন। উহার ভিতর একটি 
অধায়ে তিনি প্রসঙ্গকমে আধুনিক বিজ্ঞানের 
কয়েকটি তথাপন্বদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
এতপ্ুপি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক মহপাগীকে একব্র 
পাইয়া তিনি ত্রাহাঁদের নিকট উহা পড়িয়া 
গুনাইলেন, ঠিকমত সব লেখা হইয্সাছে কি না 
পরিজ্ানা! করিলেন। ডং সাহা বলিলেন : 
“ঠিক আছে।” স্বামী নির্বেদানন্দ পরে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-প্রসঙ্গে বলিলেন, “আমাদের 
প্রাচীন যুনিখ্বতিরা সপ্ত সম্বন্ধে এই কথাই ব'লে 


উদ্বোধন 


[ **তম ব্য-_২য় সংখা! 


থাকেন যে. তারা যে-পন্ধতি অবলগ্থন ক'রে 
এ সতা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা অবসম্থন ক'রে 
আমরাও সফলকাম হতে পারি। এখন, হুয় 
তাদের কথা মেনে নিতে হয়, নয়তো নিজের! 
পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। তোমরা বৈজ্ানিক- 
রাও তো এ কথাই ব'পে থাঁকো।।” ডন্টর সাহা 
শুনিয়! বলিলেন, “কিন্তু স্বামীজী, তোমার কথায় 
একটা ফ্লীক থেকে যাচ্ছে। আমাদের কথ! 
না মানলে তোমায় ল্াসোবেটাবিতে নিষে গিয়ে 
ভিমনহ্েশন দিয়ে দেবো । তোমরা (অধাশ্র- 
বাদীরা )তা পাব না।” নির্বেদানন্দজী বলিলেন, 
*তোমবাও তা পাব ন। |” শুনিয়া অবাক হইয়া 
ডক্টর পাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার মানে ?* 
সামনের মাঠে একক্ষন নিরকর চাধী চান 
করিতেছছিল। তাহাকে দেখাইয়া নির্ধেদনিন্দজী 
বলিলেন, “আচ্ছা, ই চাষীদকে লাবেরেটারিতে 
নিয়ে গিয়ে তৌমার আস্টো-ফিজিক্সের লেটেস্ট 
থিওরীটা বুঝিয়ে দিতে পার?” কিছুক্ষণ চিন্তা 
করিয়া ডক্টব মাহা বপিলেন, ভা তে পারি না, 
স্বামীজী, ট্রেনিং দরকার” নির্বেদ!নন্নজী 
বলিলেন, “্ষের ক্ষেত্রে তাই, ট্রেনিং 
মেন্টাল ডিলিপ্রিন দবুকর।” 

পন্ততি যে প্রয়োজন, যোগাতা অর্জন যে 
প্রয়োজন _এই কথাটিই মাজ আমরা ভুলিয়া 
গিয়াছি। আজ জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে 
অবাস্তব বলিয়া তাহার বা ধর্ষের বিরুদ্ধে যহ কথা 
সোচ্চার হইতেছে, তাহা দবই উঠিতেছে 
প্রস্ততিহীন, পরীক্ষাহীন ভিত্তিভ্ূমি হইতে, তাহা 
সবই শৃন্তগর্, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক উক্তি । 
ধাহার। এইনব কথা বলেন, শাহাব বুদ্ধিবৃত্তিতে 
যত বড়ই হউন না কেন, তাহাদের ভিতর 
একজনও কি আধ্যাত্মিক সতাগুলির সত্যতা 
নিঙ্জে ঘধাযোগ্যতাবে পৰীক্ষা করিয়া দেখিবান্ধ 
জল সজালতাদের প্রশিত্ত পথে চলিয়া! পদ্দীণ 


দ্ধ 


৯ 


ফাস্তন, ১৩৭৪ ] 


করিবার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন 
করিবার পর পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়া সেগুলিকে 
অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন? একজনও 
নহে। যুত্তির পুজ্গারী কেহ কি বলিতে পারেন, 
কী অধিকার আছে তাহাদের একটি বিশেষ 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কবিয়া অপরের প্রত্যক্ষ করা 
সত্যকে, শুধু একজনের শয়, অসথা সত.দরষ্টার 
একই পদ্ঈতি-অবল*্গনে উপলব্ধ একইরপ 
সত্যকে পরীক্ষা না কৰিফজা মিথ্যা বা অবাস্তব 
বলিয়া উড়াইয়া দিবার; আজকার দিলে 
যদি বেহ বলে, 'লোহাকে সোনায় বপাস্থাদত 
করার সম্ভাবনা অলীক, কারণ ছুরির উপাদান 
ঢুটি পথক অবিভাঁজা বগু”, অথবা হাত দিয়া 
রমগোঁলী। টিপিগ্লা দেখিয়া বলে, ইহা মিষ্ট নহে? 
বা অঞ্চকারে গোলাপফুল শুঁকিয়া বুল) ইহা? 
কোন বর্ণ নাই'_ তাহার কথাপ্ডাল যতখানি 
হাস্তকর, কেবল সাধাপণ অবস্থার অশুদ্ধ মন ৪ 
পঞ্চেন্জরিয়-লন্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিগা যিনি 
বলেশ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবাস্তব, কল্পনামাত্র”, 
তাহার কথাগ্তলিও সমভাবে হামকর ছাড়া 
আর কি? ভগবান “অব[ঙআঅনসে(গোচরম্”- 
সাধারণ মনবুদ্ধি দিয়! তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যাঁয় 
না। কিন্ত শ্রীরামরুষ্দেব বলিয়াছেন, “তিনি 
শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোঁচর” “তাকে দেখা যায়।” 
ভগবানের অস্তিত্ব, আমাদেরই পরমাননাময় 
অবিনাশী সর্বগত হ্বব্ধপ বাস্তব কি না, তাহা 
প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তাহার যোগ্যতা অর্জন 
করিতেই হইবে। 
ঙ্ 

শরামরুষণদেব তাই নিজে এ সত্যের বাস্তবতা 
প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের সবস্তরের প্রত্যক্ষের কথাই 
নানাভাবে বারবাধ বলিয়াছেন, আর বিস্তৃতভাবে 
বলিয়াছেন তাহা এ্রত্যক্ষ করিবার যোগ্যতা- 
র্জনের পথ কাহার পক্ষে কোন্টি প্রশস্ত । 


কখাগ্রস্গ 
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আর ছোট বড় কল “মনমূখ এক'-কলা 
সতান্থেধীকেই এ পথে চলিতে সহায়তা 
করিয়াছেন তিনি সবান্ঃকরণে। 

ইহারুই জন্য তিনি আপিয়াছিলেন। এখনও 
স্বক্ষুশ্রীরে তিনি সেই অপার সহানুভূতি লইয়া 
বহিয়াছেন অশস্তিষ্ডের উচ্চ হইতে উচ্চতর 
বাস্তবতাকে গুত্যক্ষ করিবার পথে আমাদের 
সহায়তা করিবার জন্য, ইহাঁও বহজনের 
গুত্যক্ষসিদ্দ। স্থ।মী ব্রদ্ধাননকে বেলুড় মঠের 
জনৈক সন্গাসী একদিন ৩ুগু করেন, “মহারাজ, 
আপনারা ঠাকুণকে কি দেখতে পান ?"? 
প্রথমে তিনি বলিংলন 
পেতেন), ছনেছি ? একটু পরে বলিলেন, 
“আমরাও কখনো কখনো দেখতে পাঁই।” 
আরও একটু পরে বলিলেন, “দেখ, তোবা 
যখন ভজন করিস, ভজন যেদিন খুব জমে 
ওঠে, দেখি ঠাকুর বসে শুনছেন ।” 

আন্তরিকভাবে চাহিলে, ড।কিলে তিনি 
সাড়া দিবেনই | জীবনে প্রতিদিন কর্তব্য কর! 
ছাড়াও কর্তসময় তো কত বৃথা কাজে আমরা 
ব্যয় করি? তাহাই ভিতর হইতে একটু লইয়া 
তাহার কথামত চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? 
চরম অন্ুভূতিলীভ সময়সাপেক্ষ হইতে পারে, 
কিন্তু এপথে সামান্ত অগ্রসর হইলেও যে ফল 
পাওয়া যাইবে, পরিশ্রমের তুলনায় লাভ তাহাতে 
অনেক বেশী--“ম্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো! 
তয়াৎ” (গীতা )। জবধর্ষের সর্বভাবের 
লোকের উপযোগী নির্দেশ তাহার কথায় 
রহিয়াছে । হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস 


একটি বিশেষ পরিমাণে বিশেষ প্রক্রিয়ায় যিলিত 
কৰিতে পারিলে ছুটি মিশিয়া জলে পরিণত 
হয়_ইহা যতখানি সভা, শ্রীরামকৃঞদেবের ধর্ম- 
বিষয়ক কোন নির্দেশ যথাযথভাবে পালন কৰিলে 
তাহার নির্দিষ্ট ফললাতও যে হইবে, ইহাও 
ততথানি সত্য-_ সমভাবে বাস্তবতা-ভিতিক। 


উদ্তরে 
“স্বামীজী দেখতে 


স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত ] 


শুশ্রগুরুপদ ভরদা 
মঠ 
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ভাই শশ, 

তভোঁমার বহুমূত্রের অস্থথ শুনিয়া মহারাজ গুভূতি সকলেই চিন্তিত আছেন। কোন 
রোগকে আশ্রয় দেওয়া ভাল নয় । খুব সাবধানে থাঁকিবে ও উত্তম চিকিৎসক ছার] মুত্ধ 9910108 
করিয়া তাহার ব্যবস্থামত পথ্যাদির বন্দোবস্ত কর! তোমার একান্ত আবশ্তক। অন্থথ অবজ্ঞা করা 
উচিত নয়। আর একটু একটু ভ্রমণ কর! দূরকার। প্রভুর কৃপায় মঠের সকলে এখন 
ভাল আছে। 

এবার উৎসবে আশাতীত জন্ভা হয়েছিল । প্রায় ৫,।৬০ হাজার আন্দাজ। কোন স্থানে 
পা বাড়াবার স্থান ছিল না। প্রায় তিন-চার শত উদ্যোগী ও কহ্ক্ষম ভক্ত উৎসবের সকল কার্য 
অতি শৃদ্ধলার সহিত সম্পন্জ করেছিল। গ্রসাদবিতরণ, জল ও সরব পানের বন্দোবস্ত গ্রতৃতি 
সকল কার্ধ অতি হন্দরন্ধপে হয়েছে। লোকে দেখে অবাক | শতাধিক সংবীর্তন-সঞ্দায় অতি 
উৎসাহের সহিত সারাদিন প্রভুর নামগান করেছে। লোকে বলে, শহরের প্রায় তিনভাগ হিন্দু 
ভদ্রলোক উত্সবে এসেছিল। এবার অনেক রাজা, রায়বাহাদুর ভক্তির সহিত প্রসাদধারণ 
করেছিল। গত শিববাত্রির দিন [584 24786০ মঠ দর্শন করিতে গোপনে এসেছিলেন। দর্শন 
করিয়া অতি আনন্দিত হয়ে গেছেন--একথা বড় বড় ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। 
আমরা শ্রশ্রপ্রভুর কয়েকখানি চরিত তাহাকে উপহার দিয়েছি। তিনি সেজন্য ধন্যবাদ 
পাঠাইয়াছেন। শুনিতেছি স্ব বড়লাটও নাকি আমিবেন। "*-প্রভুর ইচ্ছা, তার কার্য তিনিই 
কবেন। এখানে আসিবার পৃ দিন 7,99% [41760 নিবেদিতা ও কৃহিনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছিলেন। তথায় মা-কালী ও শ্রশ্রপ্রভুর শয্যাদি এবং পঞ্চবটা দর্শন ক'রে অতিশয় আনন্দিত 
হন। তুমি বিশ্বরঞ্জন ও গুকাশের জন্ত ভাঁড়া পাঠাইলে তাহারা যাইবার জন্ত গ্রস্ত আছে। 
তবে মহারাজের নিকট উহাদের পাঠাইবার জন্ত লিখিও। মহারাজের অনুমতি না পেলে 
তাঁরা কেমন করেই বাযায়। মহারাজ জিজ্ঞাসা কচ্ছেন বিশ্বরঞ্জন গেলে তাহাকে কি কাজ দিবে। 
[8656 ০1 ০1 জানিতে চান; সে গিয়া কি করিবে, কি প্রয়োজন । 


তুলসী কেমন আছে? তুমি আমানের ভালবাস! ও প্রণাম জানিবে। 


ইতি 
দাস 


বাবুরাম 


চির-পরীক্ষার্থা শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীগোরা্টাদ কুণ্ু 


শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কি না এ বিষয়ে যে 
যেমনটি ভাবিতে চাঁয় ভাবুক,_যাহাঁর যতখানি 
মেধা সে তদনুযায়ী প্রশ্নটি সমাধান করুক 
বা নাই করুক--আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই 
অন্থপম চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক লইয়া কিছু 
আলোচিন! করিতে প্রপ্জাস পাইব | 

আমবা যাঁহাঁকে বিদ্যাশিক্ষা বলি শ্রীরামকৃষ্ণের 
তাহা কিছুই ছিল না। স্কুল কলেজ ইউনিতার- 
সিটি বা রিসার্চ লেবোরেটরীর স্থ উচ্চ সেপান- 
শ্রেণী ভার্গিয়া ওঠানামা করা বা কোনো 
ছোটবডো গ্রন্থাগার মঙ্থন করা তো দূরের কথা, 
তিনি সামান্ত নিম্ন প্রাইমারীর খোডো চালাঘরের 
পাঠও শেষ করিতে পারেন নীই। কিন্ছ 
তাহার জীবনী আলোচনা কৰিলে দেখা যাঁয় যে, 
না পড়িলেও তাহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছে 
প্রচুর ; বিদগ্ধ প্রশ্নকতার ছুব্ধহ গশ্রের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছে বহুবার । আশ্চর্যের কথা এই যে, 
তিনি কখনও কোনো পরীক্ষকের সন্ুখীন হইতে 
অনিচ্ছুক বা বিরক্ত হইতেন না। বরং নিজের 
উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য 
পাগ্রহে যোগ্য ব্যক্তিকে খোজ করিয়া 
বেড়াইতেন। 

এখানে প্রথমেই একটা কথা ভাল করিয়া 
বুঝিয়া দেখা দরকার । শ্রীরামকষ্চের পুবে 
মাধ্যাত্বিক জগতের আর কোনো! মহাপুরুষকে 
এমন কঠোর জিজ্ঞাসা এবং নির্ধম সন্দেহের 
দন্ুখীন হইতে হয় নাই। অস্রাশ শতাবীতে 
বজানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
টন্তারাজ্যে এক মহা ওলটপাঁলট ঘটিতে থাকে । 
বিশ্বাস, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা এবং উপহাস নানান 

২ 


শাণিত অস্ত্র লইয়া] ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক জগতের 
দ্বারপ্রান্তে কঠোর আঘাত হাঁনিতে শুরু করে; 
যুক্তির সহিত যাহা মিলিবে না, পরীক্ষায় যাহা 
টিকিবে না তাহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেল। 
সেই ঘনঘটায় বনু আবর্জন! উড়িয়া গেল, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে টান পড়িল ধর্মবিশ্ব(সের মূ ভিন্তিকে 
লইয়া। এই মহা দুর্যোগের দিনে শ্রুকুষ, 
শ্ররামচন্দ্র, বুদ্ধণেব, শঙ্কর, শ্রচৈতন্ত সকলেই 
ছিলেন, কিন্তু কুঙ্মাটিকা এমনই প্রবল হইয়া 
উঠিল এবং চারিদিক হইতে এমন কলরব আর 
হঙ্কার উঠিতে লাগিল যে, এ দেশের জ্ঞানী, গুণী, 
শিক্ষিতেরা উহাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার 
করিতে উদ্যত হইলেন। ধাহারা একেবারে 
অস্বীকার করিতে পারিলেন না তাহারা ভয়ে 
ভয়ে আমতা আমতা করিয়া সেই সম্পর্ক গোপন 
করিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে সেই প্রবল 
ঝঞ্ধাবিক্ষুদ্ধ কালের প্রান্টরে আসিয়া দাড়াইলেন 
এই নিরক্ষর পৃজারী ব্রাঙ্ষণ। তাহার একমাত্র 
আকাজ্ষ। জীবন দিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া 
দেখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াতীত সত্য ঘর্দি থাকে 
তবে ভাহাকে প্রত্যক্ষ জানিব, বুঝিব, স্পর্শ কৰিব । 
স্বর্গ এবং পৃথিবীর ভোগস্থথকে তুচ্ছ করিয়া, 
শরীরমনের অস্তিত্বকে ভুলিয়া অনীম অকল্পনীয় 
মাহসে ভর কথিয়া দীর্ঘ বারোটি বছর তিনি 
পৰীক্ষানিরীক্ষা এবং গবেষণা চালাইলেন। 
তারপর সকলের হইয়া তিনি যুক্তি এবং মাঁজিত 
বুদ্ধির কাছে পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন । 
সত্যই তো বুদ্ধিতে যাহা বোবা যাঁয় না, 
যুক্তিতে যাহা! মান! যায় না, পরীক্ষা করিয়া 
যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না, শিক্ষিত 


৬৬ উদ্বোধন 


মাহষ তাহা লইবে কেন? শ্রীরামরুষ্চ 
তাই আধুনিক যুক্তিবিচারের পবীক্ষাগারে 
মত্যকে যাচাই করিয়া লইবাঁর জন্য উপযুক্ত 
মান্চষ খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তাহার কথাই ছিল-- 
বই পড়িয্না কি হইবে, করিয়া দেখাইতে হইবে। 
ধাহার। তাহাকে পৰীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন, 
তিনিও তাহাদের আসল উদ্দেশ্ত ও বুদ্ধির দৌড় 
পরীক্ষা করিয়া লইতেন। উপযুক্ত মানুষটি 
পাইলে তাহার কতই না আনন্দ! 

নানা স্তরের লোক আপিয়াছেন তাহার 
সংস্পর্শে-_বিতিন্ন উদ্দেশ্তে, বিভিন্ন প্রশ্ন লইয়া, 
বিদ্বিনন সন্দেহের বশবর্তী হইয়া। ইহাদের মধ্যে 
ছিলেন-_ প্রতাঁপশালী জমিদার, ধর্মশান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত 
এবং আচাধ, প্রবলবাক্তিত্ম্পন্ন খাতিমান 
মনীষী, এডতোকেট এবং মযাজিট্রেটগণ, ব্রিটিশ 
সওদাগরী অফিসের মুতস্থদ্দি, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক এবং তীক্ষুধী ছাত্রগণ এবং তৎকালীন 
ভারতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানসাধক। সাধারণ 
লোক শ্ররামরুষর কথায় পরম শান্তি লাভ 
করিয়া অতি সহজেই গলিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
আধুনিক যুগের এই সমস্ত কৃতবিদ্ প্রতিভাশালী 
বাক্তিগণ শ্রীবামরুষ্ণকে সহজে ছাড়েন নাই। 

দীর্ঘদীন ধরিয়া! ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন রানী রাঁমমণির জামাতা স্থপ্রসিদ্ধ 
মথুরবাবু, যিনি ছিলেন বাঁনীর বিশাল জমিদারীর 
পরিচালক | মহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী 
এই জমিদার ছিলেন কলিকাতায় শীষস্থানীয় 
অতিঙ্জাতবর্গের অন্ততম। উন্মাদ বলিয়! 
উপহৃসিত শ্ররামকুষ্ণের গম্ভীর আত্মনিবেদন 
এবং আচরণের মবলতা ভাঁহীবু নিকট আকর্ষণীয় 
হইয়। উঠে। তখন হইতে তিনি দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস ঠাকুরকে লক্ষা করিতে থাকেন। 
এই দরিদ্র পূজারী ব্রাদ্মণকে তিনি বিপুল অর্থের 
লোভ দেখাইয়াছেন। স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের যোহ- 


[ 4*তম বর্--২র লংখা! 


জালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
এমন কি মথুববাবুর সামনেই মোহিনী 
বারবনিতার সমীপেও শ্ররামকষ্ণের দেহমনের 
দেবছুর্লভ পবিত্রতা পরীক্ষিত হইয়াছে । শেষে 
নিজেই তাল সামলাইতে না পারিয়া বিষ 
বিস্ময়ে তাহার চবণতলে পতিত হইয়াছেন। 
আর এক পরীক্ষা । শ্রীরামকৃষ্ণের দেছের 
অমহা জালা, অঙ্গবিকৃতি এবং অন্যান্ত ব্ছিলক্ষণ 
যে তাহার অন্তরে অশ্ভূত ভগবত-বিরহ যন্ত্রণার 
বাহা প্রকাশ, যাহা একদ। শ্রীমতী রাধা এবং 
শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে ঘটিয়াছিল এবং দীর্ঘদিবস- 
অন্তে এই ধরণীর ধুলিতে নরদেহে আবার সেই 
শেষ্ঠ ভগবৎ-ভাব বিকসিত হইয়া! উঠিতেছে__ 
তত্ত্রাধিকা ভৈরবী ব্রার্ষণী ইহা জেদের সঙ্গে 
ঘোষণা করিতে লাগিলেন । ইহা যথার্থ কিনা 
পরীক্ষা করিবার জন্য মথুরবাঁধু পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
বৈষ্ণবচরণমহ স্থপ্রসিদ্ধ ধর্মশান্্ববে াগণকে 
দৃক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করিলেন। সেদিন গঙ্গার 
পূব উপকূলে ভাবী কালকে সম্মুথে রাখিয়া 
ইতিহাসের একপ্রাস্তে এক অভূতপূর্ব সম্মেলন 
বলিয়া গেল। শাস্ত্রের নির্দেশ প্রযাণ-স্বক্ধপ 
উদ্ধত করিয়া এবং আধ্যাত্মিক জীবনের 


পরীক্ষিত সতোর সঙ্গে মিলাইয়। নানা তর্কবিচার 
অনুষ্ঠিত হইল। 


আশ্চর্ব এই যে, ধাহাঁকে লইয়া! এতো কাণ্ড 
তিনি তৃতীয় পক্ষের বাক্তির মতো সত্যই 
ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য উৎস্থক হইয়া 
উঠিলেন। নৈর্যক্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠাকলে 
অহংলেশশূপ্ত এই নির্বিকার পুকষ আনন্াময় 
শিশুর মতো। সকঙ্গের সাঁঞনে উপবিষ্ট হইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহ শাম্ত্রের জীবস্ত ভান্বা- 
কূপে উদ্ভাদিত হইয়া সেদিন বিদধ্ধমগ্ুলীকে 
স্তস্ভিত করিয়া দিল। 


আর একদিনের কাছিনী। সেদিন জ্রীরাম- 
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কৃষ্ণের ভক্ত অধর সেনের গৃহে উত্সব । অধর 
নিজে ডেপুটি মাজিষ্টেট, একজন নামকরা 
স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফ্যাকাল্টি 
অব আর্টমের সদ এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ে সরকার- 
মনোনীত অন্যতয় ফেলো । সেদিন অধরের 
গৃহে ভারী জনসমাগম। অধর তাহার কয়েকটি 
বন্ধু ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
মানিয়াছেন। তাহার] নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন 
এবং বলিবেন যথার্থ মহাপুকধ কিনা । এই 
কৌতুহণী ম্যাজিষ্টেটগণের পুরোভাগে ছিলেন 
বাংলার স্বনীমধন্থ সাহিতা-সম্াট বস্থিমচন্জ্র 
চট্রোপাধ্যায়। এত্হাসিকের দৃষ্টিতে এই 
সম্মেলন যে কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা সহজেই 
,অন্ুমেয়।  সন্মেলনেব দৃশ্যটিও কতই না 
চমকপ্রদ! একদিকে বাপকম্বভাঁব আনন্দমৃতি 
শ্ীরামরুঞ্ণ, অন্থদিকে তাহার সম্মুখে সমাসীন 
শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্ছিম। মনীষী বঙ্িমচন্ত্রের মুখে 
“উদ্যত খড়োার ন্যায় যে উজ্জল স্তীক্ষ প্রবলতা” 
স্বয়ং রবীন্দ্রনীথেব মনে চিরমুদ্রিত হইয়া 
। গিয়াছিল তাহা জীরামকষ্ণকে কিছুমাত স্পশ 
করিতে পারল না। শ্রীরামরুষ্জ অবলীলাক্রমে 
জিজ্ঞামা করিলেন, “তুমি আবার কাঁর ভাবে 
বাঁকা গো 1” তারপর বঙ্কিমপ্রমুখ ম্যাজিষ্টেট- 
গণ নানী প্রশ্ন করিয়াছেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া 
ঠাকুরের কথা শুনিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা 
বলিতে বলিতে এবং কীর্তন শুনিতে শুনিতে 
শ্রধামরুষণ হঠাৎ দপ্ডায়মান হইয়া বাহশূন্য এবং 
সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। 

বন্ধিমচন্্র ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া একদুষ্টে 
দেখিতে লাগিলেন। ইংরেজীপড়া লোকেরা 
লকলেই অবাক । বদ্ধিমচন্্র নিশ্চয়ই বুঝিয়া- 
ছিলেন রীন্ামকুষ্চ তক্তিধনের ভাগারী আর 
তাহার অশ্রতপূর্ব বাণী জগৎকে বিলাইবার মতো, 
ফেননা, তিনি নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন, "মহাশয়, 
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ভক্তি কেমন ক'রে হয়?” আর "আপনি প্রচার 
করেন না কেন?” ম্যাজিষ্টেটগণের রায় 
সহজেই অশ্ুমেয়। কেননা বিদায়ের কালে 
মাাজিষ্টেট-দলপঠি বঙ্গিমচন্ত্র শ্রবামকুষকে প্রণাম 
করিয়া তাহার কুটাবে *পায়ের ধুলা” দেওয়ার 
অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন। উৎসবগৃহত্যাগের সময় 
তিনি এমনই চিস্তামগ্র ছিলেন যে, গায়ের চাদর 
ভুলিয়া বাহির হইয়া পড়েন। পরে একজন 
ছুটিয়া আসিয়া চাঁদরখানা তাহার হস্তে দিলেন। 

তারপর ডক্টর মহেজ্লাল সরকার । ডক্টর 
সব্কার ছিলেন এ্যালোপাথী চিকিৎসাশান্তে 
পণ্ডিত তৎকালীন কলিকাঁতার দিকৃপাঁল 
চিকিৎসক | পরে তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা 
শুক করেন। কিন্তু তীহীর স্বচেয়ে বড়ো 
পরিচয় _ তিনিই ভারতবষে আধুনিক বিজ্ঞানাস্- 
শীলনের পুরোধা এবং পথিকৃৎ। নোবেল- 
লবিয়েট শ্বার সি. ভি. রমন ঘে প্রতিষ্ঠানে প্রথম 
গবেষণাকার্য শুরু করেন, সেই ভারতবিখাত 
প্রতিষ্ঠান [00180 95০০1861020 00৮ 606 
00108580006 916008 ডক্টর সরকারের-ই 
অক্ষয়কীত্তি। 

একদ| সেই সতাসদ্ধানী বৈজ্ঞানিক ক্যান্সার 
বোগ-চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকষ্কের সাঙ্গিধ্যে 
আসিয়াছিলেন। কিন্কধ চিকিৎসা করিতে 
আঁপিয়! ডাক্তীর নিজেই প্রবলভাবে চিকিৎসিত 
হইতে থাকেন । “কথামৃতে' প্রত্যক্ষন্র টার যে 
বিবরণ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ষে, এই 
প্রথিতযশা বিজ্ঞান-তাঁপস শ্রীরামকৃষ্চকে নানা- 
ভাঁবে দেখিয়াছেন, পরুখ করিয়াছেন, একবারটি 
আসিয়া প্রতাহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছেন, 
রাত্বি তিনটা হইতে জাগিয়া বসিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিয়াছেন, সকাল আটটায় 
যখন তাহার গৃহে বন্ধু বা রোগীর সমাগম হইয়াছে 
তখন নিজমুখে বলিয়াছেন, “এখনো! পর্ষহংস 


৬৮ উদ্বোধন 


চলছে।” বন্ধুদের বলিয়াছেন, 443 1080. 11329 
তারপর 
একদিন শ্রীরামকৃঞ্চপকাঁশে একযোগে ভাবস্থ, 
বাহচেতনাশূন্ত, স্থির, ম্পন্দনহীন, অতীন্জরিয় 
অঙ্কভতির আনন্দে উজ্জল একদল ভক্তকে 
দেখিয়া বৈজ্ঞানিক নিজেই আবি হইয়া 
পড়েন। শ্রীরামরুষ্খ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা 
করেন গ্ডাক্তীর, তোমার সায়েন্স কি বলে?” 
সাম়েক্মের থিয়োরী যেন হোৌচট খাইতে 
লাগিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "এ তো ঢং 
মনে হয় না।* এমনি করিয়! দিনের পর দিন 
দেখিতে, পরখ করিতে করিতে জ্টুর সবকারের 
মনে হইয়াছিল বস্তজগতে গবেষণনিরত শ্তাঁর 
মাইকেল ফারাডের মতো! অন্তর্জগতের সত্য- 
উত্ঘাটনকাঁরী আর এক মহাঁবৈজ্ঞানিক এই 
শ্রীরামকৃষ্ণ । বন্ধুদের কাছে সেকথা তিনি নিজেই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। পরীক্ষার শেষে বৈজ্ঞানিকের 
মুঞ্ধহদয় মে বিগলিত হুইয়াছে। রোগের জন্য 
শ্রীরামক্ষের ঈশ্বরীয় কথা বলা তিনি নিষেধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, “তবে আমি 
যখন আসব কেবল আমার লঙ্গে কথা কইবে।” 

কিন্ত শ্রীরামকষ্ণচকে যিনি সবচেয়ে কঠোর- 
ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই 
শ্রেষ্ঠ সন্তান নরেহ্দ্রনাথ। শ্রারামরুফের পাঙ্গিধ্যে 
যাহার! আপিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মেধাবী, 
তত্বজ্, ভূয়োদ্শী বিছজ্জনের অভাব ছিল না। 
শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা, তাহার সরল পবিত্র 
আনন্দ-পরিপূরিত জীবন, তাহার স্থধাঁক্ষরা বাণা 
এবং অবারিত অনাবিল ন্সেহপ্রবাহ বহজনকেই 
অনায়াসে অভিভূত করিয়াছে। কিন্ত 
নরেন্্রনাথ ছিলেন স্থকঠোর__খাপথোলা 
তলোয়ার । তিনি কাহারো! কাঁছে মাথা নত 
করিবার পাত্র নন- সহজে ছাঁড়িবার ছেলে 
নল । শ্রীয়ামরফেত্ কথা শুনিয়া বা পড়িয়া 
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আজে! ধাহার! বলেন যে, ওসব বিশ্বাস করি না, 
নরেন্দ্রনীথ ছিলেন তাহাদের সকলের চেয়ে বেশী 
অবিশ্বীপী ! যুবক নবেন্দ্রনাথ যখন শ্রীবামরুষের 
কাছে প্রথম আসেন তখন তিনি দেহে মনে 
দুর্বার, অকুতোভয়, উন্তার মতো৷ আবেগপবায়ণ, 
অথচ বিদ্ভাবপ্তায় অছ্িতীয়। এই সময়েই 
ঘ1]]1500175885 সাহেব 
বলিয়াছিলেন, 10 ৪)] 679 39720800170. 
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তার 
কয়েক বতসর পরেই াঞাগঞজাণ ঢেমাল91৮৮র 
গ্রফেমব 599০ হও 8116 বলিয়াছিলেন, 
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ছা 81100 1980060 00188902৪ 09৮ 
এহেন নবেন্দ্রনাঁথ একদিন নয়, 
ছুিন নয়, দুচার মাস নয়, দীর্ঘ পাচ বসব 
বিভিম্ন দিকে, বিভিন্ন প্রশ্নের বিচারে, বিভিন্ 
সন্দেহের নিরসনে নিম বিচারকের মতো 
শ্ররামরুঞ্চকে বিচার করিয়।ছেন। শ্রীরামরুষেের 
অলৌকিক শক্তি এবং অতলম্পর্শ ভাবরাশি 
তাহাকে যভই প্রভাবিত কৰিতে চেষ্টা করিয়াছে, 
ততই তিনি মনে মনে দুটসংকল্সবন্ধ হইয়াছেন-_ 
কিছুতেই নয়, নিজে অনুভব না করিয়া, নিজে 
প্রত্যক্ষ না করিয়া, নিজে পণীক্ষা না করিয়া 
তাহার কোনে! কথা গ্রহণ করিবেন না। 
প্রবল সন্দেহ এবং যুক্তিবচারের শাণিত ঞ্হরণ 
উদ্যত করিয়া আধুনিক যুগ নরেন্দ্রনাথরূপে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। 
শ্ররামক্্চ জানিতেন নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দ 
হইতে হইবে । এই পৃথিবীর অগণিত মান্থষের 
সামনে তাহাকে দড়াইতে হইবে-জগতের 
কল্যাণে ইহাকে কাঙ্দ করিতে হইবে। তাই 
তো তাহার পক্ষে সকল সন্দেহ কাটাইয়া খাটি 
সত্যকে জানা ঘত্ষকার। দু ভিত্তির উপদ্ব 


60£8609৮,” 


ফান্ুন, ১৩৭৪ ] 


তাহাকে দীড়াইতে হইবে অমোঘ অস্ত্রে 
সুসজ্জিত হইতে হইবে; তাই সত্যাহুসন্ধানের 
জন্য নরেন [বা অন্য কোনো ব্যক্তি ] তাহাকে 
পরীক্ষা করিতেছে জাঁনিলে অসন্থষ্ট হওয়া দুরে 
থাকুক, তিনি আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেন। 

তিনি নিজেই চাঁহিতেন সকলে সত্যকে 
প্বাজিয়ে* নিক | তাই অহ" লেশশূন্ত শ্ীরামরুষ্ণ 
অনায়াসে অসঙ্কৌোচে অপরের পরীক্ষার বিষয়বস্ত 
হইতে বাজী হইয়া যাইংতন। সত্যাহুসান্ধংস্থ 
আগ্রহশীল ব্যক্তির সহিত তাহার সহযোগীর 
সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। এ যেন [/০:46০৮5-তে 
অধ্য/পক ৪ ছবেব একত্র বিষণ গবেষণ।। 
উপযুক্ত ছাত্রের মতামতকে অভিজ্ঞ অধা।(পক 
কখনো! উড়াইয়া দেন না। ভাই একদা 
নরেন্ত্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানে 00১591০1০৫5-র 
তত্ব বাখ্যা করিয়া যখন বলিলেন, “ও সব 
আপনার মীথার খেয়াল”, তখন সাধারণ 
ভাবভূযিতে অবস্থিত সরলপ্রাণ শ্রীরামরুষঃ 
চিন্তিত হইলেন--“তাই তো, মাথার খেয়াল যে 
নয় তাঁর প্রমীণ কি? আর যে-সে তো বলছে 
না। অথগ্ড রুঙ্গচারী, বুদ্ধিতে বহ্ছিমান, সত্যাসন্ধ 
নরেন যেকাঁলে বলছে তখন,_ শ্রীরামকষ্ণ মায়ের 
নিকট ছুটিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া 
আসিয়া] ঝলিলেন, “দূর"*,! মা বলেছেন তুই 
ছেলেমাম্ুষ, পরে সব মানবি।” 

দেখা যায় তিনটি প্রধান প্রশ্নের উপর 
নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দীর্ঘদিন ধরিয়া পরীক্ষা 
করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন ছিল, “ঈশ্বর 
কি সত্যই আছেন?” ্ররামকষ্* শুধুই 
“আছেন” বলেন নাই, মহ বৈজ্ঞানিকের মতো 
আরো বলিয়্াছিলেন, “তুই যদি চাদ তো 
তোকেও দেখিয়ে দিতে পাঁরি।” পরীক্ষার পর 
তবেই নরেশ্নীথের সন্দেহ ঘুচিয়াছে। তাহার 
দিতীয় প্রশ্ন ছিল, তিনি সাকার না নিদ্বাকায়। 


টির-পরীক্ষার্থী প্রীবামকৃষ্চ ৬ 


ঠাকুর নরেঞ্রনাথের সন্দেহ মোচন করিয়া 
দেখাইয়া দিয়াছিলেন,। তিনি সাকার 
আবার নরাঁকারও | নরেনের তৃতীয় সান্নহ, 
ঈশ্বর কি আমাদের মতো মৃতি পরিগুহ করিয়! 
আসেন ?_ শ্রীরামরুষ্চ। কি মত্যই অবতীর? 
দীর্ঘদিন এবিষয়ে তিনি কোন নিশ্চিত পিদ্ান্তে 
পৌছান নাই । অধাত্জ্ঞান, প্রেম এবং 
পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহরূপে স্বীকার করিলে 
শ্রীরাগকঞ্চ যে ঈশ্বাবের অবতার একগ। স্গীকার 
করিতে শীহার কোঁথাম যেন বাপিগাছে। 
ঠাকুরের দেহাবদানের কয়েক মাস পূর্বে ১৮৮৫ 
জলের অক্োবব ম।সে একদা গিরিশ ঘেষ, 
নবেক্দ্রনাথ এবং ড' সবকাবের যূপো এই বিষয়েই 
আলোচনা হইতেছিল। ভাঙ্গার গিরিশ ঘোষকে 
বলিলেন, “আর সব কর, ৮৪৮ 09006 জ 02511 
0100 5৪ 3০.৮ গিরিশ ঘোষ নিকুত্বেগ কণ্ঠে 
বলিলেন, “কি করি, মহাশয়? যিনি এই 
সংসারলমুদ্র এবং সন্দেহসাগর পার করলেন, 
তীকে আর কি করবো বলুন ?” 

এই সময়েই নরেক্্রনাপ বলিয়াছিলেন “একে 
আমরা ঈশ্বরের মতো মনে করি। কি রকম 


জানেন? যেমন দওপ.ট8১19-0:68্1070 আর 
8031081-07888100--এঞদের মাঁঝামাঝি এমন 


একটা 0০10 আছে, যেখাঁনে এটা উদ্ভিদ কি 
প্রাণী স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ 
৫৪-0ো]এ ও 9০৭-স074--এই দুয়ের 
মধ্যে একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন 
এ ব্যক্তি মান্য না ঈখর |” 


ডাক্তার__ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা 
চলে না। 

নরেন্ত্র-আমি ঈশ্বর বলছি না--0০৫- 
115 080 বলছি। 

ভাক্তার--ওমব নিজের নিজেন্ব ভাঁব চাপতে 
হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়_-আমার 
ভাব ফেউ বুঝলে না। 


৭০ উদ্বোধন 


আমরা জাঁনি না বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
গম্ভীর-প্রকৃতি ডঃ সর্ককাঁর সেদিন গিরিশ এবং 
নরেন্্রনীথের নিকটেও নিজের আসল ভাবটি 
চাপিয়া রাখিয়াছিলেন কিনা। নরেজ্নাথ 
কিন্তু চাপাচাপি করেন নাই। সৌজ! 
বলিয়াছিলেন, “3০৪ বলছি না, 0০৫-16 1190 
বলছি।” 1[8০-২০এ এবং 00থ-দ:০:18-এব 
মাঝামাঝি স্থানে শ্রীরামরুষ্ণকে স্থাপন করিয়া 
আরও পরীক্ষা-সাঁপেক্ষ সত্যের জন্য নবেন্রনাথ 
সন্দেহের মধ্যে ছু্গিতে ছুলিতে চলিতেছিলেন। 
কিন্তু আর বেশী দিন নয়। যে পরীক্ষা সিদ্ধ 
হইলে নরেন্দ্রনাথের মনের সন্দেহ একেবারে 
ঘুচিতে পারে চির-পরীক্ষার্থী রাঁমরু্চ একদিন 
অকল্মী। নবেন্্রনীখকে সেই পরীক্ষা দিয়া 
বসিলেন। 


[ তম বর্ষ-২য় সংখা। 


গৃহমধ্যে বজ্রপাত হইলেও দুর্ধর্ষ নরেন্্রনাথ 
এত কম্পিত হইতেন নাঁ; অতলম্পর্শী মহা- 
সাগরের মতো তার বিশাল হৃদয় এবার 
একেবারে উথলিয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া 
কাহাকে তিনি এমন্তীবে সন্দেহ কবিষ। 
আসিয়াছেন, একথা মনে হওয়াতে তিনি অঙ্ধ- 
শোঁচনায় অঝোরে অশ্রপাত কবিতে লাগিলেন । 
ইহার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। যে বিশ্বাস, 
যে দর্প, থে গর্দদ পৃথিবীর বুকে পা৷ ঠুকিয়া বলিতে 
পারে, 'উররামর্তষ্ণের দাস আমি, তারকা চবণ 
করিতে পারি, আপনার বলে গ্রহকে উৎপাটন 
করিতে পারি,” সেই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য 
শ্রীরামকষ্ণ হাসিমুখে অনীম ধৈর্ষে, অনন্ত কপা- 
পরুবশ হইঘ্ী কতই নী পরীক্ষাঁৰ সম্মুখীন 
হইয়াছেন! 


যুগনারখি 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শাশ্বত ভারতবর্ষ! মর্মবাণী তার 

আসে কানে ঃ ভূমাতেই আনন্দ আত্মার ! 
দেশে, কালে, বস্ততে যা সীমিত, খণ্ডিত 
--সে অল্পে হবে না তুমি কভু আনন্দিত! 
পরিবর্তনের আোতে যাহা ভেসে যায় _ 
সেই অঞ্রবের পিছে বালকেরা ধায়” 
মৃগ-তৃষ্ণিকার পিছে হরিণ যেমতি ! 
কুড়ায় হতাশ! আর অশেষ হূর্গতি ! 


“ধনে মানে বূপসীতে কিনের সখ ? 
মৃত্যুর রহস্য আমি জানিতে উৎস্বক। 

আর কিছু কাম্য নয়।” এ দিব্য পিপাসা 
যুগসারথির কণ্ঠে পেলো নব ভাষা ঃ 
“টাকা মাটি, মাটি টাকা 1” কিছু নাছি চাই 
--সত্য যদি না পাই তো জীবন বৃথাই ! 


ব্যাকরণ-কথ! 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
ভ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী 


পাঁণিনির ব্যাকরণ বিছজ্জগতের এক পরম 
বিন্ময়। ব্যাকরপ-ক্ষেত্রে তিনি চিরস্থায়ী 
সাম্রাজা স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। এক দিকে 
প্রাচীন এবং অপর দিকে নবীন_এই দুই 
বৈগাকরণ-মগ্ুলীর মধ্যস্থ মানদণ্ডকূপে তিনি 
প্রাচীনদিগকে করিয়াছেন নিশুভ এবং নবীন- 
দিগের জন্য বখিয়া গিয়াছেন কঠোর নিয্বদ্ধণের 
এক অলজ্ঘা শাসন-বাবস্থা। বস্তুত: তাহার 
বাঁকরণের পরে উহার প্রভাব-মুক্ত আর কোনও 
মৌলিক ব্যাকরণই অগ্ঠাপি রচিত হয় নাই-- 
হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। 

পূর্বসথরি-ক্ূপে পাণিনি দশজন বৈয়াকরাণের 
উল্লেখ করিয়ছেন-_শাঁকলা, মেনক, স্ফোটায়ন, 
কাপ, আপিশলি, শাকটায়ন, ভারদ্া!ভ, 
চাক্রব্ধণ। গাগা ও গালব। ইহাদের কাহারও 
বচিত ব্যাকবপ-গ্রন্থদি প্রায় কিছুই বর্তমানে 
পাওয়া যায় না। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে ইহাদের 
নামে প্রচারিত উদ্ধতি-জাতীয় উপাদানেই 
কেবল ইহারা টিকিয়া আছেন। ইহাদের শব্দ- 
শান্ীয় গ্রস্থার্দি। এককথায় বলিতে গেলে, 
পাণিনি-তন্ত্রে আপিয়। প্রীয় নিঃশেষে মিশিয়া 
গিয়াছে। 

& দশজন বৈয়াকরণের মধে' আপিশলিকে 
পাঁশিনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় 
ত্াহীর নামে এক শিক্ষা-গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া 
যায়। ভারঘাজই বোধ হয় এ দশজনের মধ্যে 
প্রাচীনতম | শাঁকটাপ্লদ ছিলেন ইহাদের মধো 
সবাধিক প্রতিভাধর বৈয়াকরণ। শব্দ-বিদ্তায় 
তাহার বা তদ্বংশীয়দ্দের অবদান ছিল অামান্য। 
তাই পাণিনি-ব্যাকরণের কাশিকা-বৃত্তিতে বলা 


হইয়াছে, “অন্ুশ।কটায়নং বৈয়ীকরণ।ঃ, (১1৪৮৬) 
এবং উপশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ ( ১181৮৭ )। 
ইহার অর্থ 'শীকটায়নমপেক্ষন্যে বৈয়াকরণা 
হীনা ইতি জিনেম্ত্র-ন্যাঁস 
শাকটায়নের তুলনায় অন্য বৈয়াকরণগণ নিম্ন- 
স্তরেব। তাহাব মতে সমস্ত শবই ধাতুজ অর্থাৎ 
কোনও না কোনও ধাতু হইতে উত্পন্ন॥। এই 
মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অবুৎ্পন্ন বলিয়া 
কথিত শব্দসমৃহেরও বুাতৎপন্তি নির্দেশ করিতে 
গিয়া উপাদি-প্রত।য-বিষয়ক এক উৎকষ্ট স্বত্রাত্মক 
গ্রন্থ রচনা করেন। ভাহার আর একট মত_- 
উপসর্গগুলি অন্ত শবের লঙ্গে যুক্ত হইয়া নব নব 
অর্থের প্রকাঁশক হইলেও তাহাদের নিজশ্ব বা 
স্বতন্ত্র কোনও অথ নাই। বৈয়াঁকরণ গার্্য 
অবশ্য শাকটায়নের এই সব মত সধাংশে স্বীকার 
করেন নাই । যস্বীষ নিরুক্তে (১৩, ১১২) এবং 
মহাভাযে (৩৩১) এই কথা বণিত আছে। 

প্রায় ৪০০০ স্তত্রাত্মক এবং ৮ অধ্যায়ে 
বিতক্ত পাঁণিনির বাঁকরণের নাম অষ্টক বা 
অষ্টাধ্যায়ী। ইহার বা্িকরচয়িতা বররুচি 
কাত্যায়ন এবং ভাষ্বকার পতঞ্চলি। এই তিন 
জনের কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাকরণের 
অপর সার্থক নাঁষ 'ত্রিনুনি-ব্যাকরণ?। ইহার 
পূর্বব্তী আর এক ব্যাকরণও এই আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল। তাহা ছিল শকটি-শাকটি- 
শাকটায়ন-প্রেক্ত বাঁকরণ। এই শাকটায়নই 
পৃরোক্ত শাকটায়ন। এই প্রীথমিক ত্রিমুনি- 
ব্যাকরণের সংবাদটি দিয়াছেন ্রীপতিদত্ত-রচিত 
কাতগ্র-পরিশিষ্টের (১1৪*) টাকাকার গোপীনাথ 
তর্কাচার্য। 


(১৪1৮৬ )-- 


৭২ উদ্বোধন 


বর্তমান ভ্রিমুনি-ব্যাকরণের প্রথম মুনি 
স্ত্রকার পাঁণিনির বাড়ী ছিল “শলাতুর' নামক 
গ্রামে। এই জন্য তিনি শালাতুরীয় নামে 
অভিহিত। এই শলাতুরের বর্তমান নাম 
দাঁড়াইয়াছে লীছুর ([58120£, [50120:9 নয় )। 
পশ্চিম-পাঁকিস্তানের অন্তত উত্তর-পশ্চিম* 
সীমান্-গরর্দেশের পেশোয়ার জেলায় ওহিন্দ-এর 
প্রায় ৪ মাইল পূধোন্তরে ইহার অবস্থিতি। 
ত্রাহার পিতামহের নাম দেবলমুনি, মাতামহ 
দক্ষমূনি, পিতার নাম শলঙ্কমূনি ( ভবিষ্ুপুরাণের 
মতে পাঁণিনির পিতার নাম স্মান বা সামন), 
মাতার নাম দাক্ষী, মাতুল দাক্ষিমুনি এবং মাতুল- 
পুত্র 'দাক্ষায়ণ-বাঁড়ি। স্সোক-বান্িক-প্রণেতা 
বৈয়াকরণ বাশ্রভৃতি এবং বৈয়াকরণ কৌৎ্স 
ছিলেন পাণিনির বিখশত ছাত্র । 'পাঁণিনি, 
তাহার গোত্র-নাম, গুকৃত নাম আহিক। পিতা 
ও মাতার নামানুসারে তিনি শালক্ি, দাঁক্ষেয় 
এবং দাক্ষী-পুত্র নামেও প্রসদ্ধ। ঠাহার 
আব্ভাবকাল লইয়] পগুত-মহলে বহু বাদ- 
প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এই বিষয়ে খুব কম- 
মংখ্যক বাক্তিই একমত হইতে পারিয়াছেন। 
সে যাহাই হউক, খুব সম্ভব খৃঃ পূব «ম ও ৪খ 
শতকের সদ্ধিস্থলে তিনি আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। 
অষ্টাধ্যায়ীর একটি স্থত্রে (৬১১৫৪) বল! 
হইয়াছে_এমস্কর-মস্করিণৌ : বেণুপরিত্রাজ- 
কয়োঃ” ।॥ ভাঙ্ককার পতঞ্চলির বাখাযাহুসারে 
সুত্র-কখিত মস্করীহ যে বৃদ্ধদেবের (থৃঃ পৃঃ ৫৬৪- 
৪৮৪ ) সমসাময়িক আজীবিক সম্প্রদায়ের 
অন্ততম প্রধান পুরুষ মখখলী বা মখখলী-পুত্র 
গোসাল, তাহাতে শন্দেহ থাকে না। মস্করী 
শব্জের প্রাকৃত রূপ মখখলী। তাহার লম্প্রদায়ের 
পরিব্রাজকগণ দণ্ডধারণ করিতেন। ৫১২ থুৃষট- 
পূর্বান্ধে হখ খলী গোসালের দ্রেহত্যাগ ঘটে। 
কাজেই পাঁশিনি কোনমতেই তৎপূর্ববর্ভী হইতে 


[ +*তম বর্-_-২ক় লংখা। 


পারেন না। আবার থুঃ পৃঃ ৪র্থ শতাবীয় 
মগধের নন্দরাজ-মন্ত্রী বররুচি কাত্যায়ন অষ্টা- 
ধ্যা়ীর বাত্বিক-রচয়িতা। কাজেই পাঁণিনি 
সাহার পরবর্তাও হইতে পারেন ন1। খুঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ 
শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খুঃ পৃঃ ৪র্থ শতকের 
প্রথম পা পর্যস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঁরদিক 
আধিপত্য চপিয়াছিল। ইহার ফলে এ অঞ্চলের 
তাষা ও সংস্কৃতির দুর্দশা ঘটিবার খুবই সম্ভাবন|। 
এই কারণে এ অঞ্চলের প্রতিভাধর গুণীদের 
পক্ষে উপযুক্ত মর্ধাদা-লাঁভের জন্য পুর্ব-ভারতের 
প্রবল-পবাক্রান্ত অথচ বিছ্যোত্পাহতী মগধ-রাঁজ- 
গণের আশ্রয় অবলম্বন করা এমন কিছু অসম্ভব 
ব্যাপার নয়। বাস্তবিকপক্ষে ষে একূপই 
ঘটিঘাছিল তাহার আভান আঁখান-গ্রস্থাদিতে 
বর্তমান। কনোৌজের রাজা মহেন্রে পালেরু 
(৮৯০--৯১০ খুং অন্ধ) গুরু রাজশেখর তাহার 
“কাবামীমাংসা)-গ্রপ্ের ১৭ম অধ্যায়ে ইহার 
এক চমত্কার প্রমাণ দিয়াছেন। ভিনি 
লিখিয়্াছেন__ 

'শ্রয়তে চ পাঁটলিপুত্রে শান্রকার-পরীক্ষ।। 
অত্রোপবধবধাবিহ পাণিনি-পিঙ্গলাবিহ বাড়ি: । 
বরুরুচি-পতঙ্জলী ইহ পরীক্ষিতাঃখ্যাতিমুপজগা,:1? 
অর্থাৎ পাটলিপুনত্রে শান্ত্রকারদের গুণাগুণ- 
বিচারের যে প্রথা প্রচলিত ছিল তদছুসাহে 
সেখানে উপবধ, বর্দ, পাঁণিনি, পিঙ্গল, 
ব্যাড়ি, বরকুচি এবং পতঞ্জলি পরীক্ষিত হইয়! 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য ইহাদের 
এই উল্লেখ-পারম্প্ধ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এঁতি- 
হাসিক কালাহ্ক্রমিক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 
এই যে, হ্র্বস্ক-কুলোস্তব বাঁজা অজাতশক্রর পুত্র 
উদ্ায়িন্‌ (বা উদয়াশ্ব বা উদয়ভত্র )-এর বাজ্জত্‌- 
কালে (খুঃ পূর্ব ৪৬১--৪৪৫ অহ) থৃঃ পৃঃ ৪৫৭ 
অব নাগাদ কুহুমপুর বা পাটলিপুত্নগরের 
প্রতিষ্ঠা এবং & সময়েই উদায়িন্‌ কতৃক গিরি- 


ফাল্তুন, ১৩৭৪ ] 


ব্রজপুর বা রাঁজগৃহ হইতে মগধের রাজধানী 
পাটলিপুত্রে স্থানাস্তরিত হয়। 

'বৃত্তিশধ হইতে “বাত্তিক'-শবের উৎপত্তি। 
বৃত্তির অর্থ ব্যাখ্যা, বাণ্তিক অর্থে ব্যাখ্যামূলক 
সুত্রবিশেষ। মূল স্তরে “উক্ত, অনুত্ত ও দুরুক্ত" 
বিষয়ের চিন্তনই বাঁত্তিকের কাজ। ত্রিমুনি- 
ব্যাকরণের ছিতীয় মুনি বররুচি কাঁত্যায়ন 
(সাধারণতঃ “কাত্যায়ন' নামেই সমধিক 
প্রসিদ্ধ) অষ্টাধ্যায়ী-স্ত্রের বান্ধিক-কার বা 
বাকা-কার বলিয়া অভিহিত! বাণ্তিকের 
কোনও শ্বতন্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ অগ্যাপি পাওয়া 
যায় নাই। পতঞজলির মহাভাঙ্যে ব্যাখা- 
বা আলোচনাপ্রসঙ্গে যে সব বাত্তিক উদ্ধৃত 
হইয়াছে তাহাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন । 
ইহা হইতে দেখা যায় যে, কাঁত্যায়ন পাশিনির 
বু স্থত্রের উপরে কোনও বাত্তিক রচনা করেন 
নাই বা রচনার প্রয়োজন বোধ কৰেন নাই, 
আবার কোনও স্থত্রের উপরে একাধিক এমনকি 
৫৯টি (১1২৬৪ স্থুজ্রের উপর ) পধস্ত বাত্তক 
যোজনা করিয়াছেন। এই বাস্তিক ভিন্ন 
বিভিন্ন শান্ীয় গুচুর গ্রস্থের কতৃত্ব তাহাতে 
আবোপিত। কলাপব্যাক€ণের বৃত্তিকার 
ছুর্গসিংহ কাত্যায়নকে এ ব্যাকরণের কূদংশের 
রচয়িতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যদিও 
কলাপের রচনার প্রায় ৩০৩৫৭ বৎসর পূর্বে 
কাত্যায়নের আবির্ভাব ! 

পূর্বোক্ত কথাসবিৎসাগরাদি গ্রন্থ হইতে 
জানা যার যে, সোমদত্তের ওরসে বস্থদত্তার গে 
কৌশান্বী নগরীতে ( বর্তমান 10০৪5৪:0--ইহা 
্ুয়াগক্ষেত্রের উপরিভাগে ষমুনাতীর হইতে 
৩* মাইল দুরে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ছিলেন “সবদ্কুত' অথাৎ একবার মাত্র শুনিয়াই 
তিনি যেকোনও বিষয় মনে সবাখিতে পারিতেন। 
শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতা বস্ত্তাকর্তৃক 


ব্যাকিরণ-কথ! ণ৩ 


তিনি ব্যাড়ি ও ইন্দ্রমিত্র নীমক অপর ছুই 
বিগ্তার্থীর সহিত পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ-উপাধ্যায়ের 
নিকটে প্রেরিত হইয়া এন্ড ব্যাকরণ সহ নান! 
শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। স্বীয় বিদ্যা-ৃদ্ধি- 
বলে তিনি ক্রমে মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের 
মন্ত্রিপদ্ধে বৃত হন এবং অতি বৃদ্ববয়সে অবদর- 
গ্রহণপৃধক তপোঁবনবাী হইয়া বাক্দিকাশ্রমে 
দেহত্যাগ করেন। আখান-বণিত পাণিনির 
সহিত তাহার সাক্ষাতাদির কথা একেবাবেই 
অমুলক বলিয়া উড়াইয়। দেওয়া যাঁয় না, কারণ 
নিহমূলা জনশ্রুতি: । কাত্যায়ন একটি বাপ্তিকে 
'যথা লৌকে বেদে চ" এইরূপ না বালয়া 'ঘথ৷ 
লৌকিক-বৈদিকেযু বলায় পঙঞ্চলি মহাভাত্ের 
পস্পশাহ্হিকে তাহ।কে লক্ষ্য করিয়া “প্রিয়- 
তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ, ( অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য- 
বাসীর] তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার পছন্দ 
করেন ) এই উক্তি করিয়াছেন। ইহা হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে, কাঁত্যায়ন দাক্ষিণাত্যের লোক 
ছিলেন। এতিহাসিক পরিণ্েক্ষায় ইহাই 
অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বাত্তিকাংশে 
তিনি তিন জন গ্রাঁচীন বৈয়াকরণের নাম 
করিয়াছেন_-(১/ পৌফফরসার্দি (৮181৪৮-_ ৩), 
(২) কাজপ্যায়ন (১/২/৬৪--৩৫) এবং ব্যাড়ি 
(১/২।৬৪--৪৫)। ৩।২।৩ স্তরের ভাস্তে পতঞ্চলি 
তাহাকে “ভগবান্‌ কাত্য' বলিয়া যথেষ্ট সম্মান 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 

তৃতীয় মুন পতঞ্রলি সবাণ্তিক অষ্টাধ্যায়ীর 
ভাষ়-রচয়িতা। তিনি ছিলেন স্ুঙ্গ বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা মগধ-বাজ পুস্তমিত্রের (১৮৫-_-১৪৯ 
খৃঃ পৃবাক ) পুরোহিত। ইহা তিনি নিজেই 
ভাস্তমধ্যে (৩/২।১২৩ ) ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
সেখানে অধশ্ত পুস্যমিজকে পুষ্পযিত্রঁ বলা! 
হইয়াছে । গোনদ-দেশীয় (অযোধ্যা ফয়জাবাদ 
বিভাগের গোণ্ড জেলা?) এবং গোপিফা- 


৪ 


দেবীর পুত্র বলিয়া তাহাকে 'গোনরদীয়' এবং 
“গোণিকা-পুত্র' বলা হইত । “কায়, বাক এবং 
বুদ্ধি ( বা মনের )-মল” অপনোদনের জন্য তিনি 
যথাক্রমে আফুবেদে চরক-সংহিতাঁর বাতিক, 
ব্যাকরণে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য এবং অধ্যাত্মশানতে 
যোগন্থত্র রচনা করেন । কাত্যায়নের বাঁঞিক- 
সমুহের তাৎ্পধবিচার-মুখে সুজাথের বিশদীকরণ 
এবং ন্যনার্থের  পরিপুরণ- ভাম্বরচণার 
গ্রাধনতম উদ্দেশ্য । তাঁবের গাশ্তীযে, বিচারের 
সুক্ষতায়, সিদ্ধান্তের ঢঢতাঁয় এবং রচনাশেলীর 
স্বচ্ছতায় একাধারে এমন সবেতোতদ্র গ্রন্থ 
যাহাকে মহাগ্রন্থ বিলেত অ/ হয় না 
কেবল ব্যাকরণেই নয়, চীন সংস্বতশাস্ত্রের 
অন্ত কৌন বিভাগেই আর রচিত হয় নাই। 
এই গুপগরিমবশতঃ ইহাকে 'মহীভাস্ত' আখ্যা 
দেওয়া হুইয়াছে। আবার মহাতাস্য বলিতে 
যে একমাত্র ব্যাকরণ-মহাভাযুকেই বুঝায়, ইহ] 
অবশ্থ চির-অগ্রিয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পক্ষে খুবই 
গৌরবের কথা । কথিত আছে, “মহা ভস্তং বা 
পাঠনীয়ং মহারাজ/ং বা পালশীয়ম'_ অথাৎ 
মহাভাঙ্কের অধ্যাপনী। এবং মহাবাজ্যের 
পরিচালন! সমান গুরুত্বপুণ । পতর্জীলকে 
শেষনাগের অবতার কল্পনা করিয়া মহাঁভ।স্যকে 
'কণিভাম্'ও বলা হইয়া থাকে । ইহার অপর 
নাম চুরী। খৃষ্টায় ৬&।৭ম শতাব্বীয় তর্তৃহরি- 
বূচিত 'বাক্যপদ্ীয়' (২1৪৮৪-- ৪৯*) হইতে জানা 
যায়, দাঁক্ষায়ণ-ব্যাড়ি-রচিত লক্ষ-ক্লোকাত্মক 
'সংগ্রহনামক বিশাল ব্যাকরণ-গ্রস্থের সার- 
সংগ্রহপূধক পতঞ্জলি এই ম্হাভাস্ত রচনা 
করেন। 

সমগ্র মহাতাস্ত মোট ৮& আহ্িকে বিভক্ক। 
এক এক দিনে যতটা পড়ানো হইত অথবা রচিত 
হইত তাহাই এক এক জ্থাহ্িকরূপে চিত হইস্গ| 
আঁছে। ইছাতে অঙ্টীধ্যায়ীর অর্ধেকেরও কম- 


উদ্ধোধন 
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সংখ্যক (মোট ১৬৮৯) সুত্র আচরিত হুইয়াছে। 
মহাভাষ্ের সাক্ষ্যাহ্সারে কাত্যায়ন মোট 
১২৫৪টি স্ুত্রের বান্তিক রচনা করেন। এই 
১২৫৪টি শুত্রের অন্তর্গত ২৬টির উপর আবার 
পতগলিও বাণ্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭*৯টি 
স্থজের বাঙিক ব্যাখ্যামূলক, ৫৩৭ টি স্মত্রের 
বাতিক সংস্কার-মূলক এবং বাকী ৮টি স্তর 
কাত্যায়শের বিবেচনায় অনাবশ্তক। এই 
১২৫৪ টি সুত্র ভিন্ন আরও ৪৩৫টি স্তরের উপরে 
পাতিল ভাস্তু বতম্নান। ভাস্তকাঁরের বিবেচনায় 
অষ্টাধটায়ীর ১৬টি সুত্র অনাবশ্তক | মাজ ৩৬টি 
সুত্রের ক্ষেত্রে তিনি সুত্রকারকে বাঙিককাবের 
আক্রমণ বা বিরূপ সমালোচনা হইতে বক্ষা 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সব বিরোধ বা 
সমস্তাব ক্ষেত্রে তিন মুনির মধ্যে পৃৰ ব্যক্ত 
অপেক্ষা পরব্যত্তির মত আধিকতর প্রামাণ্য 
বলিয়া স্বীকার্য_ 'যথোন্ডরং মুনিত্য়ন্ত। প্রামাণ্যম্, 
_( মহাতাস্ত-গুদীপ ১।১।২৯)। 

মহাভাষ্য (২/৩/৬৬) ৪1১1১) ৬।১।৯১) হইতেই 
আমরা সবপ্রথম “সংগ্রহ'কাৰ দাহ্ীয়ণের কথা 
জানিতে পারি। আর জানিতে পারি চা্জিটি 
হুনিদষ্ট ব]করণ-সম্প্রদায়ের কথা-_ 'আপিশল- 
পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ? (৬।২/৩৬)। এই 
উক্তির আচাধ-পরম্পরা এতিহাগিক দৃষ্টিতে 
কালাহক্রমিক বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাড়িই 
পাণিনির মাতুলপুত্র সংগ্রহ-কার দাক্ষায়ণব্যাড়ি। 
বেযাকরণ গৌতমের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! 
যায় পা। হহা ছাড়া আরও কয়েকটি নৃতন 
শাবক এবং ব্যাকরণ-সম্্রদায়ের নাম মহাভাঙ্ে 
ভন্লিখিত হইয়াছে__কাশরুত্স্ (১/১।১ আহক), 
সৌনাগ (২1২১৮, ৩1২৫৬) সৌযগবত 
(৮২১০৬ ), বাড়ব (৮২১০৬ )) কুণর-বাড়ব 
(৩২১৪) ৭৩/১), ক্রোস্্ীয় (১১৩) এবং 
বাধ্যাঘ়ণি (১/৩।১১ ৪1১1১৫৫, নিরুক্ষেও ইহার 


ফাস্তন, ১৩৭৪ ] 


উল্লেখ আছে--১1২ )। 

অইরাধযায়ীতে একাধারে বৈদিক এবং লৌকিক 
এই ছ্িবিধ সংস্কৃতভাবাই উপলক্ষিত হইয়াছে। 
আষ্টাধায়ী এই ছুই ভাঁধারই শব্গণ(সন। 
রিমুনির কেহই অবশ্য ভাঘার নাম হিপাবে 
সংস্কৃত" শবের ব্যবহার করেন নাই। হ্াহারা 
এই প্রপঙ্গে “লোক', “লৌকিক' এবং ভাষা” 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর বৈদিক ভাধাচক 
বলিয়াছেন “বেদ”, “বৈদিক, ছন্দঃ” “ছান্দপ”, 
অন্ধ এবং 'নিগমা। ভাষার বৈদিক এবং 
লৌকিক এই ছুই বিভাগ ব্যতীত অন্ত কোন 
দিকের নির্দেশ তাহাদের গ্রস্থাদিতে পাণযা যায় 
না। তবে মহাভাদ্ে শ্রেচ্ছভাষা এবং শখের 
্রষ্ট উচ্চারণের কথা কাছে । কেহল পাণিলীঘন 
শিক্ষাতেই ভাঁধার “প্রাকৃত এবং পিংস্কৃত নাষ 
ছুটির সন্ধান মিলে । ইহ। হইতে প্রমাণিত 
হয়, পাঁণিশ্বাদির সময়ে সংস্কতভবাই সমাজের 
অন্তত: এক শ্রেণীর জনগণের কবা ভাষ। ছিল। 
মহাভাব্বকার ঈহাদিগ:কই আর্ধাবর্তবাপী “শিক্ট' 
বপিয়। অভিহিত করিয়াছেন € এ৩.১০৯)। 
আচার এবং নিবাদই ছিল ইহাদের শিত্ের 
নিয়ামক | পূর্বে কালকবন ( অর্ধাৎ রাজমহলের 
পাহাড়), পশ্চিমে আদর্শ (আরাবিরী পর্বত ), 
উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে পাঁরিযাজ (বিদ্ধা- 
পর্বতের পশ্চিমাংশ )_এই চতুঃসীম।-বিশিষ্ট 
আধাবর্তে বাদ করিয়া যে ব্রাক্ষণগণ নির্লোভ, 
বিনাকারণেই মাচারী, ছদ্ধমাল ব। এক বঙ্দরের 
জীবিকা-নির্বাহোপযোগী ধান্য সঞ্চয়কারী এবং 
ঘন্ত কিছুর সাহীাধা বাতিরেকেই যেকোন 
বিষ্যায় পারগ _্ঠাহারাই ছিংলন পতঞ্চলির মতে 
শি। ইাহারা দৈবাহুগ্রহবশ তই হউক বা 
স্বভাবতই হউক এ ভাবায় অতান্ত ছিলেন 
অর্থাৎ অই্াধ্যাী অধ্যয়ন না করিয়াও আষ্টাষ্যায়ী- 
বিছিত শঙ্ধাফিতব হথাঘখ প্ররোগ করিতেন । 


ব্যাকরণ-কথা ধ্্‌ 


এট শিক্টদের বাবহৃত শঙ্ধরাশির স্বন্ূপ এবং 
গতি-প্রক্কতি জানিবার উপায় নির্ধারণের জগ্তাই 
আাধাদীর আনতারণা। তাই পতগরপি এই 
অ(লো5নার শেষে বলিয়াছেন --শিইপরি- 
জ্ঞানার্ধাঈীধা যী” (৬৩,১০৯) | এই পবিজ্ঞানের 
বাপারে পাণিনি আর্ধাবর্ঠের উত্তব ও পূর্বাঞ্চলে 
শিষ্ট ভাষার ঘে পার্ঘকা লক্ষ করিয়াছিলেন তাহা 
তিনি 'উদীচাম্‌ এবং “প্রাচাষ্‌ এই দু বিভাগের 
দ্বারা স্রষ্ঠিহিত করিয়া দিয়াছেন! ইহার ফলে 
এই ছুই অঞ্চলের অপাবর্তী ভূ-ভাগে, অর্ধাৎ 
আর্ধাবর্তে' মধো পবিরতদ বলিয় পরিগর্শত 
্রন্ধাবর্ঠে বনবাপকাৰী শিষ্টদের কথা ভাবাকেই 
যে পাণিনি আদদর্শনূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভাষা-তাত্বিক 
পরিদংখান হইতে জানা ঘা, মধাদেশীর শিষদের 
এই আদর্ণ-ভাধা ছিল বৈদীক অঞ্তুগের পরবর্তী 
বান্ষৰ যুগের লক্ষ ক্রাপ্ধ। বৈদিক ব্রাঙ্মন-যুগের 
শেষ অবস্থায় অবিহূতি হইপ্া পাঁণিনি ই যুগের 
ভাষা;কই আষ্টাধ্যাপীর মধা দিয়া সর্বো ভ্রম ভাঙ্কা- 
রূপে সমর্ধন করিয। গিষ্নাছেন। আই্রাধ্যায়ীর 
বিধিগুল যে এ ভাঙ্বার ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
প্রযোঙ্গা, বিশেষ পবিখ্যানের দারা তাহা 
জানিতে পারা গিয়াছে। 

কার্ধকাধণ-স্বদ্ধের নিক্ষমান্থলারে পাণিনির 
এই মহতী কীর্তি; কারণ-রূপে যে বিরাট 
প্রতিহাপিক ঘটনা! পর্ষাগ্রে সকলের মনোষোগ 
আকর্পণ করে তাহা হইতেছে বৈদি ক-ইভিহা- 
বিরোধী বৌদ্ধ ও গৈন ধর্মের বিপ্লবাত্মক অহ্রাদয়। 
বৈদিকোরর ব্রা্ধণ যুগের শেষে পৌরাণিক 
হিন্দু-যুগেব প্রীরস্ত-মৃুখে এত কলের বৈদিক ধন 
ও দ'স্কৃতির কঠোরতার পরিপন্থী সরল-স্বাভাবিক 
এবং গণ-যুখী এই নব মতবাদ জনগণেরই মুখের 
ভাষাকে আশ্রয় কৰিয়! প্রচারিত হইতে থাকার 
লষাজের অপেক্ষাকত নিযভ্তরে প্রকাশোস্থুখ 


৭৬ উদ্বোধন 


প্রারুত ভাষার জীবনীশক্তিতে সহসা যে প্রবল 
গতি-বেগের সঞ্চার হয় তাহার ফলে ক্রমে 
পূর্বোজ শিষ্ট ভাষা কেবল সঙ্কচিতই নয়, পরস্ত 
নানাভাবে বিকৃত ও বিপর্স্ত হুইয়া পড়িতে 
থাকে। বল! বাহুল্য, এই ঘোরতর বিপর্ধয়ের 
মুখে শিষ্ট ভাষার অবিমিশ্র কপটিকে ধরিয়া 
বাধিয়া বাখিবার জন্য ব্রিসুনি ব্যাকরণের স্থষ্টি। 
কথায় বলে, “যত বড় মুস্কিল তত বড় আসান? । 
পাণিনির পূর্বে এত বড় বিপদ আর দেখা দেয় 
নাই-_ তাই ভাষার ক্ষেত্রে তৎপূবে এত বড় 
রাঁকরণও আর রুচিত হয় নাই! অগ্াধ্াঁয়ীর 
ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী অন্য সমস্ত 
ব্যাকরণের ক্রমাবলুপ্তিই ইহার প্রমাণ। তাই 
পতগঞ্ললিকে ইহার সমগ্রতার প্রশংপাঘন বপিতে 
হয়-_-সর্ববেদ-পারিষদং হীদং শান্্ং তর নৈকঃ 
পন্থাঃ শক্য আস্থাতুম্”ঠ (৬৩1১৪ )__অর্থা 
সর্ববেদ-সাধারণ বলিয়া অষ্টাধ্যায়ীতে এককভাবে 
কোন বেদ বা বৈদিক শাখামূলক বিধি নির্দেশ 
করা পম্তবপর হয় নাই। তাই 'পাঁণিনীয়ং 
মহৎ হ্ববিহতম্” ( মহাভাষ্য ৪৩৬৬) এবং 
ইহার বিধায়ক পাঁণিনি কাতাাক্জনের নিকটে 
ভগবান বলিয়া প্রতিভাত £ ৮,৪1৬৬--৪ )। 
কুত্্ বা সমগ্র বা স্বয়ংমম্পূর্ণ বাকরণ 
বুঝাইতে বৈয়াকরণদের মধো “পপ্প্রদায়-নিষ্পপ্চি' 
বলিয়া একটা বিশেষ কথার প্রচপ্ন আছে। 
ইহার তাৎপর্য __কোঁন ব্যাকরণকে কেন্দ্র করিয়া 
তৎ্সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগে গ্রস্থা্দির সংবচন। 
ব্যাকরণের হুত্রপাঠকে মূল বা! কেন্দ্রবিন্দু ধরিয়] 
আহ্বঙ্গিক এই বিভাগপুপি হইতেছে-_-ধাতুপাঠ, 
গণপাঠ, (বাঠিকপাঠ ), উপার্দি-পাঠ, লিঙ্গাহু- 


[ ৭৯তম বর্ষ সংখ্যা 


শাসন, পরিভাষা-পাঠ এবং শিক্ষা । এইগুলিকে 
মূল বাঁকরণের পরিশিষ্ট" বা খিল-পাঠও বলা 
হইয়া থাকে । একযান্র পাঁণিনীয় সম্প্রদায়েই 
ইহাদের প্রত্যেক বিভাগে অপেক্ষাকৃত মৌলিক 
গ্রন্থের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ব্াকরণক্ষেত্রে 
পাণিনিই সম্প্রদায়-নিষ্পত্তির প্রথম পথ-প্রদর্শক | 
অনেকের মতে পাণিনীয় ব্যাকরণের কঠোর 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হুইয়াই সংস্কততাষা ক্রমে 
স্তিমিত হইয়] পড়িয়াছে। ভাঁষা-বিজ্ঞানের 
পরিপ্রেক্ষিতে কিন্ত এই মত ক্রটিহীন নয়। 
কারণ ব্যাকরণ কখনও কোন গতিশীল ভাষার 
স্বাভাবিক বিকীশকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না, 
স্থলবিশেষে উহাকে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে মান্র। আসলে সাহিত্যের তথা ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চ বর্ণের (অর্থাৎ “শিষ্ট'দের ) ভাষা-বূপে 
একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া! স্তরিত 
হইফ়া পড়ার জন্যই এই ভাষায় এরূপ সর্বাতিশায়ী 
শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। 
ভাষা যত ন্স্থির, উহার বাকবুণ তত উন্নত । 
এই পরিপ্রেক্ষায় মৃত বাক্তির জীবনীরচনার 
মতো ভাষার অন্তিম দশায়ই কেল উহার পূর্ণাঙ্গ 
ব্যাক€ণ বচিত হইতে পারে। এই অবস্থায় 
ভাষার অক্িত্ব উহার ব্যাকরণের উপর নির্ভর 
করে বলিয়া ব্াাকরণই হয় ভাষাশিক্ষা 
একমাত্র উপাঁয়। বাকরণ তখন ভাষাকে 
অন্থদরণ কবে না, ভাষাই ব্যাকরণের আশ্গত্য 
করিয়া থাকে । ইহা! এই ভাষার মৃত্যুরই লক্ষণ, 
যাহার ফল-ক্রুতি--গত ছুই হাঙ্গার বৎসরের 

ব্াকরণাশ্রয়ী সংস্কৃতের কৃত্রিমতার ইতিছাম। 
(ক্রমশঃ ) 


ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলত! 


শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় 


ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কীার্দেন না, 
ভগবান কাদেন ভক্তের জন্য। ঠাকুর 
ইরামকুষ্ণের মহাজীবনী একটু আলোচনা 
করলেই আমরা দেখতে পাব ঘে, ভক্তের জন্যে 
তীর কি গভীর ভালবাপা, কি ভীষণ আকুলতা ! 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেদেছেন অনেক দিন এই 
ব'লে, “ওরে, তোর] কে কোথায় আছিল আয়রে, 
আমি যে আর থাকতে পারছি না।” ভক্তইস্তধু 
ডাকে না তাহলে -ভগবানও ভাকেন ভক্তকে! 
নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ ) দেখে ঠাকুর 
বলেছিলেন, “এত দিন পবে আসতে হয়? 
আমি তোমার জন্তে কিরূপ প্রতীক্ষা করছি তা 
একবার ভাবতে নাই ?” 

নরেন্্রকে কিছুদিন না দেখে একদিন 
নিজের মনের অবস্থার কথা বলছেন ঠাকুর, 
“দেখ, নরেন্দ্র জন্য প্রাণের ভেতরটা 
যেন গামছা নি'ডাবার মতো জোরে মোচড 
দিচ্ছের তাকে একবার দেখা ক'রে 
ঘেতে বলো” শুধু অতন্দ্র প্রতীক্ষাই নয়, 
আদর্শনের জন্য বেদনার কি আকৃতিমঞ্স প্রকাশ! 

ঠাকুর অনেক সময় মাড়োয়ারী ভক্তদের 
প্রদন্ত খাবার ইতা।দি নবেক্ত্রনাথের বাড়ীতে 
তীর অন্ত ভক্তদের দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন । যে- 
দিন অন্ত কাউকে পেতেন না সেদিন ভ্রাতুষ্পুত্ 
রামলালকে পাঠাতেন। প্রায়ই এ রকম হোত) 
রোজ রোজ এ রকম নিয়ে যেতে পাছে রামলাল 
বির হয় তাই একদিন মধ্যাহুভোৌজনের 
পর বামলালকে জিঞ্জেন করছেন, ”কিরে, 
কোলকাতায় কোন দরকার নেই ?” 

রামলাল; আজে, আমার কোলকাতায় 
কি দরকার? ভবে আপনি বলেন তো! যাই। 


শ্ররামকষ্চ ; না, তাই বলছিলাম; বলি, 
অনেকদিন বেড়াতে-টেড়াতে যাস্নি, তাই 
যদি বেড়িয়ে আদতে ইচ্ছে হন্ধে থাকে। তা 
একবার য| না। যান তো এ টিনেরবাক্সে 
পয়সা আছে, নিয়ে বরাঁনগর থেকে শেয়ারের 
গাড়ীতে করে ঘাঁদ। তানা হলে রোদ লেগে 
অস্থখ করবে। আর এ মিছরি বাদামগুলো 
নরেন্ত্রকে দিয়ে আপবি ও তার খবরটা লিদ্বে 
আনবি-দে অনেকদিন আসেনি; তার খবরের 
জন্তে মনটা “আটু-পাটু” কচ্চে। 

ভগবানের পক্ষেই বোৌধ হয় এই ধরনের 
ভালবাস! সম্ভব। সাধারণ মাশ্গষের জীবনে 
ঠিক এই রকম দেখা যায় কি? 

রাখাল (স্বামী ব্রন্ধানন্দ ) যথন প্রথম প্রথম 
ঠাকুরের কাছে আপতেন, ওর বাবা আনন্দ- 
মোহন অতান্ত বিরক্ত হতেন এবং রাখালকে 
দক্ষিণেশ্বরে যেতে নিষেধ করতেন । এ নিষেধ 
না শুনলে জোর ক'রেও আটকে রাখতেন 
কখনো কখনো । বাঁখালকে দীর্ঘদিন দেখতে 
না পেয়ে ঠাকুব্ব একদিন উন্মত্তের মতো! 
ভবতারিণীর মন্দিরে কেঁদে বলেছিলেন,-“মা, 
রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। 


। আমার বাখালকে এনে দে ।” 


বাখাল একবার বৃন্দাবনে গেলেন । ঠাকুরই 
বললেন যেতে, আবার যাবার পর তাকে না 
দেখেও ঠাকুর অস্থির | রাখালের বুন্দাবনে জর 
হয়েছিল। ব্রজের রাখালের ব্রজে যদি পূর্বশ্বতি 
ফিরে আসে এবং তার শরীর যায়, এই ভয় 
ঠাকুরের ! ভাই ঠন্ঠনে মা-কালীর কাছে ভাব- 
চিনি যানত করলেন। অধর সেন মাষ্টারকে 
ঘিয়ে রেজেছি চিঠি লেখালেন, সময়ে খবর না 
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পেয়ে ঠাকুর আকুল প্রার্থনা করলেন 
৬ভবতান্রিণীন কাছে--“যা, রাখাল হস্থদেছে 
ফিরে আহৃক।” ভকের জন্যে ভগবানের 
কি অমৃতময়ী যযতা । 

কেশববাবুর (ত্রদ্ষানন্দ কেশবচন্দ্র দেনের ) 
দেহরক্ষার পর গর একটি ছেলে একবার 
গিয়েছিলো ঠাকুরের কাছে! কেশববাবুব 
ছেলে -একথা শুনে তিনি তাকে কোলের কাছে 
টেনে নিয়ে কাদতে লাগলেন। গায়ে হাত 
বুলুচ্ছেন। তখন অনুস্থ তিনি কাশীপুব বাগানে। 
ছেলেকে দেখে কেশববাবুত্র কথা মনে হয়েছে। 
কত গভীরভাবে ভালবাসতেন ঠাকে। 

একবার বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) 
ইচ্ছা হয় যে কার ভাবদমাঁধি হয়। ঠাকুরকে 
বিশেষ কাবাঁকাটি ক'রে ধরলেন। ঠাকুর 
স্ীঁকে শান্ত কৰে বললেন, “আচ্ছা , মাকে 
বলব; আমার ইচ্ছেডে কি হয় রে?” 
কিন্তু ঠাকুরের মে কথা কে শোনে! বাবুরামের 
এ এক কথা, “আপনি ক'রে দিন” এইনপ 
আবদারের কল্পেকদিন পরে বাবুবাম নিক্গের 
বাঁড়ী আটপুরে গেলেন। এদিকে ঠাকুর ভেবে 
আকুলকি ক'রে বাবুবামের ভাবদমাধি হবে। 
একে বঙেন, ওকে বলেন, “বাবুরাম ঢের ক'রে 
কাদার্কাটা ক'রে গেছে ঘেন ভার ভাব হয্ব-- 
কি হবে? 

তারপর মাকে বললেন, “মা, বাবুরায়ের যাতে 
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একটু তাবটাব হয়, তাই করে দে।” যা 
বললেন, “ওর ভাব হবে না, ওর জ্ঞান হবে ।” 

ঠাকুর শ্রাশ্ীজগদস্বার এ বাণী শুনে অন্ান্ত 
ভজদের বগলেন, “তাইতো বাবৃবামের কথা 
মাকে বললাম, তা মা বল্লেন, ওর ভাব হুবেনি, 
ওর জ্ঞান হবে; তা যাই হোক একটা কিছু হয়ে 
তার মনে শাস্তি হলেই হোৌস। তার জন্যে 
মনটা তেমন কচ্ছে, অনেক্ক কাদাকাঁটা কবে 
গেছে” ইত্যাদি । 

নিজেই বলতেন অনেক দম ঠাকুর, "আচ্ছা! 
বল্‌ দেখি, এই লব এদের জন্য এত ভাবি কেন? 
এর কি হল, ওত কি হল না, এত সন ভাবনা! 
হয় কেন? এরা ত সব ইস্কুল-বধ-_কিছুই নেই 
এক পয়লার বাতাস! দিয়ে আমার খবরটা] 
নেবে দেশকি নেই; তবু এদের জন্তে এত 
ভাবন] কেন? কেউ যদি ছদিন না আছে তো! 
অমনি তার জন্ে প্রাণ আচোড-পাঁগেড কৰে। 
তার খবরটা জানতে ইচ্ছে হয়-এ কেন ?” 

এব উন্তরে আমরা বলব -এই কেনটুকু না 
হলে আমাদেরই আশ্রয় কি করে হোত? 
সংসারের শুকনো মন্ততে ঘুরতে ঘুবতে একবিন্দু 
সভাকারের স্রেহ-ভালবাপার অভাবে যখন 
মৃতপ্রায় হয়ে উঠব, তখনই হয়তো শুনতে পাক, 
পগ্তরে, তোর! কে কোথা মাছিস্‌ আয়--মাথি 
যে আর থাকতে পারছি না। আমি যে তোদের 
প্রতীক্ষায় কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি ।* 


আরামকৃষ্ণ ও কান্তেন 
শ্রীঅমূল্যকৃষ্ ঘোষ 


কাণ্তেনয কলে ডাকতেন শ্ররামরু্চ। 
নাম-বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। নিষ্ঠাবান কনৌজী 
্রাঙ্গণ। বিশ্বনাথের পিতা ছিলেন ইংরেছের 
মৈম্তবাহিনীতে একজন হাবিলদীর--তেজন্বী 
বীর্ধবান ব্যক্তি। কাশ-বিশ্বনাথের আরাধনা 
ক'রে পু লাভ করেছিলেন ব'লে পুনের নাষ 
রেখেছিলেন_ বিশ্বনাথ । পরম শিবতক্ত ছিলেন 
তিনি। শিবপুজা না ক'রে জলগ্রহণ করতেন 
না। এমন কি যুদ্ধশ্বেছেও এক হাতে তরবারি, 
অপর হাতে শিবলিঙ্গ । 

যেষন পিতা--পুজও তদস্থরূপ। সবশাস্্রে 
পণ্ডিত। বেদান্ত, গীতা, ভাগবত-- সব কথস্থ। 
আবার এদিকে মনটিও ছিল ভক্তিরাগে 
অস্থরর্িত। পট্রবন্্ পরে, কপুরের প্রদীপ 
জালিয়ে। কাণ্ডেন ধখন তার হদদেবতার পুজা 
করতেন তখন তার মুখ্া। অপুধভাঁব ধারণ 
করত, ভক্তির জ্র্/ণমা উজ্জল হয়ে উঠতো 
মুখে চোখে। পত্বীও ছিলেন অতি ভক্তিমতী। 
তার ছিল একটি আলাদ। ঠাকুব--গোপাল। 
পরম সেছে ও অন্থরাগে গোপালের পূজা করতেন 
তিনি। বাৎ্সল্যরস-সিত্ত এই মনচি নিয়ে 
কাঞ্চেন-গৃহিণী শ্াবামকফ্ণেষ অনেক সেব 
করেছিলেন। কলিকাতার লঙ্গিকটে গঙ্গাতীরে 
নেপাল দরকারের বৃহৎ একটি কাঠের আড়ত 
ছিল। বিশ্বনাথ ছিলেন সেই আড়তের ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচাবী। 

বিশ্বনাথ একদিন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন 
খেন এক দিব্যধশন পুরুষ তার লামনে দীড়িয়ে, 
মযতা-মধুর কণ্ঠে তাকে বারবার আহ্বান 
ককছেন। সৌম্য যুখমগ্লে অপুর্ব দেবতাবের 


দীপ্তি! মুগ্ধ বিশ্বনাথ নিষ্পলকনেতে চেয়ে 
বইলেন সেই জ্যোতির্য় মুতির দিকে । যুছু 
হেসে অৃশ্ত হয়ে গেল মৃতি। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বনাথ 
ভাবতে লাগলেন-_কে ইনি, কোথায় গেলে 
এর দেখা পাব? অপৃব আনন্দে উদ্বেলিত হল 
বিশ্বনাথের হদয়। হ্বপ্নে-দেখা করুণামাথা। 
মুখখানিক্স চিন্তা কবতে লাগলেন অনুক্ষণ। 
মাঁনসপটে জলঙ্ঞল করছে সেই শ্বপনদৃষ্ট মৃতি। 
দেবযোগে একাদন দক্ষিণেশ্বরে রাঁসমণির 
বাগানে এসে পড়লেন। দেবীদশনাস্তে গৃছে 
ফিরবেন, এমন সময় শ্ররামক্কে হঠাৎ গঙ্গ- 
তীরে, পঞ্চবটাতলে দেখতে পেলেন। মন 
বললো- এই সেমুতি! ভক্তিভবে শ্রপাদপদ্ধে 
প্রণত হলেন বিশনাথ। শ্ররামক্ণ মৃদু হেসে 
নিজ কক্ষে নিয়ে গেলেন বিশ্বনাথকে । তারপর 
কত কথা যেন অনেককালের পৰিচয় ! 

প্রথম দশনেই মুঞ্ধ হলেন বিশ্বনাথ । তার 
সারা জীবনের শান্তাহ্শলন ও ঈশ্বরারাধনা মুতি 
গ্রহণ ক'রে যেন আজ তার সপ্মুখে আবিস্ু তি! 
অদ্ভূত ভালবাসা এই দেবমানবের, দুনিবার তার 
আকধণ! বিশ্বনাথের মন সেদিন আব গৃছে 
ফিরতে চাইলো না। দৃক্ষিণেশ্বরেই থেকে 
গেলেন পে কাতর । তারপর প্রায়ই দক্ষিপে্খে 
আসেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুরামকৃষ্কসমীপে 
বসে থাকেন, তার কথামত পান করেন। 
শ্রঝামকষ্ণের অস্বতময়ী বাণ! শুনতে শুনতে কোথা 
দিয়ে সময় কেটে যায় | বেদজ। বিশ্বনাথ দেখলেন, 
ভ্রকামক্কফের কথাগুলি বেদ-বচনেরই প্রতিধ্বনি। 
তীর প্রতিটি কথা তীক্ক তীরের যতো অনেক 
ষধ্যে গেঁথে যাক্জ) চিবম্মযণীয় হয়ে থাকে | তার 
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ভালবামায় বীধা পড়লেন বিশ্বনাথ । কিন্তু 
এখনও ঠিকমত বুঝতে পারলেন না_কে তিনি। 
মনে হল-ইনি যথার্থ একজন ত্যাগী সাধক, 
খাটি ঈশ্বরোপাসক। 

অচিস্তনীয় এক ঘটনায়১ বিশ্বনাথের বিশ্বাস 
শতগুণ বেড়ে গেল। তিন হঠাৎ এক সঙ্কটে 
পড়লেন। তার কাঠের আড়ত থেকে ব্হু 
মূল্যবান কাঠ গঙ্গীর বানে ভেসে গেল। বহু 
টাকা লোকসান। এই বিপুল ক্ষাত পুর্ণ 
করবার যতে। সামথ্য ছিল না বিশ্বনাথের | 
বাধ্য হয়ে ক্ষতির সংবাদ পাঠালেন নেপাপ- 
বাজে কাছে। এই স্থযোগে চকান দু লোক 
নেপাঁলবাজকে জানালো" বিশ্বনাথ গোপনে কাঠ 
বিক্রি কবে ধনবান হয়েছে। নেপালরাজের 
ক্রোধপূর্ণ চিঠি এসে গৌছালো বিশ্বনীথের 
কাছে। অবিলঘে রাজদরবারে তলব পড়লো । 
কঠোর-মানস স্বাধীন নেপালরাজকে তিনি 
চিনতেন। চাকরি তো যাবেই, এমন কি প্রাণ 
পর্যস্ত যেতে পাবে। 

এই মহা সঙ্কটে কিংকর্ব্যবিষুঢ় বিশ্বনাথের 
হঠাৎ মনে পড়লো শ্ররামক্ফকে । তার কাছে 
এসে সীশ্রনয়নে বিপদের কথা সব নিবেদন 
করলেন। ভক্তের বিপদের কথা শুনলেন 
বিপদতঞ্জন ঠাকুর, দৃক অভয় দিলেন, 
শাস্ত করলেন বিশ্বনাথের ভীতি-বিহ্বল মন, 
সানন্দে নেপাল যাবার অন্থমতি 'দলেন। 
শ্ররামকধের আশীবচনে উত্স!হিত বিশ্বনাথ 
নিশ্চিন্তমনে নেপাল যাত্রা করলেন! 

নেপালরাজের নিকটে নিতয়ে সত্যবৃতাস্ত 
অকপটে বিকৃত করুলেন। বিশ্বনাথের কথায় 
রাজ! এতই সন্তুষ্ট হলেন যে, তার মাসিক বেতন 
বাড়িয়ে দিলেন চতুগ্ডণ। “ক্যাপ টেন' উপাধিতে 





১। ষ্ররামরকপু-খ। পুঃ ২৮৭৮৩ 


[ 4*তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


ভূষিত ক'রে নেপালরাজের গ্রতিনিধিকূপে 
পাঠিয়ে দিলেন বাংলাদেশে । অচিস্তনীয় 
ব্যাপার । কাঞ্চেন বুঝতে পারলেন, ইহা একমাত্র 
কক্ুণাময় ঠাকুরের কৃপা-কটাক্ষের ফল। 
শ্ররামক্কফের আশাবাদ যৃপ-কাষ্টের পরিবর্তে 
গৌরবের 1বজয়-মাঁল) পাঁরয়ে দিয়েছে তার 
কে। কলিকাতায় এসেই সথাগ্রে দঙ্গিণেশ্বরে 
গিয়ে শ্ররামকষের চরণে লুটিয়ে পড়লেন 
বিশ্বনাথ । ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অশ্রজলে প্ক্ত 
করলেন তার চরণকমল। 

কাঞ্চেনের চোখের ঠুলি খুলে গেল। মে 
মে বুঝলেন আরাম শুধু সাধক নন। এমন 
একজন তিনি যাব শ্রচরণস্পশে ধম, অথ, কীম, 
মোক্ষ সবহ হুলভ হয়। 

এখন কাপ্তেন অসংকোচে গ্ররামকুষ্ণ-চরণে 
মন প্রাণ সবস্ষ সমপণ করলেন। চিত্ব-কমল 
ফুটে উঠলো পাবতৃপ্ডির আনন্দালোকে। ঘন 
ঘন যাতায়াত শুরু হল দক্ষিণেশ্বরে । পরমাঁদরে 
শরবামষ্কে তিনি নিয়ে যেতেন নিজ গৃছে। 
স্বামী-ম্রী উভয়ে সেবাধত্র করতেন প্রশ্রঠাকুরের 
-যেমনটি করতেন মা যশোদাা গোপালের । 
নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য রান্না ক'রে 
শ্রশ্রঠাকুরকে খাওয়াতেন কাগ্ডেন-গৃহিণী। 
স্থামী-ন্ত্রী ছুজনে দুদিকে বসে পাখা করতেন । 
কাণ্ডেনের স্ত্রীর হাতের রাঙ্গা খেতে শ্ররামরুষণ 
তালবাসতেন। 

কাথেন এখন কেউকেটা নন। বাংলায় 
মহামান্ত নেপালকাজের প্রতিনিধি। নেপাল- 
নৃপতির যাবতীয় কাজের ভার এখন তার 
উপরে। প্রায়ই ইংরেজ বড়লাটের সহিত 
ধরবার কবুতে হুয়। এহেন কাগপ্তেন রাজপথে 
শ্ররামরুষ্ককে দেখতে পেলেই তার চরণতলে 
লুটিয়ে পড়েন। 

ভক্তবর বামচন্দ্র দত্ত একদিন কাঞণ্চেনকে 


ফান্তন, ১৩৭৪ ] 


জিজ্ঞাসা করলেন--*শ্ররামকষ্চকে আপনার 
কিরূপ মনে হয় ?« হঠাৎ এইব্প জিজ্ঞাসিত হয়ে 
কাণ্ডেনের হয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। 
দুহাত তুলে সদর্পে বললেন-- এই ছুনিয্ায় তিনিই 
একমাজ দিব্যপুকুষ, বাকী ঘে যেখানে আছে 
সবাই পাগল। কাগ্ডেন বলতেন- বাঙ্গালীরা 
নির্বোধ ॥ কাছে মানিক রয়েছে, চিনতে 
পারলে না।* 


রন 


তারপর সেই বেদনাময় অন্তিম দিনের 
কথা ।৪ ১২৪৩ সালের ৩১ শে শ্রাবণ। বাতি 
১টা্ কাছাকাছি শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ সমাধিতে মগ্ন 


২। জীগ্রীরামকুষ্গখি, পৃঃ ৮২ 
৩। আরীত্রীরামকৃ্চকথা সত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯০ 
৪। শ্রীহ্রীরামকৃষপুঁখি, পৃঃ ৬২৮-৩* 


প্রীরাষকষ-শরণে ৬১ 


হলেন। মে সমাধি আর ভাঙলো! না। পরদিন 
প্রভাতে কাশীপুর উদ্যানে যথাপূর্ব অরুণোদয় 
হল, কিন্তু সমস্ত বাড়িটি বিষাদমগ্ন । ভগ্নহদয় 
ভক্কের দল নিস্তব্ধ, বিষিপ--ী্্ঠাকুরের দেছে 
প্রাণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহাঁকুল। 
বেল! স্টায় কাঞ্চেন এসে উপস্থিত। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের দেহ স্পর্শ ক'রে বললেন__ইনি এখনও 
সমাধিস্থ, দেহে প্রাণ আছে; এ দেহ আমি 
কিছুতেই ছাড়বো না। তিনি ্রামরুষের 
দেহ আগলে বসে রইলেন। বেল! ১টার পর 
এলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার । বিশেষরূপে 
পরীক্ষা ক'রে বললেন মাত্র আধ ঘণ্টা আগে 
দেহত্যাগ হয়েছে। এই নিদ্বাকণ সংবাদে ভক্ত- 
বৃন্দেব মন আচ্ছন্ন হয়ে পভলে! গভীর বিষার্দে। 
মহাঁভক্ত কাণ্ধেন অশ্রসজল নয়নে শ্রশ্রঠাকুরের 
দেহ ছেড়ে উঠে দীড়ালেন । 


শবীরামকৃষ্ণশরণে 
শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস 


ভকতশরণ, প্রণমি তোমার পায়, 
নমি যুগ-অবতার ! 

(তুমি ) পতিতপাবন, জগৎ-কারণ 
শক্তির যৃলাধার। 


তোমার দেউলে মিলিত হইল 
ধর্মের যত পথ; 

ুষ্টে-কষে রহিল না ভে্ব_ 
ভেদের ওপারে যেথায় অভেদ 

( সেথা) পরম নিত্য সত্তাঁয় সব 
হ'ল একাকার, লয় 
অসীমের পথে অতিযানে সেখ! 


ধামিল সকল রথ। 
৪ 


নিতো লীলায় তুমি সব ঠাই 

তুমি ছাঁড়া আর কোথ। কিছু নাই 
যেবা জানে, সেই ছাঁড়া কেবা তোমা 
চিনিতে পারিবে আর ? 

নমি যুগ-অবতার! 


মাঁনবাআ্মার উজ্জীবক স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী সম্ুদ্ধানম্দ . 
[ অনুবাদক £ শ্রীশৈলেশকুমার সেন ] 


আধুনিক ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণে স্বামী 
বিবেকানন্দের ভূমিকা স্থপরিজ্ঞাত। আমাদের 
জন্মভূমির ইতিহাসে এটি প্রোজ্জল অক্ষরে লেখা! 
আছে। বিগত শতকের অস্তিম পর্যায়ে 
আমাদের পুণ্য ভারতভূমিতে তীর মহৎ জীবন 
ও চিত্রোনাদিনী বাণী যে প্রভাব বিশাঁর করে- 
ছিল তাই-ই বর্তমান শতকে জাতীয় জীবনের 
প্রতি ক্ষেত্রে উন্মেষের কারণ। 

তিনি বলেছেন, "আমি আমার বাণী প্রচাএ 
করব নির্ভয়ে । কাকেই বা ভয় করবে।? স্বয়ং 
ভগবান আমার সঙ্গে রয়েছেন ।” কোন্‌ বাণী 
তিনি প্রচার করেছিলেন? তার নিজেরই 
ভাষায় বাণীটির মর্মমূলে আছে__“আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' (নিজের মোক্ষলাভ ও 
জগতের হিতের জন্ত)। এই উদ্দেশ্তসিদ্ধির 
উপায়, তারই নিজের ভাবোদ্বীপ্ত কথায়__ 
“মানুষ হও, মানুষ তৈরি কর।” এর ভাষ্য তিনি 
নিজেই দিয়েছেন, “মান্থষের জর্ধপ্রধান কাম্য 
শারীরিক, মাননিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার 
পথে নিজকে এগিয়ে দেওয়া এবং অপরকে ও তা 
করতে সাছাধ্য করা ।' 

উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য 
সত্যতার চটকে মুহমান ভারত তার অতীত 
সম্পদ ভুলে মুরোঁপীয় আচার-ব্যবহার ও বীতি- 
নীতির অন্ধ অনুকরণ শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য 
সত্যতার সাংস্কৃতিক বিজয় যেন আসর হযে 
উঠেছিল। এই সময়েই ভগবান শ্ররামক্চ ও 
স্বামী বিবেকানন্দ আঁবিভূরতি হয়ে ভারতীয় 


যুবজনের চিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করলেন। 
ভারতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নেতৃবর্গের 
অভুঃদয় হল, যাদের অনির্বাণ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি 
আমাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা । শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্বামী 
বিবেকানন্দ--এই ছুই মহামীনবের জীবনী ও 
শিক্ষা হতে যে প্রেরণা আমাদের শ্বাধীনতাকামী 
নেতৃবর্গ পেয়েছিলেন তা তাঁরা কখনো স্বীকার 
করতে ভোলেননি। তাই একটুও অততাক্তি না 
করে বলতে হয়, ভারতের মাটিতে এই ছুই 
দ্যাতিমান পুকষের আবিাবে ভারত-ইতিহান 
একটি স্থ-উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল। 
স্বামীজীরু নিজের কথাই এব সাক্ষা দিচ্ছে_- 
“যে দিন শ্রীরামরুঞ্চ জন্ম নিলেন সেই দিন হতে 
সথচিত হলো! আধুনিক ভারত ও সত্যযুগ ।” 
ভগবান শ্রীরামকষের দেহরক্ষার অব্যবহিত 
পরেই স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে 
ভারতের পুবভম প্রীস্ত হতে পশ্চিমতম প্রান্ত 
ও উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখর হতে কন্াকুমাৰী 
পর্যস্ত বিশাপ ভারত পর্যটন করেন। এ- 
ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সংস্থা ও সমাজ--তথা 
সমগ্র ভারত--সম্পর্কে তার অভিজ্ঞত। জন্মাল 
বিপুল। পর্যটক সঙ্গ্যাসিবূপে তীর এই অভিজ্ঞতা 
অঙ্গিত হলো যে, অতিকাঁয় দেশটি হুযুগ্ত। তার 
অভিমতে, সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো স্মগ্র দেশটিকে 
স্বার্দেশিকতায় উজ্জীবিত করা। শতাব্ীর পর 
শতাী 'ধরে দেশের যে জনগণ কেরানী ও 
দ্বাসূপে নিজেদের ভেবে আসছে তাদের 
জাগাতে হবে জাতীয় অতীত খক্থের দিকে, 
আর তিলার্ধ বিলম্ব না ক'রে। ভাই স্বামী 
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বিবেকানন্দ উপযুক্ত উপারশ্বক্ূপ বেদবেদাস্তের 
প্রাণময় বাণী তাদের কর্ণকুহবে ক্রমাগত ঢেলে 
দিতে লাগলেন, তাঁদের অন্তপ্রাণিত ক'রে 
তুগলেন। এই বাণীর মর্ম হচ্ছে_*প্রতিটি 
আত্মাকস প্রচ্ছন্ন আছে এশী শক্তি; দেবভাঁব 
প্রতি আত্মার জন্মগত অধিকার; লক্ষ্য রাখতে 
হবে এই দ্েবভাবকে বিচ্ছুরিত করতে কর্ধ, 
উপাপনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান__এগুপির মধো 
এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা । ইহাই 
ধর্মের পুর্ণাঙ্গ । মতবাদ, অন্রষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র 
ইতাদি আঁর সবই গৌণ অঙ্গপ্রতাঙ্গ মাত্র।” 
কম্ুকণে স্বামীজী ডাক দিলেন: 'উত্তি্টত, 
জাগ্রত, গ্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত*_-“গঠো, জাগো, 
অভীষ্টলাভ না হওয়া পর্বস্ত থেমো না।” তার 
উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য ফে ভড়িৎ প্রবাহ সঞ্চার 
করেছিল, তার সাহায্যে তিনি অচিবে আমাদের 
দেশ ও জাতির মৃত শরীরে জীবনীশক্তি প্রবাহিত 
করতে সমথ হয়েছিলেন। তাই সমগ্র দেশ 
মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের তুর্ধ-আহ্বানে 
সাড়া দিল। তার ন্বদ্েশবাসীরা এতকাল 
ক্ষীণকঠের ধ্বনিতে অভ্যন্ত ছিঙ্ল। নরপিংহ 
বিবেকানন্দ তাদের শেখালেন সিংহের মতো! 
গর্জন করতে। যুগ যুগ ধরে তারা কেবল 
মোহ-অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর তিনি 
তাদের শেখালেন তা বিদীর্ণ করতে । প্রতিটি 
মানবাত্মাকে আহ্বান ক'রে, কর্মচঞ্চল ক'রে 
তাকে জাগিয়ে তুললেন দীর্ঘসঞ্চারী জাভ্যমগ্রতা 
হতে। কেটে গেল সেই আলা ও অবসান 
যাতে তার! নিমজ্জিত ছিল এতকাল্‌। স্র্ধপ্রতিম 
স্বামী বিবেকানন্দের ছায়া সমূলে বিদুরিত হল 
সেই তিমির ঘ! আচ্ছন্ধ ক'রে রেখেছিল ভারতীয় 
আবহমগুল। 

এই নব জীবনী-শক্তিতে সধধীবিত হয়ে, আর 
গ্বামীজীকর্তৃক প্রায়শঃ উদ্গীত বোবেদাস্তের 


মানবাত্বার উজ্জীবক ম্বামী বিবেকানন্দ ৮৩ 


বলিষ্ট বাণীতে শক্তিযাঁন হয়ে দেশ আবার জেগে 
দাড়াল, আব তাঁর তৎকালে আশু-গ্রয়োজনীয় 
নবজীবনের পথ রচন| করতে বদ্ধপরিকর হলো। 
সকল নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ও প্রচলিত সাম্প্রদায়িক 
ভেদাভেদের উধ্র্ধেউঠতে জাতিকে আগ্রহশীল 
ক'রে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ । ভারতের 
সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন 
স্থসমঞ্জস একা, আব তারই জন্য বার বার তাদের 
আহবান জানালেন প্রিয় জন্মভূমির নিঃস্বার্থ 
সেবার জন্ত “একপ্রাণ_ একতা"য় বদ্ধ হতে। 
ষ্টার নিম্নোক্ত আবেগময়ী উক্তির মতো আর 
কিছুই তীর সংবেদনশীলতা! ব্যক্ত কবে না 
“আমার শ্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, 
আমার সম্ভানগণ! এই জাতীয্-তরী জীবন- 
সাগর বেয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে পারাপার 
করেছে, শত শত গৌরবৌজ্জল শতাবী ধরে 
জলধিবক্ষে যাতায়াত করছে ; আর এর মাধ্যমে 
লক্ষ লক্ষ মানব নীত হচ্ছে পারাপারে-_-প্রষ 
শাস্তিধামে । তোমাদের নিজেদের দোবেই আজ 
হয়তো এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এতে ছিদ্র দেখা 
দিয়েছে । তাতেই কি তোমরা একে গালি 
পাড়বে? যে নাকি পৃথিবীর অপবু যে-কোন 
বস্তর চেয়ে বেশ কিছু করেছে, তোমাদের কি 
উচিত রেগে তার উপর অভিশাপ বণ কর]? 
যদি কোঁন ছিন্র হয়েই থাকে আমাদের এই 
জাতীয় তরীতে-_ আমাদের এই সমাজে, 
আমরা তো এবই সন্তান, আমরাই এগিয়ে এসে 
এই ছিদ্রপূরণ করি না কেন? হৃদয়ের রক্ 
দিয়ে সানন্দে এ কাজটি কৰি না কেন? যদি 
বিফলই হই তবে মৃত্যুই বরণীয়। যদি ছিদ্র 
হয়েই খাকে তবে আমরা চেষ্টা ক'রে দেই ছিন্্ 
পূরণ করবো, কিন্তু কখনো! নিন্দা করবো না, 
সমাজের বিরুষ্ধে একটিও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ 
করবো না। এর অতীত মহত্বের জন্তই একে 


৮৪ উদ্বোধন 


আমি ভালোবাসি। আমি তোমাদের সকলকে 
ভালোবামি, কেননা তোমরা যে দেব-শিশ্ত, 
আমাদের মহিমময় পূর্বপুরুষদের সম্ভান। তবে 
কেন আমি তোমাদের তিরস্কার করবে! 1? 
তা তো কখনো পারবো না । রাশি বাশি 
আশীর্বাদ তোমাদের উপর বধিত হোক! 
বখ্সগণ! আমি এসেছি তোমাদের কাছে 
আমার পরিকল্পনাগুলি নিয়ে। যদি তোমব্রা 
এগুলি শোন, তবে তোমাদের সঙ্ষে কাজ 
করতে আমি প্রস্তত। কিন্ত তোমরা যদি এসব 
না শোন, এমনকি আমাকে ভারত হতে 
বিতাড়িত কর, আমি আবার ফিরে এসে বলব 
--আমরা ডুবছি! আমি এখন তোমাদের মধ্যে 
এসেছি। যদি আমাদের ডুবতেই হয়, তবে 
এসো, একসঙ্গেই ডুবি। কিন্তু কখনো আমাদের 
বসনায় অভিশাপ যেন আশ্রয় না নেয়?।” 
আমাদের দেশের বিচিজ্্ ধর্মমতের একো 
যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি 
বিশ্বামী ছিলেন প্রধান প্রয়োজনবিধায় ভারতীয় 
নারীসমাজের উন্নয়নে । পুরুষ ও নারী 
মানবজাতির ছুটি পক্ষ। তুলারূপে বর্ধিত 
ও বলবান পক্ষ ব্যতিরেকে জাতি-পক্ষী বাযু- 


[ **তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


মগ্ডলে উড়তে পারে না। স্বতবাঁং এতকাল. 
অবহেলিত আমাদের নারীগণের উতান 
ও উন্নয়নের সার্ষিক সুযোগ ক'রে দিতে হবে। 
স্বামীজীর অনন্করণীয় ভাষায়-__-"ম! জগদ্ঘথার 
জীবস্ত প্রতিমৃতি হচ্ছে নারীগণ॥ জগদস্বার 
ইন্িয়ীকর্ষক বহিঃপ্রকাশ পুরুষকে করে উন্মত্ত 
কিন্ত তার অস্তঃপ্রকাশ পুরুষকে করে সর্বজ্ঞ, 
অধার্থকাম ও ব্রহ্ষজ্ঞ। তুষ্ট হলে তিনি 
হন অভীষ্ট্দায়িনী ও পুরুষের বনদ্ধনমুক্তির 
কারণ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মা জগদস্বাকে পুজা- 
আবাধনায় পরিতৃপ্ত করতে না পাঁরলে ব্রহ্ধা- 
বিষুও তীর মোহ-পাশ হতে যুক্ত হতে পাবেন 
না। তাই জগন্সাতার মৃতি নারীজাতির পুজার 
জন্য, তাঁদের মধ্যে ব্রঙ্গকে স্ফুটতর করতে আঁমি 
স্্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করতে চাই ।” 

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর, আযাঁমিরিয়, 
গ্রীস ও রোম হতে যুরোপ ও আমেরিকার 
লীমাস্ত পর্যস্ত প্রবহমান ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির কথা ভারতবাসীকে আবার ল্মরণ 
করিয়ে দিয়ে জাতিবর্ণনিবিশেষে তাদের 
আহ্বান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ 
উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপা বরান্‌ নিবোঁধত?। 


মৃত্যুর অস্বতলোকে 


শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তাঁ 


জীবনের প্রান্তে রচে যে নিশীথ অনন্ত শয়ন, 

যে নিশীথ আনে মুক্তি অনস্তের অস্তিম বেলায়, 
সে রাত্রি এসেছে এ বাছুড়-ডানায় অশরণ, 
অনন্ত জ্যোতির দ্বার খুলি' শূন্য কোটি তারকায়। 


মালিকা গড়িয়া গেছে কখন সে বলাকা চঞ্চল, 
গগনে মুছিয়া গেছে দিবসের আলোকসম্পাত, 
সন্ধ্যার প্রশান্ত বুকে মহাশান্তি বিস্তারের ফল 
ভোলায় রে চিত্ত মোর-_ধীর-স্থির করে জাখিপাত। 

বিহঙ্ত ফিরেছে নীড়ে বনে বনে খামায়ে কজন, 

পথিকের পথচলা দূরে দূরে হয়েছে নিঃশেষ, 

মৃত্যুর অমৃতলোকে চেয়ে আছে আমার নয়ন, 

মর্তযের সে মৃতবক্ষে সমাসীন চাহি নিনিমেষ। 
জাগি আর ভাবি_ চোখে অমর্ত্যের উদগ্র আগ্রহ, 
মোহাচ্ছন্ন পৃথিবীর সেথ। কত তুচ্ছ ভালবাসা, 
তুচ্ছ মায়া জীবনের__ আত্মার আত্মীয় কারে কহ? 
তার তরে ব্যর্থ হয় জীবনের এই কীদা-হাস!। 

যত ভাবি তত যেন ঘুচে যায় আমিত্ব আমার, 

অস্তিত্বের অবলুপ্তি এ রাত্রির পক্ষেই সম্তবঃ 

ভালো লাগে ধরিত্রীর মৃত্যুরাপা এই অন্ধকার, 

, হতবাক করে তার মুহমু্ছঃ মহিমা ছূর্ঘত। 


অনস্ত দেবতা কোথা ! কোথা হায় অনাদি-অশেষ ! 
দিকচক্রবালে শুধু তমিআ্রার অন্ধ অন্ধকারা !। 

বাহিরের লুণ্তি নয়, চিত্তের সকল বৃত্তি না হলে নিঃশেষ, 
মনপ্রাণ ভাসাইয়া নামে না সে:অমৃতের ধারা। 


দেশপ্রেম ও ন্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী জীবানন্দ 


দেশপ্রেম মানে দেশকে প্রাণের সহিত 
ভালোবাস! ৷ মাহুষ দেশকে কেন ভালোবাঁনবে? 
যে দেশে সে জন্মেছে, জন্মগ্রহণ ক'রে প্রথম 
আলো দেখেছে, যে দেশের মাটিতে খেলা 
করেছে, তৃষ্ণায় জল পেয়েছে, ক্ষুধায় অন্ন 
পেয়েছে, ভাষায় কথা বলেছে, শিক্ষা্দীক্ষা লাভ 
কবেছে, জ্ঞানভাগ্ার পুষ্ট করেছে, সেই দেশের 
মৃত্তিকা আকাশ বাতাস আলো নদনদী পাহাড় 
পরত বন উপবন মাহষ পশ্তপক্ষী ভাষা সংস্কৃতি 
ভাবধারা সব কিছুর সঙ্গে তার মনের গোপন 
কোণে এমন অস্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে যে, তার 
জন্যে সে একটি অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করে, 
ফলে জন্মতভূমিকে সে ভালো না বেসে থাকতে 
পারে না। 

জননীর সঙ্গে সন্তানের যেমন সম্বন্ধ, ঠিক 
সেইরকম সন্বস্ধ দেশজননীর সঙ্গে দেশপ্রেমিকের। 
4065৪৮ ০০06৮5* বা দেশমাতৃকার কলা।৭- 
চিন্তা সকল দেশের মানুষই ক'রে থাকে। 
স্বদেশের ক্ষতি হোক, তার এঁতিহা সংস্কৃতি ধর্ম 
ভাবধারা ও আদর্শের বিলুধ্চি ঘটুক__এ চিন্তা 
কোন দেশপ্রেমিকই করতে পারে না। আদর্শ 
বিচ্যুতি তাকে পীড়া দেয়, কারণ সে অন্তরে 
অন্তরে চাঁয় দেশের সধবিধ উন্নতি । যারা তার 
বড় হবার পথে-_'মাহুষ" হয়ে গড়ে ওঠার পথে-_ 
সহায়ক হয়, তাদের কারও প্রতি সে শ্রদ্ধাহীন 
হতে পারে না, সকলের প্রতি যেন একটি কর্তব্য 
ও “দায়িত্ব আছে ব'লে মনে করে। মাতাপিতা, 
অভিভাবক, শিক্ষক, গ্রামবাসী, নগববানী, 
রুষক, শ্রমিক সকলেয় প্রতি তার যধোচিত 
দ্ার ভাব বর্তমান থাকে। প্রাচীন এঁতিহ্বের 


প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বর্তমান অগ্রগতিকে সে 
বরণ করে নেয়। তার কাছে “জননী জন্মভূমিশ্চ 
স্ব্গাদপি গরীয়সী? | 

ঘুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম 
দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আজও দেশ- 
প্রেমিকের অন্তরে দেদীপামান। তাঁর দেশপ্রেমের 
অগ্রিময়ী বাণীগুলি হাজার হাজার যুবকের 
অন্তরে দেশপ্রেমের আগুন জালিয়েছিল; তারা 
জীবন তুচ্ছ ক'রে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। প্রীঅব্বিন্দ হ'তে নেতাজী ক্ুভাষ 
পর্যস্ত প্রায় সকল দেশপ্রাথ মহাপুকষের চিত্তে 
যুগাচার্য ম্বামীজীর দেশপ্রেমের বাণী থে কী 
গভীর রেখাপাত করেছিল, তা তাঁদের জীবন- 
চরিত পাঠ করলেই জানা যায়। স্বামীজী 
কিভাবে বিদেশিনী স্শিক্ষিতা মহিলা মার্গারেট 
নোৌবলকে ভারতমাতার সেবায় উদ্ধ্নধ 
করেছিলেন, তা সকলেরই বিম্ময় উৎপাদন 
করে। মার্গারেট নোবল “ভগিনী নিবেদিতা" 
পরিণত হয়ে যথার্থ ভারতনন্দিনী হয়েছিলেন। 
ভারতের জাগরণযজ্ঞে অবিস্মরণীয় তার দান। 
স্বামীজীর বাণীগুলি আজও লমভাবে শক্তিগ্রদ 
এবং বর্তমান সঙ্কটমূহর্তে অমোঘ পথপ্রদর্শক । 
স্বামীজীর দেশপ্রেমের যে পথনির্দেশ তা৷ সবিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলছেন | 

আমিও স্বদেশহিতৈবিতায় বিশ্বাসী । শ্বদেশ- 
হিতৈধিতা সম্বন্ধে বিশ্বামী আমারও একটা 
আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করতে হলে তিনটি 
জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বস্তাঃ 
আস্ততিকতা আবশ্তক। বুদ্ধি, বিচারশদ্কি 
আমাদের কতটুকু সাহাযা করতে পারে? এরা 
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আমাদের কয়েক পা এগিয়ে দেয় মাত্র, কিন্ত 
হৃদয়ের দার দিয়েই মহাঁশক্তির প্রেরণা আসে। 
প্রেম অসম্ভবকে শস্ভব করে-জগতের সকল 
বহস্ই প্রেমের নিকট উন্মুক্ত । 

হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদ্দেশ- 
হিতৈষিগণ! তোমর] হৃদয়বান্‌ হও, প্রেমিক 
হও, তোমর] কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে দেব ও 
খবিদের কোটি কোটি বংশধর পশ্তপ্রীয় হয়ে 
দাড়িয়েছে? তোমর! কি প্রাণে প্রাণে অনুতব 
করছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে 
এবং কোটি কোটি বাক্তি শত শত শতাঁবী ধরে 
অর্ধাশনে কাটাচ্ছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে 
বুঝছ যে, অজ্ঞানের রুষ্ণমেঘ সমগ্র ভার্ত- 
গগনকে আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কি এই সব 
ভেবে অস্থির হয়েছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি 
তোমাদের পরিত্যাগ করেছে? এই ভাবনা 
কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের 
শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে তোমাদের 
হৃদয়ের প্রতি ম্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা 
মিশে গেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের 
পাগল ক'রে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা 
কি তোমাদেন্ধ একমাত্র ধানের বিষয় হয়েছে 
এবং এ চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি 
তোমাদের নাযষশ, স্তীপুক্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন- 
কি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ? তোমাদের এবপ 
হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে বুঝিও 
তোমরা প্রথম সোপীনে-_শ্বদেশহিতৈষী হবার 
প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করেছ। 

মানলাম, তৌধরা। দেশের ছুর্শীর কথা 
প্রাণে প্রাণে বুঝছ__কিন্ক জিজ্ঞাসা করি, এই 
ছূরশা প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করেছ 
কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না কৰে 
ফোন কারধকর পথ বের করেছ কি? 
লোককে গাঁলি না দিয়ে তাঁদের কোন যথার্থ 
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সাহায্য করতে পার কি? ম্বদেশবাপীর এই 
জীবন্ত অবস্থা দুর করবার জন্যে তাদের এই 
ঘোর ছুঃখে কিছু সাত্বনাবাক্য শোনাতে পার 
কি1-কিস্ত এতেও হ'ল না। 

তোমর1 কি পর্বতপ্রায় বিদ্ববাধাকে তুচ্ছ 
ক'রে কাজ করতে গ্রস্তত আছ? যদি সমগ্র 
জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়- 
মান হয়, তথাপি তোমরা যা সত্য বলে ভেবেছে 
তাই ক'রে যেতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী- 
পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দাড়ায়, যদি তোমাদের 
ধন মাঁন সব যায়, তবুকি তোমবা তা ধরে 
থাকতে পান? নিজ পথ হ'তে বিচলিত না হয়ে 
তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে 
যেতে পার ? তোমাদের কি একপ দৃটতা আছে? 

যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে 
তবে তোমবা প্রতোকেই অলৌকিক কাধ সাধন 
করতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লেখার 
অথবা! বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবান্র প্রয়োজন হবে না। 
তোমাদের মুখমপ্তল এক অপূর্ব জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে । 

এ তো হ'ল দেশপ্রেমের কথা। এ হ'ল 
দেশপ্রেষিকদের চলার পথে সুষ্ঠ পথনির্দেশ। 
স্বামীজী কাদের দেশদ্রোহী বলছেন তাও 
বিশেষভাবে চিন্তনীয় | দ্বামীজীর বজবাণী £ 

যতদিন ভারতের. কোটি কোটি লোক 
দ্াবিজ্রা ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন 
তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে 
চেয়েও দেখছে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
আমি দেশপ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের 
বিশকোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, 
ততদিন যেনৰ বড়লোক তাদের পিষে টাক! 
বোজগার ক'বে জাক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ 
তাদের ঘন্য কিছু করছে না, আমি তাদের 
হতভাগা পামর বলি। 


৮৮ উদ্বোধন 


যাঁরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মাহুঘের 
কণিবৃত্তির অন্ন উৎপার্দন করে, যাঁরা গলদ্ঘর্ন 
পরিশ্রম ক'রে মান্ৃষের লঙ্জানিবারণের বন্ত 
উত্পাদন করে, সেই কৃষককুল ও শ্রমিক- 
সম্প্রদীয়ের উপর স্বামীজীর অসীম দরদ ও অনন্ত 
সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তার বাণীতে; ধারা 
দেশপ্রেমিক হ'তে চান, শ্রমজীবীদের প্রতি 
তাদের কিরূপ মনোভাব হওয়া উচিত এর 
থেকে তারা যথাধথ নির্দেশ পাবেন। স্বামীজী 
বলছেন £ 

লৌকজয়ী ধর্মবীর বণবীর কাবাবীব সকলের 
চোখের ডপর, সকলের পুজা; কিস্ত কেউ 
যেখানে দেখে না, যেখানে সকলে ঘ্বণা করে, 
সেখানে বান করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত 
প্রীতি ও নির্তীক কার্যকারিতা ,; আমাদের 
গরীবরা ঘরছুয়ারে দিনরাত থে মুখ বুজে কর্তবা 
ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নেই? বড় 
কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাঁজার 
লোকের বাহবার সাঁমনে কাপুরুষ অরেশে 
প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্পরও নিষ্কাম হয়, কিন্ত 
অতি ক্ষুদ্ধ কার্ধে সকলের অজান্তে যিনি সেই 
নিং্বার্থতা, বর্তব্পরায়ণতা দেখান, তিনিই 
ধন্ত--সে তোমরা! ভারতের শ্রমজীবি !__ 
তোমাদের প্রণাম করি। 

সর্বোপরি চিন্তনীয়-যারা দেশপ্রেমের 
মুখোস প'রে ধর্ম সংস্কৃতি ও আদরের বিচ্যুতি 
ঘটায়, শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে দেশের 
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ভবিষ্যৎ নাগরিক তরুণদলকে বিশ্রীস্ত করে, 
শিক্ষা শিক্ষায়তন ও শিক্ষকমগ্ডলীর প্রতি 
অনাদর ও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে 
শেখায়, তারা কি ঘেশপ্রেমিক আখ্যা লাভের 
যোগ্য ? 

স্বামীজী চেয়েছেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের 
যা কিছু ভাল তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, 
কিন্ত আমাদের ধর্ম আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন 
দিয়ে নয় পায়ের তলার মাটি ছেড়ে শূন্যে কেউ 
দাড়াতে মমর্থ হয় না। পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞানের 
সম্পদ আমাদের চাই। ভারতের আধ্যাত্মি- 
কতায় পাশ্চাত্যকে প্লাবিত করতে হবে, বিনিময়ে 
নিতে হবে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিশ্প-বিজ্ঞানের 
উত্কধ। তা হলেই ভারতের প্রকৃত উন্নতি 
হবে, যথার্থ শাস্তি প্রতিষ্টিত হবে। আমাদের 
স্বদেশপ্রেমিকগণ এই দৃষ্টি দিয়ে কাজ করলে 
দেশের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারবেন। 

স্বামীজীর যে দেশপ্রেম তা প্ররুত 
দেশাআ্মবোধ-_-তিনি ছিলেন দেশের স্থথে সুখী, 
দেশের দুঃখে ছুঃখী। দেশ ও দেশবাসীর সহিত 
ছিল তার তারদাস্ন্যভাব। ভারতের প্রতিটি 
ধুলিকণ! স্বামীজীব চোখে পরম পবিভ্র ছিল। 
ভারতের ঘে শাশ্বত মহিমময় রূপ স্বামীজীর 
দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা তিনি ভারত- 
বাসীর সম্মুথে তুলে ধরেছেন। ভারতের সেই 
রূপটিকে হৃদয়ে চিরজাগ্রত রেখে কর্মে ঝাপ 
দিলে যথার্থ দেশপ্রেমের উদ্বোধন হবে। 


নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা 
[পূর্বানথবৃত্তি ] 
অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুপ্ত 


আধুনিক যুগ 

অত্তীতের সঙ্গে বর্তমানের অচ্ছেছ্য সম্পর্ক 
হতেই ভবিষ্যতের পথ হ্থনিয়ন্ত্রিত হয়। 
অন্ততঃপক্ষে ইতিহাসের তাই-ই শিক্ষা। যে- 
কোন জাঁতির ইতিহাঁসই তার প্রমাণ । অতীত 
কি ক'রে বর্তমানের বূপ নিল, ইতিহাস তাবুই 
আখান এবং বাখান। আর সেই ব্যাখ)া- 
বিস্তারের উদ্দোশ্া হল বর্মান কিরূপে ভবিষ্াতে 
উত্তীর্ণ হবে তাই দেখানো । এ বিষয়ে রাঁজ- 
নীতিশাস্ত্রের প্রথাাত ভায্তকাঁর 73525 (বার্স) 
ইতিহাপ-চর্চার উদ্দেশ নিরূপণ করতে 
গিয়ে বলেছেন £₹. পা৮ (1500: )  ঢ৪ট 
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নিবেদ্দিতাও অনুরূপ অভিমত প্রকাঁশ করেছেন 
ভারতে ইতিহীস-চর্চার গুয়োজনীয়তা নিদেশ 
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কেবল রাজকাহিনী নয়, দেশবিজয় ব! যুন্ধযাত্রার 
কাহিনী নয়, ইতিহান একটি জাতির ক্রম- 
বিকাশের আঁখ্যান। অতীত হতে বর্তমান, 
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আর বঠঙমান হতে ভবিষৎ দূপ নিয়েছে, কপ 
নিচ্ছে_সেই কাহিনীর মূল লক্ষ অতীত 
নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ, যাকে আমর! 
বর্তমানে বসে গডছি। সেজন্য এ বিষয়ে 
ভগিনী নিবেদিতার দৃঢ় অতিযত এই যে, 
শুধু অতীতকে জানলেই তাঁর চলবে না। 
বর্তমান থেকে, ভবিষ্কতের দিক থেকে যে-জাতি 
মুখ ফিরিয়ে থাকে, সে-জাঁতি কখনও বাচতে 
পারে না। যেমন তার অতীত থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিলে একটি জাতির মুত্র অবশ্যস্তাবী, 
তেমনি কেবল অতীতের দিকে মুখ ফিবিয়ে 
বাখলেও সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। জাতির 
পক্ষে, মানবসমাঁজের পক্ষে, মানবজীবনের পক্ষে 
চলাই তো জীবন--শুধু চলাই নয়, এগিয়ে চলাই 
জীবন। সেজন্ক প্রাচীনকেও আধুনিক হয়ে 
উঠতে হয়, তবেই তা টিকে থাকে । অবশ্া 
সবকিছুকে টিকিয়ে বাঁখার প্রশ্ন এ নয়। বহু 
সাময়িক বন্তঃ কেবল তাৎক্ষণিক গুরুত্সম্পন্ন 
বিষয় কালের নিয়মে চিরতরে লু হয়। এই 
লুপ্ত হওয়াটা যে শুধু স্বাতাবিক তাই নয়, 
প্রয়োজনও ৷ বর্তমানের তাতে মুক্তি, অতীতের 
গুরুভার হতে মুক্তি। এভাবে ভারমুক্ত 
বন্তমান তখন পূর্ণবেগে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে 
চলতে পারে। কিন্তু যা সর্বকালীশ তা টিকে 
থাকে এবং তাকে টিকিয়ে রাখার দায় একটি 
জাতির পবিজ্র নৈতিক দায়। এ দয় একমাত্র 
মানবসমীজের ; পশ্তর সমাজের ইতিহাস নেই। 
মাচষের সঙ্গে পশ্তর এখাণেই পার্থক্য । মানুষের 
ইতিহাস আছে, এতিহ আছে, পশুর নেই। 
এঁতিহ্বিহীন মানবদমাজ পশুসমাজের নামান্তর । 
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কারণ অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, স্থকঠিন 
জীবন-সাধনীয় যা লাভ হয়েছে, আজও তাকে 
আমবা! ব্যবহার করতে পারি) পশু পারে না। 
সেজন্য পশুর সমাজের কোন অগ্রগতি নেই, 
মানব-সমাজের আছে। সেজন্ক অতীত জীবন- 
সাধনায় প্রাপ্ত ফল নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া চলে 
না। তা যদি নিশ্চিহ হয় তো মানুষকে 
বারবার একই স্থান থেকে আবম্ত করতে হয়। 
অর্থাৎ তাঁকে একই জায়গায় আটকে থাকতে 
হচ্ছে। এন্ূপ অবস্থায় অগ্রগতি কোনকালেই 
মস্তভব নয়। 00169781 28০156100” বা 
মংস্কতি-বিপ্রব তাই কেবলমাত্র অতীতকে 
নিাশ্চত ক'রে ফেলব! প্রক্রিয়া নয় । অতীতকে 
. বলপূর্বক ধ্বংর ক'রে ফেললে তার উদ্দেশ্য তো 
মাধিত হবেই না, বরঞ্চ বিফল হুবে। তার 
উদ্দেশ, আমরা নিদিষ্ট ক্রমবিকাশের পথে যতদূর 
এগিয়েছি তাকে অতিক্রম ক'রে নৃতনতর 
সংপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, অতীতের 
[911956০05 বা দৃরত্বজ্ঞাপক সীমানা ছাড়িয়ে 
নৃতন 05119950719 বা দুরতজ্ঞাপক শীমানায় 
উপনীত হওয়া । তবেই “অগ্রগতি” সম্পন্ন হয়, 
নতুবা লক্ষাহীন পুনরাঁবর্তন মাত্র ঘ'টে থাকে। 
তাতে মানব-জীবনের সবাঙ্গীণ অবনতি ও 
সাংস্কৃতিক অপকর্ষভা-লাভের সম্ভাবনা | 

কিন্তু অতীতকে- ধ'রে রাখবার প্রয়োজন 
এগিয়ে চলবার জন্যই, অতীতের মধ্যে আবদ্ধ 
হয়ে থাকবার জন্তই নয়। অতীতকে অতিক্রম 
ক'রে যাওয়া, পুরাতনের জীর্ণতামুক্ত হয়ে নৃতন 
জীবনলাভই মানব-সমাজের লক্ষ্য--এ কথা 
সর্ধদা স্মরণ বাখা কর্তবা। এ বিষয়ে 
নিবেদিতাব মনোভাব কঠোর ছিল। তখনকার 
ভারতে ধারা কেবলমাত্র অতীতকে আকড়ে ধ'রে 


রাখতে চাইছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে তাই বেশ. 


ফঠোরভাবেই নিবেদিতা বলেছিলেন-_ 


উদ্বোধন 
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80019762092 65,৩ 
এ জগৎ চিরপ্রবহমানঃ পরিবর্তন তার ধর্ম। 
ভারত সেখানে কি ক'রে পরিবর্তন-বিমুখ হয়ে 
থাকতে পারে? ঘে পরিবর্তন হবেই, তাঁকে 
হতে দেওয়াই ভাল। নতুবা পৃর-সংপ্রাপ্থির ভারে 
ভারতের ভরাডুবি ঘটবে। বরঞ্চ যে পরিবর্তন 
হবেই তাকে হ্বেচ্ছাকছিত উপায়ে ঘটাঁলে 
তা বাঞ্ছনীয় রূপ ধারণ করবে। ভারতের 
প্রাচীন সৌম্য জ্ঞান, প্রাচীন পুণ্যময় জীবনধাব] 
অঙ্গুগ্র রেখে যদি স্থপরিকল্লিত উপায়ে 
বাঞ্চনীয় পরিবর্তন ঘটানো যায়, তাহলে 
ভবিষ্যতে আমর] যে মহিমায় উন্নীত হবো তার 
কাছে অতীতের সকল মহিম। শান হয়ে যাবে। 
অগ্রগতির অর্থ তাই অতীত মছিমাকে মুছে 
ফেলা নয়, অতীত মহিমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। 
এবিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন কঠোর 
প্রগতিবাদিনী। আজ কোন কোন মহলে 
ধারণা দেখা যাঁয় যে, নিবেদিতা ছিলেন অত্যান্ত 
গৌড়া সনাতনপন্থী, তার দুষ্টি ছিল একমাত্র 
বিগতদিন ভারতবর্ষের প্রতি, আধুনিক 
প্রগতিশীল জগতের দিক থেকে তিনি মুখ 
ফিবিয়ে নিয়েছিলেন ইত্যাদি। এর চেয়ে 
ভ্রান্ত ধারণা আর হতে পারে না। অব 
নিবেদিতাঁর রচনাবলীর মঙ্ষে সম)ক পরিচয় ন! 
থাকার জন্যই এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি 
ঘটেছে। বস্ততঃ নিবেদিতা কায়মনোবাক্ে 
আঁধুনিকভাকে বরণ করেছেন, কিন্তু তিনি তা 
করেছেন অতীতের ভিত্তিতে দীড়িয়ে সমগ্র 
অতীতকে সঙ্গে নিয়েই । এখানে তীর অসামান্ত 
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মনীষার পরিচয় মেলে। অতীত থেকে 
বর্তমানের পথটি সুমপষ্টন্ূপে তুলে ধ'রে তবিস্ততের 
পথনির্দেশ তিনি কৰেছিলেন। এই অর্থে তিনি 
আমাদের দেশে এক এতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন । এবং এই অর্থে তিনি এক নৃতন 
ভবিষ্যতের বাঁণীদূত। 

আধুনিককে আজ আমাদের জানতে হবে, 
বুঝতে হবে, আমাদের মর্মে স্বাপন করতে 
হবে- এই হল ভগিনী নিবেদিতার প্ররুত 
অভিমত । ভারতের ইতিহাস-গবেষণাপদ্ধতি- 
সম্পকিত এক আলোচনায় এই শাঁধুনিক 
যুগের ভাবসন্তাকে (2700870 ৪11৮ ) গ্রহণ 
করতে হলে আমাদের কি কি করণীয় তাও 
তিনি হুম্পষ্ট্রপে নির্দেশ করেছেন-+[0018৪ 
888100)1%6100 01 009 1000910৪106 2085 
8৪ ৫151090 17060 (0788 8161081065 010) 
8128 1088 7008 00]5 60 £:8৪0 0৮ 2180 6০ 
087000150188, 000695898৪2 01008: 
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39০8:8278 ভাঁরত যদি আধুনিক ভাব- 
সপ্তাকে মর্মে স্থাপন করতে চীয়, তাহলে তাকে 
শুধুমাত্র বিদ্বৎসমাজের মধো আঁবঙ্জ রাখলে চলবে 
না, তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গণ-মাঁনসের 
মধ্যে । ভারতে আধুনিক বিদ্ধৎসমাজের লক্ষা 
হবে বিজ্ঞান-সাঁধনাকে গ্রহণ করা, এঁতিহাসিকের 
কর্ম হবে নৃতন যুগের উদ্বোধন করা 
ইতিহাস-চর্চার মধা দিয়ে। আর শিল্পী, 
নাহিত্যিক প্রতৃতিকে এই যুগের ভেতর 
রক্ত-মাংস-মঞ্জা সঞ্চার ক'রে তাকে 
জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে তাদের সব্টি-কর্মের 
মধ দিয়ে। যেকোন নবযুগের স্থচনাকাঁলে 
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ভগিনী নিবেদিতা আরও মত যে, আধুনিক 
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তা 
আমার্দের পৃ্পুকদের অনায়ত্ব ছিল। মবই 
তাঁদের জানা ছিল--অনস্ত জ্ঞানরাজে তাদ্দের 
অনাবিষ্কত কোন কিছুই ছিল না_-এ কখনই 


সম্ভব নয়; আজে জ্ঞান আমাদের নৃতনতর 
সাধনায় আমরা লাভ করছি তা-ও সত্যেরই 


প্রকাশ । তাকে তাই সর্ধান্ত;করণে গ্রহণ করতে 
হৰে। সত্যের নবতম প্রকাঁশ বলেই তা অধিকতর 
সত্য, এক অর্থে পূর্ণতির সত্য--4891199 6178, 


10 8, 86086) 1৮ 81008, 6018 00008801020 
01 1000%519028) 50008 01000181016 ৮৪-1৪ 
৮০০০৮ প্রাচীন যা তাই অধিক সত্য তা ঠিক 
কথা নয়। এক অর্থে নবীন যা তাই অধিক 
সত্য । সেজন্য এই নবীনকে বরণ করতে 
হবে নকল কর্মে, সব কিছুর মধো--”ড৬1)৪৮- 
99£ 500. 0০, 01906917060 16 08876 500 
৪0০1*-_ এ সম্পর্কে নিবেদিতীর এই হল 
সুম্পষ্ট নির্দেশ ৷ 

উপরি উক্ত আলোঁচনীয় একথা নিঃসংশয়ে 
প্রতিঠিত যে, নিবেদিতা আদৌ প্রাচীনপন্থী 
ছিলেন না। প্রীচীনপন্থী তে! ছিলেনই না, বরঞ্চ 
তার গুরুর মতোই তার একটি আশ্চধ আধুনিক 
মন ছিল, যার কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য ভিন্ন 
অন্ত কোন কিছুই গ্রহণীয় ছিল না। যে-কোন 
আদর্শকে বাস্তব হতে হবে, মানুষের জীবনে তা 
কার্ধকর হতে হবে, জীবন্ত হতে হবে, তবেই তা 
গ্রহণধোগ্য । এ বিষয়ে বিবেকানন্দের স্দৃঢ় 
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নিবেদিতারও স্থদূঢ অভিমত, কোন বস্তাকে 
মাঁনসন্দেত্রে কেবলমাত্র মননের বস্ত হিলেৰে 
লাত করলেই চলবে না, তাঁকে স্্বতৌভাবে 


কার্ধে পরিণত করা চাই--দ1₹৪৮৪৮ 2988 902- 
6606) 609:0106, 1610 8 2681158,61010 চছ 13101) 


এ বিষয়ে নিবেদিতার 
. দৃষ্টিভঙ্গী অনমনীয় ও মনোভাব আঁপমহীন। 
এরূপ আধুনিক মনোভাব নিয়ে নিবেদিতা যে 
শুধু গ্ুচলিত অর্থে প্রগতিবাদী তা নয়, তিনি 
ছিলেন প্রত বিপ্রবধাদী। পুরাতনকে 
নুওন কারে তুনতে হবে। এরূপ রূপা- 
স্তরের সাধক বড় বেশী দেখা যায় না। 
. প্রাচীন ভারত নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা! 
করেছেন, তার সমগ্র রূপটি চিনে নিতে তিনি 
অনেক আয়াস করেছেন। কিন্তু তার ধ্যানের 
বন্ত প্রাচীন ভারত নয়, এক নৃতন ভারত- ধর্মে 
জানে প্রেমে পুণো, কর্ষে শিল্পে এশ্বর্ষে, ধনে 
জনে এক অতি সমৃদ্ধ এবং আরও অনেকণ্ডণ 
মহিমময় এক মহাতারতবর্ধ | এর মহিমা 
কাছে ভার মতে “অতীতের মহিমা-কল্পনার 
দরীপশিখাকে অতি মৃদু বলে মনে হবে ।” আবার 
কেবল রূপান্তর চেয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, 
শুধু নৃতনের শ্বপ্ন দেখেই তিনি কাল কাটাননি। 
আপলহীন কঠোর বাস্তববাদী নিবেদিতার ধর্ন 
কোনকাঁলেই নিবের্দের ধর্ম ছিল না, তিনি 
কোনকালেই স্বপ্রবিলাধী নন | সেজন্য তার অনু- 
ক্ষণের প্রয়াস ছিল দক্ষ রূপকারের যতো সে 
স্বপ্রকে সত্য ক'রে তোলা, তাঁর ধ্যানের 
ভারতকে একটু একটু কারে গড়ে তোলা । তার 
অসামান্য মননশক্তি, তীর অসাধারণ জ্ঞান-বিদ্ঠা, 
তাঁর অতুলনীয় কর্মশক্তি, গার অন্তরের সকল 
নিষ্ঠা এই কর্মসাধনেই নিয়োজিত হয়েছিল। 
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[ +তম বর্--ব্য় লংখ্যা 


এপ প্রথব বাস্তববাদী বলেই নিবেদিত! 
আধুনিক মুগকেও কোন মোহগ্রন্ত দৃি দিয়ে 
দেখেননি । ঘেমন কোন মোহগ্রন্ত দৃষ্টি দিয়ে 
তিনি দেখেনশি অতীত ইতিহাপের কোঁন 
ঘুগকেই। এক অতি দুর্পভ নির্োহ দৃষ্টি ও 
কঠোর নিরপেক্ষতা তিনি এ বিষয়ে অবলগ্গন 
করেছেপ। এজন্য তার আলোচনা সম্পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পেরেছে এবং 
বিশ্বীঘযোগা হয়ে উঠতে পেরেছে । আধুনিক 
যুগের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব বেশী 
নেই। কারণ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। 
সমসাময়িক কাল আমাদের এত কাছে যে, এই 
অতিনৈকটা দৃষ্টিপথে একরপ বাঁধার সষ্টি করে, 
তার দোষগুণ সবই অতিরঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়। 
সমসামদ্িক কালকে মেজন্ত ঠিক ঠিক 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় না। যে কালের 
ঘটনান্সোতে নিজেরা ভেসে চলেছি, তাঁর 
অবিরাম তরঙ্গতঙ্গে আমাদের চিত্তে যে বিক্ষোভ 
স্ষ্টি হচ্ছে, তা থেকে নিজেকে বিষুক্ত ক'রে 
তাকে নিজের নিরপেক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে দীড় 
করানো অতি কঠিন কাজ। এ বিষয়ে 
নিবেদিতার কৃতি অদাধারণ। হার অসাধারণ 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি আমাদের অতিভুত করে। 
এদিক দিয়ে নিবেদিতা আধুনিক কালের একজন 
শ্রেষ্ঠ ভাষাকার। কিন্তু এযাবৎ তাকে কেবল 
বিচার করা হয়েছে "প্রাচীন ভারতীয় সমাজ- 
আদশের” একজন দক্ষ ভাম্যকারকূপে। আধুনিক 
কালেরও এই স্থুদক্ষ ভায্কার একেবারেই 
উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন। এর ফলে যে তার 
সনবদ্ধে নানা ভুল ধারণার স্থষ্টি হয়েছে শুধু তাই 
পয়, সমাজ-বিজ্ঞানী নিবেদিতাঁর বিশেষ পরিচয় 
আমরা পাইনি, আর তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার 
রূপটিও আমাদের কাছে অজ্াতই রয়ে গিয়েছে । 
(জহশং) 


স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 


আধ্যাত্মিক মুক্তিই বিশেষভাবে ভারতের 
আদর্শ, যেমন সামীজিক মুক্তি পশ্চিমের । গত 
শতাঁবীর গোড়ার দিকে নবভারতের সর্বপ্রথম 
নেতা রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক ও 
সামাজিক উভয় প্রকার মুক্তিই চাইলেন 
দেশের জন্যে এবং উভয়ের সমস্বয়-বিধানেরও 
চেষ্টা করলেন। আধ্যাত্মিক মুক্তি হল পরতত্ব- 
জ্ঞান তথা মোক্ষলাভ। সামাজিক মুক্তি হল 
ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ 
এবং এর মধ্যে দিয়ে বাক্তির মনবুদ্ধির বিকাশ, 
অপরদিকে সমাজের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি । 

পূর্ব ও পশ্চিমকে মেলাবার যে নীতি রাম- 
মোহন দিয়ে গেলেন তাঁর সমর্থন ও অনুবর্তন 
করলেন উত্তরস্থ্রীরা সবাই, যদিও সকলের 
সমন্বয়ের আদর্শ ও চেষ্টা এক পথ নেয়নি। এই 
সমস্বয়-প্রচেষ্ট] অস্যাবধি চলেছে অব্যাহতভাবে । 
স্বামী বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও 
পাশ্গাতোর সমন্বয়।'"'আর একদিক থেকে 
অবশ্য এরই জন্য বোধ হয় তিনিই সর্বপ্রথম 
নেতা যিনি উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
সংস্কারপন্থী ও গৌড়া সকলকে একসঙ্গে আলিঙ্গন 
করতে পেরেছিলেন । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নামে যে পুস্তকখানি 
আজ আমাদের আলোচ্য তাতে ভাবত ও 
ইউরোপের তুলনাও রয়েছে, ছু'টি ভূখণ্ডের 
সভাতা-সংস্কৃতিব ম্গত লত্যট কি তা দেখাবার 
চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার এবং ভারত কিভাবে 


কতটা নিতে পাবে পশ্চিম থেকে, দে-কথাও স্পষ্ট" 


ক'রে বলেছেন। 
স্বামী প্রথমেই হলতে চেদ্বেছেম ঘে, 


বাইরের দৃষ্টিতে কোন দেশকে কেউ বুঝতে 
পাঁবে না। মহাম্মভূতি-বলে সেই দেশের একজন 
হয়ে তবে সে-দেশকে উপলব্ধি করতে হনে _ 
“তাদের চোখে তাদদেব দেখতে হবে|” স্পষ্টতঃ 
লেখক তাই-ই করেছেন, তাই তার কথায় এত 
আত্মপ্রত্যয়। তিনি বলেন, “গ্রত্েক জাতে 
একটা জাতীয় ভাব আছে । এই ভাব জগতের 
কাধ করছে__পংসাঁরের স্থিতির জন্য আবশ্যক 1৮ 
যখন কোন জাতি তার নিজম্ব ভাব ব! 
প্রতিভাকে হারিয়ে বসে তখন তাঁর মৃত্যু আদন্ন 
ছয়, কারণ জগৎকে দেবার আর কিছু থাকে না 
তার। এভাবেই অনেক প্রাচীন সভ্যতা 
ফুরিয়ে গিয়ে হারিয়ে গে'ছে। এত বৈদেশিক 
আক্রমণ অতাচার লুন শোষণ ও দারিদ্রো 
সত্বেও যে ভারত বেচে আছে তাতেই গুমাঁণ 
যে তার নিজস্ব ভাবটি অটুট আছে, এটিই হবে 
বিশ্ব-জীবনে তার দান--“আমাদের এখনও 
জগতের সভ্যতাতাণ্ডীরে কিছু দেবার আছে, 
তাই আমরা বেচে আছি ।” 

ভারতের এই নিজস্ব তাবটি কি? ্বধর্ম 
ও মুক্তি 1 স্বধর্ম করার মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ 
রচনা!। “রাজনৈতিক সামীজিক স্বাধীনতা 
বেশ কথা, কিন্ত আপল জিনিস হচ্ছে পার- 
মাঁথিক স্বাধীনতা-এমুক্তি' । এইটিই জাতীয় 
জীবনোদ্েশ্য ।” ম্বামীজী ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করে দেখিয়েছেন যে, যখনই এই মূল উদ্দেস্তে-_ 
কপকথার 'বাক্ষপীর গ্রাণপাখী'তে ঘ! পড়েছে 
তখনই বিপদ ঘটেছে। এটিকে ঠিক বেখে তবে 
অন্ত সব। রাঁজনৈতিক মুক্তি, অর্থ নৈতিক 
উহ্থভি, লমাজসংক্কীর, শিক্ষা মব কিছুই এই 


৯ উদ্বোধন 


যূলভাবের অস্থগত হবে, তা নইলে ভারত তার 
স্বধর্ম হারাবে। “এ দ্বেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, 
ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, রাস্তা ঝেটানো, প্লেগ নিবারণ, ছুর্ডিক্ষ- 
্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা! 
হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে 
হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার 
টেঁচামেচিই লার, রামচন্দ্র ।” মুক্তি কিন্তু গোড়া 
থেকেই সকলের সাধ্য হতে পারে না। প্রথমে 
স্বধর্ম ও স্বপ্রকৃতি বা জাঁতি অহ্ুপারে কর্ম, পরে 
মুক্তি । এবিষয়ে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় 
হিন্দুধর্মের শরেষ্টত্ষের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। 
হিন্দুধর্ম অন্থা ধর্মের ন্যায় সকলের জন্যে অভিন্ন 
পন্থা! নির্দেশ করে না। প্রনঙ্গতঃ তিনি বলেছেন, 
বৌদ্ধধর্ম যখন সকলের জন্তে মুক্তির আদর্শ 
তুলে ধরলে তখনই দেশট] নিঃশক্তি হয়ে পড়ল-_ 
“বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, যীশু করলেন 
গ্রীন রোমের সর্বনীশ 1” অহিংসা, মুমুক্ষা 
এসব সবসাধারণের শ্বঘভাবগত হতে পারে না 
গোড়া থেকেই। 

জাতির জীবনের মূল ভাবটি ঠিক থাকলে 
অন্য সব ব্যাপারে ইতরবিশেষে কিছু আসে যায় 
না। বাইরের জীবনে কালাম্যায়ী পরিবর্তন 
তো আসবেই, কিন্ধ সেট? যেন মুলভাবানুগ ও 
সে ভাবেরই প্রকাশমাধ্যম হয়। তা ছাড়। 
স্বামীজী একথাও বলেছেন যে, ভারতের মতো! 
স্থপ্রাচীন জীতির পক্ষে বহু সহম্র বরে দৃটীতৃত 
যে মুল্গভাব সেটাকে বর্জন করার চেষ্টা অনার্থক 
ও আত্মহতাতুল্য হতে বাধ্য । “যদি এ দশ 
হাঁজার বদরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে 
তো! আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন 
চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।” 

পশ্চিমের জীবনাদর্শটি কি? প্রাচ্য বলতে 
্বামীজী ভারতকেই বুঝিয়েছেন, পশ্চিম বলতে 


| ১০তম বর্ধ-২ক় সংখ্যা 


ইউরোপকে | ইউকোপের বিভিন্ন দেশের হ্বাতস্তরয 
সত্বেও ম্বামীজী মনে করেন সমগ্র ইউরোপ 
তথা আমেরিকার মধ্যে মৃলভাঁবগত একট! 
এঁক্য আছে এবং সেটার জনক আধুনিক কালে 
ফরাসী দেশ। তাই ফরাসী জাতি ও ফরাসীর 
রাজধানী পারী নগরীর কথা তিনি সবিস্তার 
বলেছেন,_-"এই পারি নগরী সে ইউরোপী 
সভ্যতা-গঙ্গার গোঁমুখ।” ইউরোপ মূলতঃ 
শক্তিসীধক । সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গঠন ক'রে 
সে জীবনকে শক্ত সমর্থ ও উপভোগ্য ক'রে 
তুলতে চায়। সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য 
এযুগের পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান প্রেরণা। 
এ আদর্শ নিয়ে ইউরোপের এক একটি জাতি 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, গোটা পৃথিবীতে 
তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। তাঁদের কাছ 
থেকে ভারতের অনেক কিছু শিখতে হবে 
বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্তে | 
প্তবে দেখ, জিনিলটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে 
হবে, এইমাত্র । আর আপদলটা দর্বদা বাচিয়ে 
বাকি জিনিস শিখতে হবে|” আজ আমরা 
পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গোঁড়া ভক্ত 
হয়ে উঠেছি। দ্বামীজী কিন্তু ওসব দেশে 
গণতন্ত্রের আসল রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন। 
তার মধ্যে বস্ত বিশেষ তিনি পাননি। আমলে 
সব ব্যবস্থায়ই গোঁটাকতক শক্তিমান লোকই 
সমাজকে চাঁলীয়ঃ “বাকিগুলো ভেড়ার দূল।” 
তাছাড়া আইন আর ব্যবস্থাপনাকে একান্ত 
ক'রে দ্বেখাটা। তিনি অযৌক্তিক মনে করেছেন, 
আমল জিনিস মহুত্যত্ব, মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ 
করতে হবে, এটাই ভারতীয় ধারা। এদেশে 
তারাই সমাজের নেতৃত্ব করেছেন ধারা যথার্থ 
ধর্ববীর। “মানব হও, বামচন্দ্র! অমনি 
দেখবে ও-সব বাকি (অর্থ প্রভাব প্রভৃতি) 
খাপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে।” 


ফান, ১৩৭৪ ] 


এভাবে প্রাচা ও পাশ্চাতোর প্রসঙ্গে প্রাচোর 
ধর্মাদর্শ ও তার চিরস্তন মূল্য সম্পর্কে স্বামীজী 
স্থগভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যৎ 
ভারতকে তিনি পশ্চিমের প্রতিরূপ হিসেবে নয় 
অধ্যাত্ম-পন্থী ব্ূপেই দেখেছেন, “্ বুড়ো শিব 
ডমরু বাঁজাবেন, মা! কালী পাঠা খাবেন, আর 
কুষ্ণ বাশ বাজাবেন__-এ দেশে চিরকাল ।” 

মোটামুটিভাবে “প্রাচ্য ও পাশ্চাতা' বইখানির 
বিষয়বন্ত এই । এখন দেখা যাক রচনা হিসেবে 
এটিব উৎকর্ষ কতখানি । 

প্রথমেই দেখা দরকার এটি কোন্‌ শ্রেণীর 
রচনা । এটিকে তত্বতথ্যপূর্ণ গাবন্ধ গম্ভীর 
বুচনাঁর (৪103৪ 9৪885 ) পর্যায়ে ফেলা যায় 
না, কারণ এর বীধুনি বড় শিথিল। লেখক 
অনায়ধসে প্রলঙ্গ থেকে প্রসঙ্গীস্তরে চলে যাচ্ছেন, 
আলোচা ব্ষিয়ে তেলার মতো সব প্রশ্ন 
তুলছেন না, উখিত প্রশ্নের জবাব সব সময় দিচ্ছেন 
না, সিদ্ধান্ত করছেন অনেক পময় যথাযোগা বিচার 
ছাড়াই, আবার তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন তথ্য দেবারই 
আনন্দে যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
আহার পোশাক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির 
বর্ণনাঃ কিন্ত তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত করছেন 
না, অনেক বিষয়ের আলোচনা থেকে যাচ্ছে 
ভাগা ভাপা, যেমন অতিবাক্তিবাদ-প্রসঙ্গ | 
এসব দিক থেকে লেখাটি রমারচনার ধর্মাক্রান্ত। 
কিন্ত রমারচনা যতটা মন্সয় ( ৪516০৮9 ) হয়ে 
থাকে এটি ততটা নয়। এখানে উত্তমপুরুষ 
একবচনই লেখার কেন্দ্রবিন্তু নয়, যদিও 
লেখকের ব্যক্তিত্ব সমস্ত রচনাটিকেই সপ্ীবিত 
করেছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে ও প্রকাশকে 
জোনালে! করেছে। রম্যরচনা একটা সচেতন 
শিল্পপ্রযাস, কিন্ধ “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই 
মচেতনত। নেই, যদিও লেখাটি শিল্পগুণবর্জিত 
আছে নয়। তাছাড়া হান্তকৌতুক বম্যরচনার 


স্বামীতীত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ৯৫ 


অনিবার্ধ অহ্যঙ্গ,। তাও এ বইয়ে বিরল। 
তবে রম্যরচনার বৈঠকী ভাবটি এখানে আছে। 
লেখক যেন ঘরোয়! পরিবেশে সাগ্রহ শ্রোতাদের 
কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব'লে 
যাচ্ছেন, ভাষা ও ভঙ্কি তদনুবপ;_ চলতি 
রীতি, মুখের কথা, পুনরুকি, হাত নেড়ে 
টেবিলে চাপড় দিয়ে যেন নিজের কথাঁটিকে 
প্রতিষ্ঠা দেওয়া । কিন্তু দতাই তো বৈঠকে 
বসে বলা হয়নি, এটি লেখা হয়েছিল 
“উদ্বোধন” কাগজের জন্যে, অন্তপস্থিত অথচ 
শ্রদ্ধাশীল পাঠকের জন্তে। এতে ক'রে পত্র- 
সাহিত্যের ভাবও খানিকটা এসেছে । লেখাটার 
মধ্যে একট। অন্তরঙ্গতা আছে, আঁপন জনের 
কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, গল্প 
করছেন, কল্পনার ছবি আকছেন (যেমন 
বৈদিক যুগের চিত্র)। তার বলার মতো 
কিছু আছে. কিছু দিয়ে যাবার দায়ত্ব রয়েছে _. 
এই বোধটিও পেছনে কাজ করছে। মাঝে 
মাঝে কেমন উদ্দীপক হয়ে উঠছেন, অন্তপস্থিত 
বাক্তিকে সম্বোধন ক'রে ছু'কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন, 
যেমন, « বিদেশী, তুমি যত বলবান 
নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা । ভারতেও বল 
আছে, বন্ধ আছে-_এইটি প্রথম বোঝ |” 
গগ্সাহিত্যের বিশেষ কোন শ্রেণীতে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ঠকে ফেলতে না পারলেও 
সাহিত্যের অঙ্গনে এটিকে স্থান দিতেই হয়! 
বচনাটি প্রায় আগাগোড়া সুখপাঁঠা এবং যে 
ব্যক্তিত্বের প্রকাশে লেখা পাহিত্য হয়ে উঠে 
সে ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে, 
প্রতিটি কথায়। গোটা পৃথিবীর সভ্যতা, 
সংস্কৃতি, রাঁজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ব 
ইভাদি প্রসঙক্রমে এসেছে, কিন্ত কোথাও 
নৈব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নয়, সমস্তটাই 
এসেছে বিশেষ একটি মনের ছাপ নিয়ে। 


তবে 


৯৬ উদ্বোধন 


সেমন যে সব সময় নিরপেক্ষ তা নয়, 
তবে উদার; দৃষ্টি তাঁর অন্তমু্খীঃ গভীর 
আগ্রছে সে বুঝতে চেষ্টা করছে, জানতে 
চেয়েছে, তাই তার পর্যবেক্ষণ নিখুঁত ও 
পুঙ্থানুপুঙ্খ । এ মন নিবিড় স্বদেশপ্রেমিক 
হয়েও আবার বিবিক্ু) বিবিক্ততার ফলেই 
দেখার সঠিক প্রবিপ্রেক্ষিতটি (76:300906% ) 
সে পেয়েছে, কারও প্রতি তাই তাঁর অবিচাঁর 
করতে হয়নি। 

এখন আমর] শিল্পের দিক থেকে রচনাটির 
আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেব। আরম্ত-অংশটি 
খুবই গম্ভীর, সমগ্র ভাঁতবষের বাহরূপটি 
মংহতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, প্রথম পাঁচটি 
অনুচ্ছেদে ক্রিয়াপদ মাত্র একটি, সন্ধিসমাসবদ্ধ 
দীর্ঘপদের ব্যবহার নিরঙ্কুশ, ফলে বর্ণনাটি খুব 


একটা গাঁঢতা ও তীক্ষতা লাভ করেছে, 
নমঘুনাম্বরূপ, “অন্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটার, 


দেবালয়ক্রোড়ে আবজনাক্ুপ, পট্ুশাটাবৃতের 
পার্থচর কৌপীনধারী, বহুবন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে 
ক্ষুৎক্ষাম জ্োতিঃহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি-- 
আমাদের জন্মভূমি ।” খানিক পরেই কিন্ত 
ভাষা সহজ হয়ে গিয়েছে, সুর নেমে এসেছে, 
বাকাবিন্তাসে কথাবার্তা ছন্দ দেখা দিয়েছে। 
একথা বিশেষভাবে মনে বাখা দূ্কার যে, 
ন্বামীজী এই বইখানা শিখেছেন চলতি রীতিতে। 
তখনও এ কীতি সাহিত্যে তেমন চলেনি এবং 
পরিচ্ছন্ন আকার নেয়নি। চলতি চালাবার জন্তে 
'সবুজপত্রের" মাধ্যমে যে প্রমথ চৌধুরী আন্দোলন 
শুরু করেন ১৯২১ সালে, তার প্রীয় ছুই যুগ পূর্বে 
লেখা দ্বামীজীর এই চলতি বাংলা । এর শক্তি 
বিদ্ময়কর। তিনি যে চলতি রীতির পক্ষপাতী 
ছিলেন তার সপক্ষে নিজের এই লেখাকে তিনি 
স্ষছন্দে তুলে ধরতে পাঁরতেন। স্বাভাবিক 
তাবেই সত্তর বছর আগেকার এই চলতি রীতির 


[ +*তম বর্ষ--২য লংখ্যা 


লেখায় ভাষাগত বিশুদ্ধির কিছু কিছু ক্রটি 
নজরে পড়ে । অত্যন্ত ঘরোয়া শবের ব্যবহার 
করতে তিনি দ্বিধা করেননি এবং কখনো 
কখনো গম্ভীর কথার পাশে ; যথা, “ঘীস্ত এসে 
তারতে বসেছেন ব'লে হাসেন হোসেন 
কণরছ।” “আমাদের জল ঢাঁললেই হ'ল, তা তেলই 
বেড় বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।” 
“ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস 
করে, সদা নিবানন্দ।” “আমাদের পণ্তিতরাঁও 
দেখছি সে গোৌয়ে গৌ-_আবার এ সব বিল্বপ 
মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানে! হচ্ছে ।” কিন্তু এই 
সব উক্তিতে যে বিশিষ্ট ভাঁবটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ 
পাচ্ছে তা শিষ্ট শব্দের ব্যবহারে হয়ত সম্ভব হত 
না। এখানটায়ই চলতি কথার জোর। কথাক্স 
জোর অবশ্য আছে মুখাতঃ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে । 
স্বামীজীর উক্তিতে প্রায় সংত্রই একটা জোর 
দেখা যায । বইখান।র যে-কোন জায়গা থেকে 
দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। যেমন, “ধন [ধনী] 
হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া__দেশে এক 
কথা হয়ে দাড়িয়েছে । যাকে ধ'বে হাটাতে হয়, 
খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেট] তো 
হতভাগা । যেট] লুচির ফুলকো ছিড়ে খাচ্ছে, 
সেট! তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ 
হাটতে পারে না, সেটা মান্থষ, ন1 কেঁচো?” 
বলার এই সজোর ভঙ্গিটির অনিবাধ অন্য 
অতিরঞ্জন। লেখক যা কিছু বলেন বাড়িয়ে 
বলেন, যেমন, “নানান দেশ দেখছি, নানান্‌ 
রুকমের খাওয়াও দেখছি । তবে আমাদের 
ভাত-ভাল ঝোল-চচ্চড়ি, শুক্তো মোচার ঘণ্টের 
জন্ঠ পুনর্জন্ম নেওয়া বড় বেশী কথা মনে হয় 
না।” এই বাড়িয়ে ব্লার স্ত্রেই এসে যায় 
নামান্ত কটাক্ষ, যথা, “ডাঙ্জার-ফাক্তার কাছে 
আসতে দিও না, ওরা অধিকাঁশ--“ভাল 
করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা 


ফাস্বন, ১৩৭৪] 


বল্‌।* এভাবে অনেক প্রবচন ও বিভিন্ন ভাঁষার 
কাব্যাংশ তাঁর লেখায় অনায়াদে এসে রচনাটির 
পৌষ্ঠব বুদ্ধি করেছে । 

পূর্বে বলেছি হাস্তকৌতৃক বিশেষ নেই 
রচনাটিতে। তবে অনেক স্থানেই কৌতুকের 
আভান মেলে, শ্মিভ হাঁসি ফুটে উঠে ঠোটে, 
যেমন, “ময়লীয় আমাদের এত স্বণা যে ছুলে 
নাইতে হয় , সেই ভয়ে স্মপাক্ুতি ময়লা দোঁবের 
পাশে পচতে দিই ।”  শ্রেঠ গগ্ লিখিয়েদের 
অনেক উক্তি সময বাক্যের আকারে (থাড 
৮,৪৪19) বিন্যান্ত হয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকে । 'গ্রাঁচা 
ও পাশ্চাতো" এঞ্জাতীয় আনেক উক্তি দেখা যায়, 


শ্রীশশঙ্বরাচার্ঘ-কৃত “বেদীাস্তকেশরী? 8৭ 


যথা, “হি ছু__ছেঁডা ভাতা মুডে কোহিন্র রাখে ) 
বিলাতি--সোৌনার বাঝ্য় মাটির ডেল রাঁখে।” 
“হি'ছু করছেন ভেতর সাফ! বিলাঁতি করছেন 
বাইরে সাফ” “গরীবনা খাবার জোটে না বালে 
অনা্চারে মবে) প্রনীরা অথ।ছ্য খেয়ে অনাহারে 
মবে।” 


পরিশেষে এই বলব যে, ভাব চিন্তা ভাঁষা ও 
ভঙ্গিতে, সবৌপ্দি অপাধ।বণ একটি বাক্তিত্বের 
আবিচ্ছেদ উপস্থিতিতে “£চা ও পাশ্চাতা এক- 
খানি অননাসদূশ পুস্তক। 
এর তুলনা বিবল। 


বাংলা সাহিত্যে 


শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী' 


| অভ্বাদ 


পৃর্বপ্রক1শিতিগ পব 


অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচাষ 


দু. এক সঙ্গহীন, অপর-মাশ্রিত, 
অঙ্ঞান-সাগবে ইহা বহে শিমগন, 
ম।ভাল-সমান এই বিচিত্র জগ, 
ভুলিয়া স্বক্ূপ নিজ, করে নিরীক্ষণ, 
ছাড়ে যে অনাদি মায়া, তা/জ মায়া মে, 
বিচাবে নিশ্চয়-বুদ্ধি অস্তরে মখন। 
দে অবধি বেদজ্ঞানী তত্ব মেই এক, 
নানা বলি নিজ বাকো দেয় বিবরণ ॥ ২৭ 


জন্ম-সময় জীব-আত্ম। গাহি আচল, 

নাছি চলি যায় কিংবা দেহপাত হলে, 
যেহেড় অখণ্ড ইহা; মনোময় লিঙ্গদেহ 

পশে কায়, অধঃ-উধ্ধলৌকে যায় চলে, 
কায়ের কশতা ইথে সুলতা স্পর্শে না, 

ইশ্জরিংয় হুক অংশ ইহা আসে লয়ে, 

হস্কার-নিচয়-সহ, তারি সাথে ইহা! 
আসে যায় ভাসে সদা সংসারপ্রবাছে ২৮ 


৯৮ উদ্বোধন 


পুধাকালে জানি বিপ্র স্থবন্ধু আখ্যাত, 
নরপতি সনাতির ছিল পুরোহিত ; 
ব্রাহ্মণের কূট-অভিচারে হলে মৃত, 
তার মন যমলৌকে হইল প্রস্থিত। 
ভ্রাতা তার শ্রুতিমন্ত্র-বলে সেই মন 
ফিরাইল--বেদসথক্ে হয়েছে বর্ধিত-- 
ইহাতে প্রমাণ__নাঁছি করে যাতায়াত 
অস্তরাত্মা, কিন্তু মন চিদাভাদযুত ॥ ২৯ 


এক স্থির আত্মা ক্ষিগ্র মনের সহায়ে 
করে চলাচল, তাছে অবস্থিত 
অগ্রে বা পশ্চাতে রহি। ইন্দ্িয়দকল 
নাহি জানে দে আত্মীরে সাগরে যেমত 
বাযুক্ষক ধাবমান তরঙ্গের সাথে 
মনে হয় সচঞ্চল, ছুটে ইতস্তত: । 
সম্মুথে পশ্চাতে মাঝে থাকি, সিক্ু তবু 
তরঙ্গের তলে থাকে প্রশান্ত তত ॥ ৩০ 


একাকী প্রথমে ছিল অস্তরাত্মা এই, 

একে একে অন্বেষিল বিষয়-নিচয়, 
জাঁয়-পৃত্র হোক ধন, ঘতেক সম্বল, 

তারি তরে রুহে যেন সদা কর্মময়, 
গ্রাণীস্তক সছে ক্লেশ এরি তরে, ভাবে 

অন্য কিছু নাহি ইহা হতে গুরতর ; 
একটি না পেলে কিনব! হাঁরাইলে হেরে 

শূন্য সব, হয়ে পড়ে কর্মেতে কাতর ॥ ৩১ 


পৃ্ে নাহি ছিল, পরে নাহি রবে তবু 
তুচ্ছ জলধর ঢাকে বিরাট ভাম্ববে : 
মাঝে শুধু দৃশ্ট-মেঘ দুটি রোধ করে 
দর্শকের, স্তর্যবিস্বে নারে আচ্ছাদিতে | 
না রহিল দিনকর দুষ্ট কভু হয় 
মেঘমাল1 ? নেতুপথে ভাসে কার তবে? 
সেই মতো বিশ্ব করে আচ্ছন্ন বুদ্ধিকে, 
প্রেরক ও গ্রকাঁশক আত্মারে না পারে 
আবরিতে ॥ ৩২ 


[ ৭০তম বর্ষ--২ষ সংখ্যা 


স্বপ্নবাজ করি ভোগ দকল বিভব 

সাথে, জাগরিত হলে জীৰ পুনরাঁয় 
'রাজাহারা হন বলি খেদ কভু করে! 

অলীক বলিয়া জানে স্বপ্ন সমুদয় । 
নিষিদ্ধ-রমণী-সঙ্গ আদি পাপ কবি 

স্বপ্নে, তাহে কড়ু নাহি লভে প্রতাবায়, 
সেই মতো জাগ্রতের যত বাবহার, 

বিন্মরণ যদি ঘটে, হয় হ্বপ্নপ্রীয় ॥৩৩ 


স্থপ্রিকালে অন্ঠভূত শুশ্ত বা অশুত 
সমুদয় মিথা হয় হইলে জাগ্রত, 
জ!গবণে স্ুপদেহে ঘন ব্যবহ।ঝ১ 
সে সকল মিথা হয় হলে নিদ্রাগত , 
এই ভাঁবে নিরন্তর মিথা অগ্ভবি' 
উভয়ে আদক্ত তবু রহে মুট জন; 
কিন্ত নাহি বুঝি মোরা, উভ-প্রকাঁশক 
সতাবদ্ত থাকিতেও কেন নাহি মানে ॥ ৩৪ 


স্বপনে স্বজন মত, আবার জাগ্রতে 

হেরিয়! তাহারে যেন হয়েছে জীবিত, 
অকস্মাৎ মুত জানি বিষাদে কাতর, 

পুন: জষ্ট হয় ভাবে জানি নহে মুত, 
স্মরিয়াও সে জীবের মরণ-নাচন 

আলাপ তাহার সাথে করে নিজ জন। 
তাই অগ্নি সময়ের তবে বস্ত একই 

সতা মিথা। দুই রুপে লয় এই মন ॥৩৫ 


সবপ্থে দুষ্ট তোগাচয় একান্ত অলীক, 

তবু তাঁর সঙ্গহথ জাগ্রতেরই মতে; 
সে-ও দৃশ্ঠা । দেইমতো, হলেও অসৎ 

এ জগৎ মতা-প্রায় হয় প্রতিভ।ত। 
স্বপ্পে নর সতা কিন্ধু বমণী অসৎ, 

অসৎ খিলন ; তবু তাঁহার কারণ 
দেহে প্রতিক্রিয়া হয়; জাগিয়া সে বোঝে । 

কল্পনাই এজগৎ করেছে স্জন | ৩৬ 


ফাল্তুন, ১৬৭৪ ] 


মিদ্রাকাঁলে প্রতিদিন সর্বজীব হেরে-_ 

আত্মা করে মায়াবলে লীলা চমৎকার, 
ইন্জিয্নের ক্রিয়া বিনা কিন্ক কেহ নাহি 

দেখে নিত্য-ক্রীড় মধ শুদ্ধ সত্তা তাঁর, 
বিষয়সমূহ তথা! শরীরী জীবের 

প্রকাশক প্রেরয়িতা জাগরণে যেনা 
মেই আত্মা সযুধিতে পরম মুখদ_ 

নাহি জানে, ইহ। হতে অত্যাস্তর্য কিবা ?॥৩৭ 


নিদ্রায় মন্ত্রের ঘদি হয় উপদেশ _ 

কর্ণে শ্রুভ, উহ্না সত্য হয় জাগরণ, 
স্বপ্পে লন্ধ রুপাবলে ইঠ্ট-্ল পাঁয় 

প্রকৃতই দেখা যায় নিশি অবলানে, 
'অপতা হইতে যদি সতা লাভ হয়_ 

কি আশ্চর্য সব কিছু উদ্ভাসিত গানে, 
খপ্রকাশ দেই বগ্ধ হন গরতিভাত 

অসতা-বিদিত বিশ্বচরাচির হতে? ॥৬৮ 


অগ্নি সধ আদি যত ইন্জিয়ের প্র 

লয় পায় স্থুপ্তিতে প্রাণে স্বক!রণে, 
বাক-আর্দি ইন্ডরিয়ও তথা প্র।ণে মিশে, 

প্রাণবাদু লীন শহে হেন বিলজনে ; 
শুক্তিতে রজত মম বিশ্ব সমুদয় 

ইন্জিয়ে গুত্যক্ষ অম ভাদিছে সতঙ, 
একারণ শ্রুতিশিবে আত্মলাভ-তবে 

হয়েছে স্বীকৃত এক প্রাণায়াম-ব্রত ॥ ৩৯ 


সইসা অনল আর ইন্ধনে না করে 

স্পর্শ, দুগ্ধ করে যবে উহ] বৌদ্রেতে শুকায়; 
শান্তরবিধি পালিলেও সেইরূপ ঘদি 

অন্তর আনক্ত রৃহে বহু কামনায়, 
সহসা জানামি নাহি স্পর্শ করে তারে, 

কিন্কু করে বৈরাগ্যের তাপে শুদ্ধ হলে; 
তাই আবশ্বক স্তদ্ধ বিরাগ প্রথম, 

পরিণাঁষে বিজ্ঞান-ও তাহা হতে মিলে ॥৪৯ 


্রীশঙ্করা চার্ধ-কৃত বেদান্তকেশবী ৪৯ 


নামরূপে পরিচিত ঘা কিছু জগতে-_- 

সে সকল মিথ্যা বলি' হয়েছে প্রতীত, 
ধার প্রেরণায় সব করে ব্যবহার 

নানা মত, জেনো ভাহা ঈশ-আবরিত, 
যেরূপ বিশদ জ্ঞান হলে ভ্রান্তিময়- 

ভুজঙ্গ রজ্ছুতে হয় পরে পরিণত । 
পরুধনে লোভ তাজি প্রপঞ্চ পাঁশরি 

আজ্মানন্দে নিরন্তর হইবে পিরত | 18১ 


প্রথমে জীবন্তে মোক্ষ দুক্তিকামী চায়, 

পরে দ্েহত্যাগে পায় একাস্থ নিবাণ) 
ঢইটিই গুক-ক্ুপা-কটাক্ষের ফল, 

উপায় অভা]ল এক, অন্য হয় জান-- 
শারীরিক আগ মানসিক আশ্রযের 

তে? অন্ুদাবে হয় দ্বিবিধ প্রকার, 
সমনাদি কায়িক অভ্যাস, মানপিক 


লে. 


নবৃতি বিহিত_ নাম জ্ঞান-যে!গ তার। 8৪২ 


হদয়ে নিক বত কাঁমনানিচয় 

ভূপ্রোখিত শঙ্কুপ্রায় করি উৎপাটনঃ 
দেহ-অভিমান দীণ করি, অবহিত 

আত্মা মাতে, চপলত। কি বিদর্জন, 
আয্মান্বেষী মুক্তিকামী বছপুণাফলে 

ধরি শ্বেত নাল অকণাভ নাড়ী পথ 
নিঃশ্থত অন্ত তাহে আত্মানন্দ দপ 

আব্বাদিয়া, উতবস্থান হন অধিগত 18৩ 


এহেন পুরুষশ্রেষ্ঠ হেরেন নিখিল 
আসম্মপম, হয়ে শোক-মোছের অতীত; 
সবততববেহা [তনিঃ সবসিদ্ধি পদ 
শুদ্ধব্রদ্ষপদে হন অন্তে অধিষ্ঠিত; 
স্কুল সপ্ম আদি গেহে হয়ে বিম্মরণ 
সকল-সঙ্থক্ন-শূন্য মনে একতান, 
জীবস্তে বিদুক্ত হযে পুণাপাঁপহীন, 
প্রাপ্ত হন পরিশেষে তুণীয় নিধান ॥৪৪ 


“বন্দি তোমায়” 


স্বামী আছছানন্দ 


নরেজ্ প্রতি সপে দক্ষিশেশ্বরে 
অমিতেছেন, আর।মরষদেবকে প্রণাম 
করিতেছেন, কাছে বদিতেছেন,। কি ঠাকুর 


একটিও কথা বলেন না, বডজে।বু একবার চহিয়া 
দেখেন_তারপর চপ । কখনও বা পিছন 
ফিরিয়] খাটে শুইয়। পেশ । নরেক্র ঘণ্ট।র পর 
ঘণ্টা অপেক্ষী করেন, কিন্ত ঠাঁধুবের উদ্ামীন 


ভাপ কাটে না। একদিন নয় দুরিন নয় 
প্রায় একম।প এইকপ চসিল। নবেন্্র কি 


একটুও দুঃখিত নন। অবশেষে একাদিন হাবৰ 
মুখ খুলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর না 
একটিও কথা বল না, এব তুই আমিন কেন 
বল্‌ তো?” 
আ্চয উ্িব। 
শুণতে আমি? 
আপনাকে দেখতে আপি”? 
আমি। কেন ভালবাদিপ? 
জিজ্ঞপা করেন নাই। করিবার 
গ্রয়োজন ছিল না। শমহেওক ভালবাপার হেতু 
খুঁজিতে যাওয়া চলে না। অহে?ক ভালবাদার 
হেতু নাই, থাকিলেও তাহা ব্যক্ত করা যায় না। 
পরবর্তীকালে স্বামী ঠাকুরের প্রতি ভাহার 
অহেতুক ভালবাদার ইঙ্গিত উহার “গাই গাত 
শুনাতে তোমায়? কবিতা এহ 
দিয়াছেন : 
“তব গতি নাহি জানি, 
মম গতি-তাহাও না জানি।'"" 
আছে মাত্র জানাজানি আশ, 
তাও প্রছু কর পার।” 
ভক্ির পরাকাষ্ঠা অহেতুক ভাগবাসায়। 


“আমি ক আপন|€ কথ। 
আপন।কে তালবাদি তা 
ভালবাপি তা 
ঠাকুদ আবু তাহ) 


ঠ 
হ 


জিজ্ঞাম। 


ভাবে 


তোথ!র কি অহিমা সেখেজে আমার কাজ 
শাহ । তুমি ঈশ্বর কি নশ্বর তহিপ জানিতে 
তোমাব কাছে চাহিবার কিছু গাই, 
তেমাব নিকট 
নাই। 


চাই লা। 
বলিবার বেনা [কিছু নাই । 


আমার কেনও ভয় লাই, সঙ্কোঁচও 


তুমি তুষ্ট হইলে কি রুষ্ট হইলে তাহা ভাবি 
না। শুপু এইমী্ জন, তোমার মহিত 'আমি 
চরম ঘুর | ঘি স্বাগ যাইতে হয় সেখানেও 


ভুমি, যদি পরুকেই গ'তথাকে সেখনেও তুমি । 
থে ভুমি, দুঃখে তাম 5 বন্ধনে তুমি, মুক্তিতে 
কাম, জীবন ভুমি) মরনেও তুমি | এপারে 
ভুমি, পারের তুমি । বিবেকানন্দ শ্বামরুফের 
বিবেকানন্দের আরামরষ্-ভক্তি 
বাকে। পবিনাপা নয় | জীবলের শেষাশেধি 
বিবেকানন্দ শ্ররামরু্* নাম শুনিতে পারিতেস 
না, শ্বানল হদঘ এমন গভীগ ভাবে আগুত 
হহত যে াবনধারণই অদগ্তরপ্রায়। 

এমন ভক্তকে যদি হদগের গভীর হইতে 
পরম গ্রেমাস্পদ দেবাহাজে বাহিরে আলিয়া 
লোকশমক্ষে প্রা করিত হর তাহ। হইলে 
তাহার পক্ষে উহ। যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা 
আমরা সহজেই অন্যান করিতে পানু 
স্বামীজী ঠাকুরের কথা বলিতে চাহিতেন না, 
পাণিতেন পা। আমেপিকায় বেদাস্তের কথা, 
ঝধিদের কথা খামপীতা শুরু বুদ্ধের কথা 
অনেক বপিয়াছেন, কিন্তু অন্তগুঢ় অভীগতম 
ব্তটির কথা এড়াইয়া গিয়াছেন। কচিৎ 
কখনো দু'চাঁরটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । 
একবার জনৈক বন্ধু তাহাকে শ্ররামরুষের 
জীৰনী লিখিবার অন্থরোধ করিলে স্থামীজী 


সংবাঞ্জম ভা । 


ফাস্তুন, ১৩৭৪ ] 


বলিয়াছিলেন, “সর্বনাশ, শিব গড়িতে কি বানর 
গড়িয়া বসিব ?” 

তবু একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কি? 
মায়ার ডধ্বে দেশকালের তোয়াক্কা! ন্‌ 
রাখিয়া ধ্যানে কেমন আত্মস্থ হইয়[ছলেন, 
হঠাৎ হামাগুড়ি দিয়া এক বাশকের খাব্ভাবঃ 
ধ্যান ভাঙ্গানো।, নীচে নামানো ভাবু- 
পর ঝঞ্জাটের পর ঝঞ্চাট। নিথিকল্প সমাধিতে 
খুদ হইয়। থাকবার হচ্ছ। একবার €কাশ 
করিতে গিয়া সে কী তিরস্কুর সন্ত করিতে 
হহল। না, নিঠাফিক পিত্যমুক্ত 
শিমশার কায়স্্গ্ুহে জন্মিয়া, দর্সিবেশ্বরে 
লটনয়ার পাল্লায় পাড় বন্ধ রকতমোক্ষণ, “নধর 
কেশ ম্বীকার। াঝদিধ বিচিত্র পগ্রাথ হইতে 
পাব পান নাহ। 


এব্‌ং 


ধাষ প্রধর 


অবশেষে কঠিনতম কাজট৭ 


কারতে হহল-_জবামরুফ্ণকে বাকো গ্রকাস। 
পুষ্পদন্ত মহিগ্নঃক্টোআ লখিবাথ নজর 
দিয়।ছিলেন__ 


“মম হেতা' বাণীং গুণকথনপুচণান ভবতঃ 

পুনামীতাখেহম্মিন্‌ প্ররমখন বুদ্িবাবামতা 0? 
তোমার গুণ গ!হয়া 
কারব বশিয়াহ, হে 
পিখিবার বু হইয়াছে। 


আমার বাকাকে পাবন্্র 
মহাদেব) এহ স্টেছ। 
বিবেকানন্দের এই নজিরের প্রয়োজন [ছল 
তাহার আখামকরষ্ককে শবে মাধামে 
তুলিয়া ধরিতে হইয়াছিল মঠবাঁসীদেব, তথা 
উ্রকালীন ভক্তদের অনুধ্যানের সেকধের 
জন্ত | ভারতবধে ঠাকুর-দেবতার অভাব নাই, 
তাহাদের মৃত্তি-কল্পানার এবং ধ্যানমানারও 
অন্ত নাই। শ্ররামক্চ-ঠাকুরের মুতি ধ্যানে 
কয়টি মাথা বপাইব? তাহার কোন্‌ অঙ্গে 
কোন্‌ অলঙ্কার পরাইব, কোন্‌ হাতে কোন্‌ 
আয়ুধ দিব? এই প্রশ্ন শ্ররামরুষ্-তক্তদ্দের মনে 
একদিন না একদিন উঠিবেই। ফিনি নিজের 


না। 


বন্দি তোমায়” 


১৩১ 


হাতে নরেন্দ্রকে তামাক খাঁওয়াছিলেন, নরেঙ্গের 
মাথায় চড়িয়া সে যেখানে রাঁখিবে সেখানেই 
থাকিবেন বলিয়া খোষণা করিয়াছিলেন তিনি 
অথা-গোসাই ব্ঘ।-গে না ইএর আহা, কিবা] কূপ, 
কিব। প্র) ইতাাকার স্তুতি শুনিতে ভালবাদিবেন 
কি? অতএব কলম ধরিতে 
হইয়।ছিল। যাহা বাহির হইল তাহা আীরাম- 
কুষ্চের সবশরেষ্ঠ ধ্যান-তীহার জাবন।দশের 
ম্হছম প্রতিচ্ছবি । 


বন্দি তোমাঁয়-_ 


নবেন্দ্রকেই 


অবশ্তাই তুম জগদ্-বন্দা, কেননা জগতের 
মহরম উপকার সাধন কবিতে ভুমি আসিয়াছ | 
মাসের স*লাববদ্ধন-খ গুনহ তো] তাহার শ্রেষ্ট 
কল্যাখ। 


মতে? 


সেই ক ণশাধন নিশ্বাণ- পশ্বাসের 
তোমার পাতাবক | তাহ তোমায় 
বন্দপী কাব! 

যদিও 
ধারণের 
লইয়ছ। 
গুণময়া 


শিরঞন, তবুও মহ্দেহ- 
হাপিমুখে স্বীকার কবিয়া 
মি ভ্রিগুণাতীত তথাপি 
বঙ্গমঞ্চে স্কেচ্ছায় নাচিয়া 
গাঁহয়। হয়া কাঁদিয়া কত করিয়া 
মা মা বলিয়া কাঁদিলে, তোরা কে 
কোথায় আছিস বলিয়া কাধিলে। বৈষ্বদের 
সঙ্গে নাঁচিলে, শাক্তদেত্ধ সহিত নাঁচিলে, ব্রাহ্মদের 
সঙ্গে, কতাভজাদেএ সঙ্গে নাচিলে; গ্রষ্টানদের 
নমস্কার করিলে, মুখ্লমানদেহ দেলাম করিলে, 
অনাগতদেব জন্য মাথা নোয়াইলে। একি 
ঢং না বিনয়? যে বিনয় সবপ্রসারী আত্মা- 
ভূতির পরাকাঁ্ঠটায় উপস্থিত হয় সেই বিনয়। 
ভোমায় বন্দনা করি, আহা কি শুভ্র তোমার 
চরি! নিম বহি । নাই, নাই, কোনও কলঙ্ক 
পাই কোনও দাগ নাই। এমন শুচিন্সিঞ্ক 
মৃত্তি সত্যই জগতের অপূর্ব ভষণ। রক্তমাংসের 
দেহে চৈতন্তের এমন পরিস্ফুতি দত্যই অ্ভুত। 


ভুমি 
গঞ্ধনা 
যদিও তু 
তি ৭ 


পা 


খেলো 
০গলে। 


১১২ 


দাও প্রভূ, জানান দিয়া আমাদের নয়ন 
খুলিয়া। আমাদের দৃষ্টি যদি পরিফার হয় তো! 
তোমার এই অপাপবিদ্ধ মুতি হৃদয়ে উদ্ভাসিত 
হইবে। আমাদের সকল মোহ স্থযোৌদয়ে 
অন্ধকারের মতো নিমেষে বিদুরিত হইবে। 

কী উজ্জল ত।বরাশি তোমার জীবনের মধ্য 
দিয়া এই পৃথিবীতে বক্কাণ করিয়াছ! 
আধ্যাত্মিক অন্ভূতিসমূই পুগ্ীভূত হইয়া 
মহাসমূদ্রের বূপ লইয়াছে। সেই মহাসমুদ্র 
আবার প্রেমপিস্কুও বটে- মানুষের প্রতি উদ্বেল 
প্রেমের অন্তহীন অভিব্/ক্তি। এই ভাস্বর ভাব- 
সা এবং উন্মাদ প্রেমপারথারের পটই্মিকায় 


তোমার শ্রমৃতি পরিশোভযান। এ মৃতির 
পায়ে আমার তক্তহধয় চিরবিক্লীত। দুষ্পার 
সংসার পার হইবার জগ্ত আর কোনও 
চিন্তা নাই। 


যুগে যুগে জগদীশ্বর কত মৃতি লইয়া 
ধরাধামে মানবের মধ্যে নামিয়া আলিয়াছেন। 
এবার শ্ররামক্্মৃতি হইল যোগমুতি। মাস্থষের 
বিক্ষিপ্ত মনকে জ্ঞান তক্তির স্পর্শ দিয়া সমাহিত 
করিবার আশ্চধ মুক্তি এই মুডিতে আভব্য্িত। 

নাই, নাই, আর কোনও দুখ নাই। 
অপাধিব করুণায় সকল ক্লেশ সকল গ্ানি তুমি 
ভগ্ন করিয়াছ, কঠোর কমপাশকে শিথিল 
করিয়। দিয়াছ। শরণগতকে পরিত্রাণের পর্ব! 
নির্ণয় করিয়াছি। কলির কঠিন বন্ধন তোমার 
লোকো শুর আধ্যাজ্মিক শক্তিতে আজ পরিচ্ছিন্ন। 

হে কাম-কাঞ্চনজয়ী জিতেভ্দ্রিয় মহাযোগিন্‌, 
স্বত্যাগের যে উন্নত আদশ তোমার জীবনে 
পরিস্ফুট এ আদশের গ্রুতি আমাদের অস্রাগ 
দঢ কর। 'ত্যাগেনেকে অমৃতত্বমাণত্ত;-__ 
ভারতের এই সনাতন বাণী আমর] যেন কখনো 
বিশ্বত না হুই। সারা পৃথিবীতে আজ 
চলিয়াছে এবং চপিৰে কামকাঞ্চনের উন্মত 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ--২য় সংখ্য] 


গুসার। তোমার ত্যাগদীপ্ত শাস্ত মৃত্তিই 
মাহষকে আজ কেন্্স্থ করিবে, শাস্তির সন্ধান 
দিবে। 

শ্ররামকুষমূতি। যে মৃতিতে ভয়ের কোমও 
চিহ্ন নাই, সংশয়ের সকল চিহ্ন তিরোহিত, 
ব্রন্মোপলদ্ধির দৃঢ় নিশ্চয় যে মুখকমলে ফুটিয়] 
উঠিয়াছে_আৰার আধাত্মিক শ্রেয়োলাভে 
ব্যগ্র ভক্তগণকে জাতি কুল মানের অপেক্ষা না 
রাখিয়া আশ্রয় দিবার বাঁকুল আগ্রহ যে মৃত্তিতে 
'গকট। 

সহশ্র সহত্র বৎসর ধরিয়া পুণ্যভূমি ভারতে 
যে আধ্যাত্মসাধনা বিকাশলাভ করিয়াছে 
তাহারই জীবন্ত মুত তুমি হে যুগাবতার 
শ্ররামক্ণ। 

তোমাৰ শ্রচরণ আমাদের জীবনে পরম 
সম্প্। ছুস্তর তখসাগর অ।জ আর কোনও 
বিভিষীকা আনিতেছে না। উহা আজ গোম্পদ- 
বারির ন্যায় তুচ্ছ। তোমার শক্তিতে শক্তিমান 
হইয়া আমর] অনায়াসে উহা উত্তীর্ণ হইব। 

তোমার বিশ্বতঃস্পশী £েম এবং সমদৃশিতা 
পৃথিবীর অজ্ঞানাচ্ছঞ্ন মাহষের বিপুল দুঃখ দুর 
কবিয়া দিবে। 

প্রণাম প্রভু, তোমায় প্রণাম । হে বাক্য 
মনের অতীত সত্যস্ত সতাম্‌, তোমার ম্বকীয় 
মহিমাকে তো স্পর্শ করিবার উপায় নাই; 
অতএব আমাদের বাক্যমনের আধার হুইয়া 
আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণার গম্য হইয়া 
আমাদের হদয়ে উদ্ভাসিত হও। আমাদের 
জড়তা, আলণ্ত ও মোহকে বিদীর্ণ কর, 
আমাদের সকল বিক্ষেপকে শান্ত কর। 

গাই, গাই, গীতছন্দে তোমার বন্দনাগীতি 
গাই। জয়, জয়, তোমার জয় । হে সবমালিন্ত- 
হব পরীবামরুঞ্চ, তোমার জয় । হে দর্বকল্যাণকন 
গ্ররামকঞ্চ, তোমার জয়। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি" 
[ পূর্ধাচবু্তি ] 
স্বামী নির্বেদানন্দ 


€ছূর্ভেন্ভ পাষাণ) 

এর অল্ল কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ এই খধির 
আঁবাঁদস্থলের পবিত্র পরিবেশে গিয়ে ঠা সঙ্গে 
দেখা করলেন এবং আধুনিক চিস্তার শাণে ঘ'সে 
ঘ'দে তিনি অতি যত্ধে যে বিচারে! ছুরিকাখানি 
শাণিত কারে রেখেছিলেন, তা দিয়ে তাকে চিরে 
চিরে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন । মমা 
লোচনার নব বৃত্তিুলিকে সজাগ রেখে পুঙ্থান- 
পুঙ্খবূপে ভররামকৃষ্ণকে লক্গা ক'রে চসলেন তিনি, 
তার কথা ও চিন্তা মতি সাবধানে ওজন কারে 
দেখতে লাগলেন, এবং যথাসাঁধা তন্ন তন্ন কারে 
খতিয়ে নিতে লাঁগলেন তাঁর প্রতিটি অ'চরণ। 
শ্ীরামকঞ্চপমীপে তিনি তার আন্তরিক ও 
চর্ম প্রশ্ন খোলাখলিভাবে উ্থাপন করলেন-_ 
“ভগবানকে আপনি দেখেছেন কি?” এতদিন 
ধরে ত্যদ্র্টা ব'লে পরিচিত লোকের কাছে এই 
প্রশ্ন কারে তিনি যে নেতিস্থ১ক, সংশয়মুক্ত ব৷ 
বাকা উত্তর পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেবপ 
উত্তরই আশা করেছিলেন এখানেও । এবার 
কিন্তু এই যুক্তিবাদীকে স্তশ্তিত হতে হল 
অপ্রত্যাশিত, অতি স্পষ্ট, নিশ্চয়াযক, ক্িপ্র- 
গুদত্ত উত্তর শুনে- “হাঁ, দেখেছি, তোকে যেমন 
দেখছি তেমনি ভাবে, আঁবো অনেক বেশী ম্পই- 
ভাবে দেখি ত্বকে ।” অবাক হয়ে নরেজ্দ্রনাথ 
শুনে চললেন, “ভগবানকে গ্রতাক্ষ করা যায়; 
তাকে দেখ! যায়, তার সঙ্গে কথ! বলা যাঁয়_ 
যেমন তোকে দেখছি, তোর সঙ্গে কথা বলছি। 
কিস্তকেতা করতে চায় বল্‌? লোকে শ্বী- 
পুত) বিষ্য-সম্পদের জন কেদে ভাদিয়ে দেয়, 


কিচ্ছু ভগনানলাঁভের জন্য কজন দেভাবে 
কাদে; ভগবানের জন্য আন্তরিক ভাবে যদি 
কেউ কীদে, নিশ্চই তিনি তাঁকে দেখা! 
ইরামকুক্ষের হদম়-নিংশ্গত এই 
সহজ স্পষ্ট, স্বতংক্র্ত উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথের 
বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে অকপট দু বিশ্বাস 
নিয়েই শ্রিরামকুন্দ এসব কথা বলছেন। 


দেব্ন।” 


অবশ্য 
শ্রীরামরুষ্দেবের সব কথা মেনে নিতে তখনো! 
তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময় তার যে 
ধারণা জন্বোছিল, সে সন্ধে তিনি বলেছেন, 
“এই সর্বপ্রথম একজন মাচুষকে দেখলাম 
ঘিনি বুকদুলিয়ে বললেন যে, তিনি ভগবানকে 
দেখেছেন, বললেন যে, জগৎকে যেভাবে 
আমণ। প্রত্তাক্ষ ক'রে থাকি ভাব চেয়ে আরে! 
অনন্তগুণ বেশী পিবিড় ক'রে ধর্মের সতাতা 
প্রত্যক্ষ করা যায়, অনুভব করা যায়। তার 
মুখে একথা শুনে আমি বিশ্বাম করতে বাধা 
হয়েছিলাম যে তিনি সাধারণ ধর গচাঁরকের মতো? 
কথা বলছেন না, নিজ অন্ুভূতির গভীরতা 
থেকেছ বলছেন।।” 

এই খ্ষির আধাহ্িক দু প্রত্যয়ের প্রতি 
স্বজঃক্ফৃর্ত গভীর শ্রদ্ধীৰ ভাব উদ্দিত হওয়া 
সত্বেও শ্রীরামকঞ্চ যেদিন তাকে আলাদা 
ডেকে নিয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বিপুল 
ভালবাসায় প্রবিত করলেন, বহুদিনের পরিচিত 
একান্ত হিয়জনের মতো অতি পরিচিতকে 
আপণায়িভ করলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের বর্তমান 
পাথিব জীবনের মঙ্গে পৃ্মংশ্রিষ্ট বালে উল্লেখ 
কারে কতকগুলো ছুবোধা, অবিশ্বা্ ও 
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রহস্যময় কথা সারাক্ষণ ধরে ব'লে চললেন, 
সেদিন নরেন্দ্রনীথের বাস্তববাদের ড্াচে গড়া 
যনে প্রচণ্ড একটা ধাক্সা লেগেছিল। সে লব 
কথাগুলো জার কাছে অর্ধেন্নাদের প্রলাপ 
বলেই মনে হয়েছিল। অবশ এই খাঁষকে 
একজন অতি পবির, অটক্বিশ্বাধী, প্রেমা্দচিত্ত 
খাঁটি মািষ ব'লে ধাবণা করতে শাঁব বিলঙ্গ 
হয়নি, কিন্থ সেই সঙ্গে এ ধাবণাঁও হয়েছিল 
যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় কোথাও একটা “ক 
টিলে আছে । এই শুন্ধলত্ত যোগীব অতুলনীয় 
পবিত্ততার জনা ততপ্রত্তি অদীম শ্রদ্ধার ভাব 
এসেছিল তাঁর মনে, আবার পেইসঙ্ষে তীৰু 
মস্তিক্ষের সম্পূর্ন সুস্থতা সছদ্ধে কিঝি সন্দেহের 
ভাবেরও উদ হাযেছিপ। জীবামরঝ সঙ্গদ্ধে 
এই দুই ভাবের মিঅনসন্তত এনটা ধাঁরণ। 
হদয়ে পোন্ণ ক'রে নবেন্দ্রনাথ সেদিন বাড়ী 
ফিরলেন । এই সাধুটির স/গ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
সাক্ষাতের সময় যে অভিনব ও পরম্পরবিরোধী 
অভিজ্ঞতা তিনি লাত করেছিলেন, তাতে 
স্বভাবতই তীর পধবেক্ষণ-পরায়ণ মনে লব 
তাপগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল, এবং সহাগেসণের 
পথে তাকে সাাযা করার মনো যোগানা ও 
সামথ্য শ্ররামকক্ষের কতখানি আছে, সে বিষয়ে 
চিন্তা ক'রে কোন স্থির নিশ্য়তায় তিনি আসতে 
পাবেননি ! 

তবু একটা অকারণ দুৰ।4 ইচ্জার প্রেরণায় 
মাঁঘখানেকের মধ্যেই আবার হিনি হার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রবামকুষেবরে স্পর্শের 
অদ্ভুত শক্তি প্রতাক্ষ করার একটা স্থযোগ এল 
তীর, ভয্মে অভিমাজায় বিহ্বল হয়ে দেখলেন, 
এই ম্পশের ফলে চারিদিকেব সবকিছুই তার 
চোখের সামনে ভাসতে ভাগতে, ঘুরতে খুরতে 
এক মহাশূন্ের গভে লীন হতে চলেছে | ভীর 
মনে হল মৃতু সম্মুখে, তাই ভয়ে চীত্কাঁর কবে 
উঠলেন, “তুমি আমার একি করলে! বাড়ীতে 
আমার য।-বাঁপ আছেন থে।” দক্ষিণেশ্বরের 
যাদুকর একথা শুনে মুর ঠেসে নধেজ্ন।থের 
বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “আচ্ছা, এমন 
তবে থাক।” সঙ্গে সঙ্গে নবেন্দ্রনাথ চাবিদিকের 
সব কিছু আবার পূর্বের মতোই দেখতে পেয়ে 
নিশ্চিন্ত হলেন, আশ্চর্যও হলেন অতিমাজায়। 


উদ্বোধন 


[ ৭০তথ বর্ব-২য় সংখ্যা 


এ ঘটনাটি ছাড়া সেদিন তাঁর সঙ্গে শ্রীরাঁমরুফোর 
বাবহারে আর কোন শপ্গাভাবিকতা ছিল না। 
নরেন্দ্রনাথের. সমালোচনা-প্রবরণ যন এই 
অন্বাভাঁবিক অভিজ্ঞতাঁকে শ্রীধামকক্ছের কোন 
সন্মোহনশক্তির প্রভাবসঞ্জাত সাময়িক সন্মোহন- 
জাতীয় একটা! কিছ বলেই সিদ্ধান্ত করুল। 
নিজেব ন্ুদ্য দেহ ও দুর্দমনীয় মানের কথা চিন্তা 
কারে নবেন্ত্রনাথ আঁশ্র্য হযে গেলেন 
শীবামক্রাঞ্চর শকিব বিপুলভার কথা ভেবে কিন্থ 
শীবাযরফ্ের আধা।স্মিক উচ্চাবস্থা বিষয়ে নরেন" 
নাগ ভখতো কোন শিব সিক্ত পৌছাননি। 

এ দ্বটনানু অতি অন্দিন পরেই আবাঁব 
তিনি এস শ্রীবামরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । 
এবাবে ইপামরুফ্জের শক্িময় স্পশের সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি বাহামগজ্ঞাশূন্স হয়ে যাঁন। এই 
অবস্থায় জীরামরুঞ্ণ নবেন্দ্রনাথের মনের গভীর 
গদেশ হতে অনেক তথা আহরণ কারে 
নিলেন_তিনি আগে কোথায় ছিলেন, কোন্‌ 
উদ্দে্তাসাবণের জন্য শরীরধরণ কবে এসেছেন, 


কঙদিনই বা স্থুলদেহে অবস্থান করুবেন। 
ইতাদি। ভ্রীবামক্জ আগে এবিসয়ে যা 
জানেন, আর এখন এভাবে মা জানলেন, 
ত্বা সক্ট মিলে গেল। এই ঘটপা- 
প্রসঙ্গে ভীবামরুষ্। পরে নিজ শিল্পদের 
বলেছিলেন এ আবস্থায় আমি তাকে 
কগেকটি £ম্স জিজ্ঞামা করেছিপাম | আম্ব- 


সমাহিত হয়ে সে এই সব প্র্থের যথাযথ উত্তর 
দিয়েছিন। এতে ভার সঙ্গন্ধ পুরে যা 
দেখেছিলীম গ অগ্ঠমান করেছিলাম, সে সবই 
মিলে গিয়েছিল। সেসব কথা এখন গোপন 
থাকবে । আমি জানতে পেবেছি যে, মে 
একজন দিদ্ধ খধি, পূর হইছেই ধানসিঙ্ধ, 
যখনই মে নিজে ত| টের পাবে, ভখনই দু 
সঙ্থল্পল সহাঁয়ে ঘোগমার্গে দেহতভাঁগ করবে।” 
বাহাজ্জান ফিরে আসতে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, 
শ্ররামরুধ ধীরে ধীরে ভার বুকে হাত বুলিয়ে 
দিচ্ছেন . বাহসংজ্ঞাহীন হয়ে থাকাঁকাপীন যা সব 
ঘ'টে গেল, তার কিছুই টের পেলেন না তিনি । 

শ্রীরামরুফের অচিস্তা বিম্ময়কর শক্তি নরেন- 


নাথের হদয়ে গভীর রেখাপাত করুল। এই 
খধির প্রতি একটা গুচও আকর্ষণ অনুভব 
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করলেন তিনি। কিন্তু হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রতি ধাবিত হলেও তাঁর বুদ্ধি দতাবে 
নিজ স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চপল, সম্তাবা 
কোন আজগুবি ঘটনায় বৌক বনে যাবার 
অনুমতি তাকে দিল না। নবেন্দ্রনাথ স্থির 
করলেন, নিজ সমালোচন।-মূলক অন্ুপন্ধানের 
চালুনিতে খুব ভালভাবে ছেঁকে না 
নিয়ে জরামরুফ্জের কোন কথাই তিনি 
মেনে নেবেন না! মা কালী ও অন্যান্য দেব- 
দেবী এমনকি বেদান্তের নিপুণ ব্রঙ্গ সম্বন্ধেও 
শরামরুষ্জ প্রাণখুলে অনেক কথাই বলেন; 
নরেন্দ্রনাথ স্থির করপেন, এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
নিজ যুক্তিকে তৃপ্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ 
পাঞ্য়ার পৃবে এসব বিষয় নিয়েও তিন মাথা 
ঘামাবেন না। আ্রামকষের যেসব বিশ্বন্ত 
মনরুভ্ভ ভক্ত তার প্রতিটি কথা বিনাদিধায় 
বো-বা,+)৭ মতো সত্য ব'লে মেনে নিতেন, 
তাদের থুঙ্সিনিরপেক্ষ বিশ্বাম ও ভাবের উচ্ছু।নকে 
বিষম স্বণার চোখে দেখতেন নরেন্দ্র্াথ | 
হিন্দুর্দেব বহু আধ্যাত্মিক ভাব ও আদশকে স্কুল 
কুনংস্বার ও বর্বর গৌড়ামি বলে নিষ্মভাবে 
নিন্না করতেন তিনি, এমনকি হিন্দুশান্ত্রকে পধস্ত 
বিদ্রপের তীক্ষবাণে বিদ্ধ করতে কোন সম্ধোচ 
হত নী ভীর। তাঁবাবস্থাক্ষ দরশশনের সময় শ্ররাম- 
কের মাথা ঠিক থাকে কি না, সে বিষয়ে পস্ত 
প্রশ্ন করার ছুংসাহস তার হত--প্রকাহ্ে 
খোচা দিয়ে শ্রীরামককে জিজ্ঞান। করতেন, “কি 
ক'রে আপনি বুঝলেন যে আপনার অসন্ভূতি- 
গুলো দুবপ্মন্তিফ-কল্পিত নয়?” তীক্ষু। সুচী- 
মুখ প্রশ্নের বাণে শ্ররামকৃষ্ণের সরল মন বিদ্ধ 
ক'রে য্্রণা দিতে মোটেই ছিধা। হত না তার-- 
“আমাকে এত ভাঙগবাসেন কেন আপনি? দেখে 
তো হনে হয় মায়ায় আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন : এতে 
উচ্চ আধ্ঠাত্মিক অব থেকে আপনার পতনও 
তো! ঘটতে পাবে?” অবামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করার পূর্বে তীর 
গবোচ্ধত বুদ্ধি একাধারে “ভল্টয়োর' ও 
“হুইফ.ই+-এর মতো। তীস্ষ, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মাথা 
তুলে দাড়িয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ধবিএ 
দিকে ছূর্দাস্ত অচিস্তনীয় শক্তিতে হৃদয় তাকে 
টেনে নিয়ে চলেছিল; হৃদয়ের এই গতিবেগ 
গু 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


১০৫ 


থামাৰান্ব জন্যই বোধ হয় বিপুল, অলীম-সাহস 
উৎসাহ নিয়ে তার বুদ্ধি সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল । 
এইকালে প্রবল বুদ্ধি এবং আধ্যাম্মিকতা-প্রবগ 
হৃদয়ের অবিরাম অপ্রশামা সংঘের ফলে 
নরেন্দ্রনাথের অস্তজীবন বিক্ষোভের লীলাভূমি 
হয়ে উঠেছিল। এই হৃদয়হ একদিন মেনে 
নিতে না পারার জন্য অতৃপ্ঠিভরে আধুনিক 
পাশ্চাভা-সভাতাঁর  ভাবধাণা দিকে তাঁর 
বুগ্ধিব অবাধ গতিপথে বাধা দিয়েছিল ; এখন 
আবার ভাগ বুদ্ধিই বাধা হয়ে দাড়াল ভারতের 
প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রতি আনুগত্য 
স্বীকার ক'রে নেবার জন্য তা হৃদয়ের উচ্ছ্বীম- 
প্রকাশের পথরোধ কারে। 

অবশ্য প্ত্যক্ষবাদের প্রতি নবেন্্রনাঁথের 
পৃবসঙ্জাত অন্তরাগ বারের মানসিক 
স্কেষের বাধাত ঘট[তে পারেনি । যথাকালে 
নরেজনাখের হৃদয় যে যথাথ জানের আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে মেকখ। জগদগ্ার কুপায় 
শপামরু্* বহু পৃসেই অবগন্ত হয়েছিলেন বলে 
পূর্বের মতোহ তিনি তার সঙ্গে মাদর ও সন্গেহ 
আচরণ ক'রে যেতে লাগলেন। শ্ররামকুষ্ণ খুব 
ভালভাবেই জানতেন যে নরেন্ত্রনাথের মধ্ো 
ভগবানকে দেখতে পান বলেই নরেন্দ্রনাথকে 
এত ভালবাদেন তিনি । জানতেন, নরেন্নাথের 
এই সব স্থচীমুখ তকের মূল উৎদ হচ্ছে 
তার বুদ্ধিজ অকপটতা; আর জানতেন 
বলেই সেগুলিকে যোগা মধাদাদান ও উপভোগ 
করতে পারতেন। বরং, নিজের অন্তান্ত 
শিন্তদের কাছে যেকথা তিনি বলতেন, 
এক্ষেত্রেও সেই একই কথা ব'লে এই যুক্তিপরায়ণ 
তরুণটির সমালোচনা-প্রবৃত্তিকে আরে! সজীব 
ক'রে তুলতেন--“আমি বলছি বলেই কোন 
কিছু মেনে নিস না। প্রত্োকটি বিষয় নিজে 
যাচাই ক'রে নাব।” শ্ররামকষ্চের কাছে 
আবে যেসব ভক্তেরা আদতেন, তীদ্দের চোখে 
নরেজ্্রনাথের একপ আচরণ যতই উদ্ধত, 
নিন্দাত্বক ও “কালাপাহাড়ী” ভাবের প্রতীক 
বলেই মনে হোক না কেন, রামকৃষ্ণ কিন্ত 
অসীম মেহু ও ধৈধ 1নয়ে এভাবে নরেজ্্নীথকে 
অকপট স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তির পথে বহুদুর 
প্স্ত প্রশ্রয় দিয়ে যেতেন। ( ক্রমশ; ) 


“বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ল'_যুবশিক্ষণ-শিবির 


সকল জাতিৰ ভবিষ্ৎ তাহার যুবসঙ্পরদায়ের চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর নির্ভর 
করে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের যুবসম্্রদীয়ের জীবনে উদ্দেশ্ত- ও লক্ষ্য-হীনতা যে-কোন 
চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই ক্ষুব্ধ করে । আজ যে স্কট তাহাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহাকে 'আদশের 
সঙ্কট? বলা যাইতে পারে-_যে সঙ্কট তাহাদের মনে একটি আদশগত শুন্যতার স্ষ্টি করিয়াছে। 
আর ইহারই ফলে দেখা দিয়াছে যুব্জীবনে বিস্বৃতি ও অস্ত্র্য | এ অবস্থা-পরিবর্তনের একমাত্র 
উপাঁয় হইল যুবসম্প্রদীয়ের সম্মুখে এমন চিরন্তন মূল্যবোধকে তুলিয়। ধর1- যাহা একদিকে ভারতের 
স্প্রাচীন সাংস্বতিক এতিহৃকে বহন করে আর অন্যদিকে এমন কাঁলেপযষোগী যে, তাহা 
যুবসম্প্রদায়কে সমাজের উন্নতির জন্য স্বার্থহীন কর্ষের প্রেরণা দেয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ মন্তয্যত্ব-কাঁমী যুবস্প্রদায়ের একটি মহান আঁদশ রাখিয়। গিয়াছেন 
-অন্তনিহিত পূর্ণত্বের বিকাশকল্পে বিদ্ঞাত্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংযম ও একা গ্রভার সাধনা 
এবং ঈশ্বরের পৃজাঁজ্ঞানে মাঁজষের সেবা । “নিজে মানুষ হও ও অপরকে মন্তধত্লাভে সহায়তা 
কর" স্বামীজীর এই মহতী বাণীকে ম্মরণ করিয়া ব্যক্তিগত চরিতগঠনের সহাষক স্থার্থহীন 
সমাজসেবায় যুবশক্তিকে সংহত করিবার উদ্দেশ্েই অম্প্রভি কলিকাতায় “বিবেকানন্দ যুবমহাম গুল? 
গঠিত হইয়াছে (৫৭1১ কলেজ গ্ত্রীট, কলিকাঁতা-১২)। অধ।ক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ইছাঁর 
সভাপতি । এই মহামগুলের কঃক্ষেত্র সমগ্র ভারতবধ ; ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদীযগত কোন 
বিভেদকে সে স্বীকার করে না। 

ইহারই প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আড়িয়াঘহ গ্রামে গত ২৩শে হইতে ২৫শে জাছআরি পর্যস্ত 
একটি যুবশিঙ্ষণ-শিবির অনষ্ঠিত হইয়াছে । বিভিন্ন জেলা হইতে প্রধানত: কলেজ ও উচ্চ 
মাধ্যমিক স্কুলের ১৪৬ জন ছাত্র এই শিবিরে যোগ দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১** জন শিক্ষাথী 
ও শুভাহুধ্যায়ী এবং বহু দর্শক ও আতা শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় 
৫০০ কিশোর-কিশোরীও তাহাদের বিশেষ স্থচীতে অংশ গ্রহণ করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরাননাজী মহারাজ মহামগুলের প্রথম 
পদক্ষেপ উপলক্ষে একটি আশীবাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শিবিরের সুচীতে ছিল, মনঃ- 
সংযোগ, ব্যায়াম, কুটকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষা, খেলাধুলা ব্রতচারা, স্কাউটিং, চলচ্চিত্র- 
প্রদর্শনী, প্রাথনা ও বিভিন্ন শিক্ষার আসর । ভারতীয় কৃষ্টি, সমাজ ও নৈতিক চেতনা, স্বাস্থ, 
সমাজতন্ত্র, ধর্ম, কর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিনদিনের ২১টি আলোচনায় যোগ দেন স্বামী 
সন্ান্দ, শ্বামী রঙ্গনাথানদা, স্বামী অক্জজানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবতী, ডঃ গ্রীতিভূষণ 
চট্টোপাধ্যায় ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ভঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্রাচার্, 
অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ। 

মহামগ্ুলের উদ্চোগে গত ২৭ জান্গআরি কলিকাতা বিবেকানন্দ লোসাইটি হুলে ম্বাধীজীর 
জন্মোৎসব উপলক্ষে অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সভায় ডঃ হম চৌধুরী, অধ্যাপিকা সান্বনা দাশগুপ্ত এবং স্বামী "্মরণাননদ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন । 


সমালোচনা 


শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) 
স্বামী অপূর্বানন্দ ংকলিত। প্রকাশক : বামকুষ্ণ- 
শিবানন্দ আশ্রয়, বাঁরাসত (২৪ পরগণ]1)। 
৩৮৯ পৃষ্ঠা ; মূলা ৬:৫০ টাকা। 

ভগবান শ্বররামঞঞ্জদেবের অন্যতম সন্গাসী 
শিশ্ত, ক্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ 
স্বামী শিবানন্ধজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) 
মঙ্গলাত করিয়ছেন এমন ২২ জন মন্্যামী এবং 
৬জন গৃহস্থ তক্ষের ঘনিষ্ট স্বৃতিকথ! এই গ্রস্থে 
সংকলিত হইয়াছে। এই স্থৃতিকথাগুলির 
মাধমে লোকোন্তর মহাপুকস্গেধ ভক্তি-প্রেষ- 
বৈরাগা-জ্ঞানদীপ্ত মহৎ আধ্যাম্মিক জীবনের 
একটি স্থম্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দুটিয়া উঠিষ'ছে। 
পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ভাহার পদ প্রান্তে 
বসিয়া তাহার দিবা সান্সিধালাভ করিতেছি! 
মহাপুরুষজীর মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 
শ্রনিলে ঠাঁকুরেক মহিমা জীবস্তভাবে আমাদের 
হৃদয়কে স্পর্শ করে। মহীপুরষউী-কথিত এই 
গ্রন্থের নানা প্রমঙ্গের মধ্যে শুধু ঠাকুর 
শ্রবামকঞ্চজ নন, শ্রীমা সার্দাদেবী, স্বামীজী 
এবং ঠাকুরের অন্তান্য সম্তানগণের বহু কথা 
আমর| জানিতে পাবি। ঠাকুরের ত্যাগী 
মন্তানগণের সাধনজীবনের অনেক স্মৃতিও 
মহাপুরুষজীর এই কথোপকথনগুলির মধো 
প্রকাশ পাইয়াছে!। বিভিন্ন ধর্মপিপা স্ত্রকে স্বামী 
শিবানন্দজী কিভাবে ভক্তি-বিশ্বীপ-জ্ঞান-বৈরাগো 
উদ্ধদ্ধ করিতেন তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় এই 
স্থৃতিসংগ্রছে বিকীর্ণ। সবৌপরি আবালবুদ্ধ- 
বনতা মকলের প্রতি মহাপুরুষজী কী গভীর 
উদ্দার ভীলবাল! পৌবণ করিতেন ভাহারও নানা 
কাহিনী লিপিকাঁররা তাহাদের এই স্মতিকথায় 
সংগ্রথিত করিয়াছেন । ভীবাহকষ্ণ-তকগণ এই 


গরস্থটি পড়িয়। বিশেষ অন্প্রাণত হইবেন, সন্দোহ 
নাই। সংকলক স্বামী অপৃধানন্দকে আগ্রা 
এই গ্রস্থপ্রক্কাশের জন্য অভিনপ্দিত কনি। 

_ স্বামী শ্রন্ধালন্দ 


19108709108 -0370010907150860 305, 
17880009962 90108 [0৪৮ 30৩০1, 
1001191760 &: 97৯১০0 [0860১ 0018009% 
[78 995০০1, 7১, 0. 901803878)10196, 
০৪119, 00,843 20198 810, 

আলোচ্য পুন্তকটি স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থের 
108 08006 059 10৫197'-যে আগুন তিনি 
জালিয়াছিলেন-শিরোনীমে চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
স্বামীজীর অগ্রিময়ী বাণী পাশ্চাতো কিন্ধপ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যুলতঃ তাহাই 
এখানে স্্ধী লেখক মনোজ্জভাবে আলোচনা 
কবি্য়ীছেন। 


প্রসাদ-্রদজ (দয়ালচন্ত্র ঘোঁষ বিবচিত ) 
_ প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক : 
শ্রীকালিকানাথ চৌধুরী, ৮ৰি মহেশ চৌধুরী 
লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১৪৪১ 
মূল্য তিন টাকা । 


সিদ্ধ সাধক-কবি বাঁমপ্রপাদের সংক্ষিপ্ত 
ভীবনচরিত সহ ভাহীর সঙ্গীতগুলির সুন্দর 
মংকলন। প্রলাদ-গপঙ্গ ভক্ত ও বিদ্বজ্জনের 
মনোরঞনে সমর্থ হইবে | অনেকগুলি গানের 
তাল ও বুগিণীর নাম দেওয়া হুইয়াছে। 
গ্রন্থীরস্তে কবি বামপ্রলাদেক চিত্র এবং তাহার 
পরিচিতি গ্রন্থখানির একটি উল্লেখযোগা 
বৈশিষ্ট্য । গবেষপাসুপক তথাপূর্ণ ভৃমিকাি 
পাঠ করিপে রামপ্রলাদী মঙ্গীত সম্বন্ধে একটি 
পষিষ্কায় ধারণ] হয়| 


৬১৩৮ 


অন্য কোথ। _শ্রীদাশরথি বিশ্বাস । পরি- 
বেশক: আছ্যাকালী পুস্তকাঁলয়, 
কলেজ গ্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২1 পৃষ্ঠা 
৮* ; মূলা ছুই টাকা। 

“অন্ত কোথা”-একখানি কবিতাএগ্রস্থ। 
কবির নিজস্ব ভাবগুলি গ্রন্থটিতে ছন্দোবদ্ধ হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে । কবিভীঁগুলির বিষয় 
বৈচিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীরাঁমরদেব, 
শরশ্রীমা সারদাদেবী এব” স্বামী বিবেকানন্দের 
দিব্য জীবন অবলম্বনে রচিত ত্রয়ী” কবিতায় 
সভ্যতা ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থে 
কুড়িটি স্ন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে। 


এ ৫৯, 


ভ্রিধারা প্রকাশক £ স্বামী সস্তোধানন্ন, 
সম্পাদক, রামরুষজ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া, 
কলিকাতা ৫৬। পৃষ্ঠা ৮ । 

রামরু্ণ মিশন শিল্পপী পর্রিকা বর্তমানে 
_ এজিধারা_এই তাত্পর্ষপূর্ণ নূতন নাম লইয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । শিল্পপীঠ অর্থাৎ 
লাইসেনসিয়েট ইল্জিনীয়ারিং কলেজের পিভিল 
মেকাঁনিকাল € ইলেকট্রিকাল-এই তিনটি 
বিভাগের অধ্যাপকবুন্দ ও ছাত্রগণের সমবেত 
প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি প্রক্তাশিভ বলিয়া তিধাঁরা 
নামকরণ সার্গক হয়ছে | বর্তমান সংখ্যাটি 
ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী 
ছারা সমৃদ্ধ । 


ক্মরণী (১০৬৭): প্রকাশক- কর্ষসচিব, 
বামকু্চ খিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা । 

বহড়া বালকাশ্রমে শ্রীরামরুঞ্-জন্মজয়ন্তী 
উত্সব গত ওরা হইতে »ই এপ্রিল পর্যস্ত মনোজ্ঞ 
ভাবে স্ুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে 'ম্মরণী” 
প্রকাশিত হুইয়াছে। পত্রিকাটি স্ুমুত্তরিত এবং 
অনেকগুলি চিত্র ছারা সমলঙ্কৃত। বাংলা, 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্-২য় সংখা! 


ইংরেজী ও হিন্দী বিভাগের মোট ৩০টি লেখার 
মধ্যে বাংলায় লেখা ২২টি । 09৫ 7009, 4৮ 
£ 91099, সচিত্র এই প্রবন্ধে বালকা শ্রম 
সথদ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দরভাবে বিবৃত। 
কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের লিখিত কবিতা ও 
প্রবন্ধ গুলি সুন্দর । 


শ্নারক গ্রঙ্থ (১৯৬৭): প্রকাশক-- 
সেক্রেটারি, রাঁমরুষ্ মিশন আশ্রম, বরাঁহনগর, 


কলিকাতা ৩৬। পুচ ১৩৮। 


অল্গাস্ত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের সচিত্র 
স্মীবক গ্রন্থখানি হ্ুন্দর : ইহ] পূব মর্ধাদা অক্ষুণ্ন 
বাখিয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ ও ভগিনী 
নিঃস্ধিতাব শঙতমব্পূতি উপলক্ষে কয়েকটি 
বিশেষ রুচনা সংখাটির উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট্য । 
এই সঙ্গে আশ্রম-ৰিগ্ঠালয়মমহের  বাধ্িক 
পত্রিকা? ৪ শংযুক্ত হওয়ায় স্মারক গ্রন্থের আঁকার 
বুদ্ধি পাইয়ীছে। তরুণ ছাত্রদের লেখায় কল্পনা 


ও বুচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়] নশলাল 
বন্গুর অস্কিত 'নিবেদিতার ঘরে ননলাল? 


চিরখান পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে । 


ভগিনী নিবেদিভা-স্মরণে (১৯৬৬-৬৭) £ 
প্রকীশক-_ভগিনী শিবেদিতা জন্মশতবাধিকী 
কমিটি, ১ 


উত্সব ডালিমতলা লেন, 
কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৫২+২২। 
স্মরণিকাটি ভগিনী নিবেদিতার জন্ম- 


শতবাধিকী উপলক্ষে লোকমাতার প্রতি সার্থক 
শ্রদ্ধাঞ্লি। বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছারা পত্রিকাখানি সমলঙ্কত। 
শ্রীতামপরঞন রায় লিখিত “কাঁলী-মাহাত্ম্য- 
প্রলঙ্গে নিবেদিতা” প্রবন্ধে শ্বামী বিবেকানন্দের 
'ৃত্যুূপা কালী” হইতে উদ্ধৃতিটিতে ভুল- 
সংশোধন বাঞছনীয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠে গত ৮ই মাঘ (২২.১.৬৮ ) 
সোমবার দিন যুগাঁচার্ধ ন্বামী বিবেকানন্দের 
১০৬তম জন্মতিথি-উৎসব স্থসম্পন্ন হইয়[ছে। 
এইদিন স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি, বেদ- 
আবৃত্তি, কঠোপনিষদ্‌-পাঠ, বিশেষ পূজা, 
চণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন করা হয়। স্বামীজীর 
ঘরে ভজনের বাবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে সমাগত 
প্রায় ছয় হীজাঁর ব্যক্তিকে হাতে হাতে 
খিচুড়ি প্রপাদ দেওয়া হয়। 

কয়েক স্হন্্ নরনারী এই দিন স্বামীজীর 
চরণে শ্রদ্ধাগ্রলি নিবেদন করিতে বেলুড মঠে 
সমাগত হন; বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডর প্রদ্ুলচন্জর 
ঘোষ এই উদ্দেশ্যে এই দিন বিকালে বেলুড মঠে 
আলিয়াছিলেন। 

বিকাল সাড়ে তিনটাব সময় স্বামী চিদ্গীয্লা- 


নন্দজীর সভাপতিত্বে মন্দিবপ্রাঙ্গণে একটি 
জনসভ! অন্তঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি 
মহারাজ এবং ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী 


বাংলায়, অধাঁপক হীরালাল চোপরা হিন্দীতে 
এবং ডক্টর শিশিরকুমার চটোপাধায় ইংরেজীতে 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা 
করেন। তীহাঁরা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
ঈশ্বর-্লেবিত পুরুষ, তিনি একটি বিশেষ কাঁধ- 
সাধনের জন্য, ভারত ও জগৎকে নবধুগের 
চলার পথ নির্দেশ করার জন্ম আসিয়াছিলেন। 
চিন্তার স্থ-উচ্চতা ও মানবের জন্য সমবেদনাঁর 
অতলম্পর্শী গভীরত!-এই উভয়ই, শঙ্করের 
জান ও বৃদ্ধের হৃদয় ছুই-ই__সমস্থিত হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে। ভারতীয় জাতির যধো তিনিই 
আত্মবিশ্বান ফিরাইয়া আনিয়াছেন,। বনে 


বেদান্তকে ঘরে টানিয়া আনিয়াছেন শিবজ্ঞানে 
জীব-সেবার মাঁধামে ২ ইহাঁরই মাধ্যমে কিভাবে 
সংসারত্যাগ না কবিয়াও গৃহ, সমাজ, রাজনীতি 
প্রহৃতি সর্ব ক্ষেরেই কর্ষবত থাকিয়াও আমরা 
ভগবানলাঁভ করিতে পারি তাহা স্পষ্টভাবে তিনি 
দেখাইয়। গিয়াছেন। বাষ্টির অন্তনিছিত দেবত্তের 
বিকাশের প্রচেষ্টাই যে সমর সর্ববিধ উন্নতি ও 
কলাণের সহায়ক, এ বিষয়ে তিনি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বারবার । ভীহার বাণী 
শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের কলাণপথের 
উপর বিমল আলো কবর্ষী। 


সেবাকার্য 

উড়িস্তা : গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৭) 
উডিষ্বাব কটক জেলা পটমুপ্তাই কেন্ত্রু হইতে 
রামকুষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪,৮৩৯ জন বাত্যাবিপর্যস্ত 
জনগণের মধো নিম্নলিখিত দ্রবাগুলি বিতরিত 
হইয়াছে £ 

চাউন ৪,৫৩৭ কেজি, গুড়া ছৃগ্ধ ৩৯ 
পাকেট, মটবদাঁনা ৮৮ কেজি, ধুতি ও শাড়ী 
৬৬৮ খানা, ছেলেদের পৌঁশাঁক ৮২০টি, পশমী 
কম্বল ৪৯ খানি এবং তুলার কথ্ছল ৬০০ খানি। 

মহারাষ্ট্র : গত ১৩ই জানগুমাণর (১৯৬৮) 
হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়নায় 
ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্য আবনধ 
হইয়াছে । 


অন্যান্য সংবাদ 
মান্রীজ শরীবীমকষ। মঠে গত ২৩শে 
ডিসেম্বর (১৯৬৭) স্বামী গভীরানন্দজী আশ্রমের 


ভিনপেন্সারী-ভবনের প্রসারণের উদ্দেশ্ে পত্ষি- 
কল্পিত গৃহিত ভিবিস্থাপন কবিয়াছেন। 


১১০ 


মন্হীশুর প্রীরামর্ আশ্রমে গত ২১শে 
জাহআরি (১৯৬৮) “রামকুঞ্জ বেদান্ত কলেজ”- 
এর (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ) 
ভিত্তিশ্বাপন করিয্পাছেন ভারতের উপ- 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। এই উপলক্ষে 
অন্নিত সভায় মহীশৃরের মুখামন্ত্রী সভাপতিত্ব 
করেন এবং স্বীমী গম্ীরানন্দজী সমাগত 
অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানান। 


নরেজ্্পুর রামরু্জ মিশন আশ্রমে গত 
২২শে জানআরি (১৯৬৮) শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধাক্ষ স্বামী বীবশ্ববানন্দ্ষী মহারাজ 
আশ্রমের 'বিবেকানন্দ দেক্টনারী হল"-এর 
দ্বারোদঘাটন করেন। হলটি একসঙ্গে দেড় 
হাজার লোক বদিবার মতো প্রশস্ত । 

বাঙালোর শ্ররামরুষ্ আশ্রমে গত ২৮শে 
জান্আরি তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বারোদঘাটন-সভায় 
স্বামী গম্ভীরানন্দজী ঘোষণার মাধ্যমে আশ্রমের 
বিবেকানন্দ সের্টিনারী যেযোরিয়্যাল বিল্ডিংএর 
দ্বারোদঘাটন করেন। 


কার্ধবিবরণী 

জিজাপুর রামরুষ্ণচ মিশনের ১৯৬৬ 
খুষ্টাব্ধেব কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
ভারতের বাহিরে স্তুদুরব্তী স্থানে মিশনের এই 
কেন্দ্রটি প্রতিষিত হয় ১৯২৮ খুষ্টাব্বে। এই 
কেন্দ্রের প্রধান কাধ আধ্যাত্মিক ও সাধারণ 
শিক্ষাবিস্তার। প্রতি সপ্চাহে ক্লাস ও বকৃতা 
এবং বাক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধামে ধর্মশিক্ষা 
দেওয়া হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ আশ্রমের বাহিরে 
বিভিন্ন স্থানে আহৃত হইয়াও ধর্মবিষয়ে ভাঁষণ 
দেন। 

বিষ্তালয় : “বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়? 
এবং 'দারছাঁদেবী তামিল বিদ্ভালয়'__ নুষ্ভাবে 
পত্িচালিত এই বিদ্যালয় দুইটিতে আলোষ্ঠা 


উদ্বোধন 


[ 4*তঙ বর্ষ-__২য় সংখ্যা 


বর্ষে ২৬৪ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী--১৩৩) 
অধায়ন করিয়াছে। তামিলভাষা শিক্ষার 
মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীদিগকে জাতীয় ভাব! 
(মালয় ) এবং ইংরেজীও শিক্ষা! দেওয়া হয় । 

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশবিগ্যালিয়ে 
তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৪ জন বয়স্ক 
বাক্তিকে শিক্ষা দেওয় হইয়াছে । 

ছাত্রাবাস £ মনোরম প্রারতিক পরিবেশে 
ছাত্রাবাসে আলোচা বর্ষে ৫৫টি ছাত্র ছিল। 
বিদ্ার্ীরা নিয়মিত প্রার্থনা ও ভজনাদ্দির মাধ্যমে 
মানুষ হইয়। উঠিতেছে | ৮ হইতে ১৭ বৎসরের 
আশ্রয-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধামিক 
বিদ্যালয়ের ছাব্র। ছাত্জাবাসের বিদ্যার্থীদের মধ্যে 
একজন মহাবিগ্ভালয়ের এবং একজন পলি- 
টেকনিকের ছাত্র। আলোচা বর্ষে বিশিষ্ট 
বাক্তিগণ ছাত্রাবাস পরিদশন করেন। 
ৃষ্টান্দে ১৬ই অক্টোবর ডক্টর জাকির হোসেন 
ছাত্রাবাপটি পরিদশন করিয়া বিশেষ গীত হন। 

গ্রশ্থাগার £ ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, 
হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ধর্য দর্শন দাহিতা 
ইতিহাঁণ প্রভৃতি বিষয়ে ৫,১০৮ খানি সুনিবাঁচিত 
পুস্তক রাখা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে ২০টি 
নৃতন পুস্তক সংযোজিত হয়। পাঠাগারে 
৬টি দৈনিক ও ৫৮টি সাময়িক পত্রিকা রাখা 
হয়। গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার উভয়েরই 
যথোপযুক্ত সন্ধ্যবহাঁর হইতেছে। 

শিশুদের জন্য একটি ম্বতত্্ব গ্রন্থাগার 
করা হইয়াছে) এই গ্রন্থাগারে শিশুদের 
উপযোগী পুস্তকাঁবলী রাখা হইয়াছে । 

আলোচা বধে আশ্রমে শ্রশ্ররামকুষদেব, 
জীগ্রীমা সারদাদেবী এবং ম্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব পৃজা পাঠ ও বক্তৃতাদিন্স মাধ্যমে 
সুতাবে উদ্যাপিত হইয়াছে 


১৭৬৬ 


কান্ধন, ১৩৭৪ ] 


কষ্ণজয়স্তী, নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, খৃষ্টজন্ম দিন 
এবং অগ্ঠান্ত পুণ্যতিথিও আশ্রমে উদযাপিত 
হ্য়। 
উৎসব-সংবাদ 


ঢাক! রামকৃষ্চ মঠে ভ্রীমৎ্ স্বামী 
বিবেকাঁননের জন্মতিথিউৎসব গত ২২শে 
জানআরি যথারীতি পালিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন|দি 
অনঠিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্ত 
বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকাল ৪টায় 
বিবেকানন্দ ছাত্র।বাপের উদ্যোগে মঠ-প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠিত সভাগু ছাত্রগণ প্রবন্ধপাঠ ও বক্ততাদির 
মাধামে স্বামীজীর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা করে। সভাপতি শ্রবীরেন্্রচন্্র পাণ্ডে 
ভাহার ভাষণে ছাত্রজীবনে ম্বামীজীর অ'দশ 
ও ভাঁবধাবা অন্টসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা 
সনারভাঁবে বিবৃত করেন। 


বিবিধ-সংবাদ 


১১১ 


ফরিদপুর রাঁমরু্ণ মিশন আশ্রমের কার্ধ- 
নিরাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণের 
উদ্চোগে গত ১৭ই নভেম্বর শ্রশ্রীজগদ্ধাত্রীপৃজা 
স্থচারুরদূপে সম্পর হইয়াছে । 


ছুপুরে আমে উপস্থিত সবশেণীর প্রীয় 
৫০০ পাচশত নরনাগীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। সন্ধ্যায় ডঃ মহানামব্রত ত্রঙ্গচারী 
তন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষণ প্রদান করেন। জাতি- 
ধ্শিবিশেবে ভপষ্িত আনমানিক সাত শতাধিক 
লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 


ছাত্রগণের কৃতিত্ব 
নরেক্দ্রপুর £ এহ বং্সপ ভারত সবকারের 
মেধা-বুন্তি পরাক্ষায় নরেম্দ্রপুর গামক্ বিদ্ভালয়ের 
১১জন ছাত্র বাশুপাভ করিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে 
এবার মোট ২৪ জন ছাত্রকে এই বুত্তি দেওয়া 
হইয়াছে। 


বিবিধ-নংবাদ 


সভা- ও উতৎসব-সংবাদ 

শ্রীসারদাসংঘ £ নিখিল ভারত সারদা- 
সংঘের অষ্টম সম্মিলনী এবার গত ২০শে হইতে 
২৩শে অক্টোবর € ১৯৬৭) পর্যস্ত চারদিন ধরিয়। 
অসুষ্ঠিত হইল। শ্রমতী জ্যোত্না চন্দ এবার 
নিখিল ভারত সংঘের সভানেত্রী হইয়াছেন। 
২*শে অক্টোবর বিকালে 0০৮০০ 0০11689 
ঢ৪1০ঘ ল৪)1-এ একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
মভার উদ্বোধন কবেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্ীবিমলা প্রসাধ চালিহা। প্রধান অতিথি ছিলেন 
রাজ্যপাল-পত্বী শ্রমতী বিষ্ুসহায়। ক্রমতী 
পু্পলতা৷ দাস সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান । 
২২শে অক্টোবর বিকালে পাঁওু সারদা-সংঘের 


উদ্যোগে নিবেদিত! শতবাঁষিকী উদযাপিত হয়। 
প্রব্লাজিকা বেদপ্রাণা সভার উদ্বোধন করেন। 
সভান্তে নিবেদিতার জীবনীমূলক একটি একাঙ্ক 
নাটিকা অভিনীত হয়। 

২৩শে অক্টোবর বিকালে গৌহাটি ঝামকৃষ্ণ 
সেবা-সমিতিতে নিবেদিতা শত-বাধিকী সভা 
অনুষ্টিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন গ্রত্রাজিকা 
বেদগ্রাণা। সভানেত্রী ছিলেন শ্রমতী স্থভদ্রা 
হাক্সার। পরে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ মহারাজ 
ম্যাজিক-লঠন সহযোগে ভগিনী নিবেদিতার 
জীবন আলোচনা করেন। 

বারাসত রামকফ-শিবানন্দ আশ্রমে গত 
২*শে ডিসেম্বর হইতে ৩১ ডিসেম্বর (১৯৬৭) প্স্ত 


১১২ 


পাচদিন স্বামী শিবানন্দজীর ১১২তম জনোৎসব 
পুজা, কীর্তন, গ্সাদবিতরণাধির মাধ্যমে 
অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত ধর্সসভার 
মহাপুরুষ শিবানন্দজীর জীবন ও বাণা আলোচনা 
করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী, স্ব!মী সমুদ্ধনন্জী, 
স্বামী চিদাত্মানন্দজী, শ্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী 
অজ্জজানন্দজী ও স্বামী জয়।ণন্দজী, শ্রবিনয় 
সেনগুপ্ধ এবং শ্রুহেরগ্ধ তট্টাচাধ। 'গ্রশ্ররামরুণ 
কথামুত' ও “শবানন্দ-স্থু তসংগ্রহ” পাঠ করেন 
শ্ররমণীকুমাণ দ গুপ্ত, করণ থে।ষ।ল, শ্রধীরেন্দ 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্রস্থরেশ দাশ। কথকতায় ও 
গীতি-আলেখা-পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করবেন 
স্বামী পুণ্যাননজী, স্বামী করুণননাজা, অনন্ত 
চট্টোপাধ্যায় ও এসভোঙ্বর মুখোপশ|ধ্যায়। রহড়া 
বামকুষ্চ মিশন বালক শ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 
প্রহলা8 ও কুশধ্ধজ নাটকন্য় বিশেধ কৃতিত্ের 
সঙ্গে অতিনীত হয়। শ্ররাম্কঞ্চদেব, শ্রসারদী- 
দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের 
চারথানি সুসজ্জিত বৃহ প্রতিক্তি ও বিভিন্ন 
মংকীর্ভনদলের ভজনসঙ্গীতমহ কয়েক হাজার 
বাঁলক-বালিকা ও নখনারীর এক বিরাট শোভা- 
যাত্রা বারাসত শহরের প্রধান রান্ত(শুলি পরিক্রষা 
করেন। 

চাকুলিয়া! (সিংভূম) £ গত ২রা জান্থআরি 
এখানে মনৌহবুলাল বিছ্/াপীঠে বিদ্যালয়প্র তিষ্টা 
দিবসটি সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। 

পূরাহ্থে হ্বামী অপ্রমেক়ানন্দ প্রশ্ররামকৃফ- 
দেবের পৃজার্চন৷ করেন। মধ্যান্ছে ছাত্র-ছাত্রীগণ 
কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে গ্রাম্য 
জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ কিভাবে 


উদ্োধন 


[ ৭*তম বর্ধ-_২র সংখা? 


হইতে পারে তাহার বিভিন্ন মডেল গুদশিত হয়। 

বৈকালে জনাকীর্ণ সভায় প্রধান শিক্ষক 
শ্রীদেবানন্দ ঝা কর্তৃক বিছ্ালয়ের বাধিক রিপোর্ট 
পাঠ এবং বিহারের ভূতপুৰ শিক্ষামন্ত্রী শুসত্য্্র- 
নারায়ণ সিংহ কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীগণকে পারি- 
তোষিক বিতরণের পর হ্বামী বিশাশ্রয়ানন্দ, 
্রসত্যেন্্নারায়ণ সিংহ, স্বামী বিশোকাহ্ানন্দ 
ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পধদের সদশ্য 
শ্রঅনিলমোহন গ্তপু যুগোপযোগী শিক্ষার উপর 
মনোজ ও বুক্তিপৃণ ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব 
করেন শ্রকিশোঁবীমোহন উপাধ্যায়। 

মববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পাক্ষদের উদ্যোগে গত ১৪ই জান্গআরি 
শ্র্রপারদাধেধীর ১১৫তম শুভ জন্মোৎদব 
সারাদিনব্য।পী বিভিন্ন কর্মছচীর মাধমে 
উদযাপিত হইয়াছে । সন্ধায় এক আলোচনা 
সভায় প্রধান অতিথি অধ্যাপিক] সাত্বন! 
দাশগুপ্ত শুশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক 
ভারতীয় নারীত্ব ও সবজনীন মাতৃত্বেৰ আদর্শের 
পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন । সভায় পৌরোহিত্য 
করেন পত্রিষদের সভাপতি ভক্টর মহেন্তরচন্র 
মালাকার। 

স্ুরবিভান £ ৮নং মনসাতলা লেন, 
খিদিরপুব, “হ্থরবিতানে গত ২৮শে আক্টোবর 
ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবাধিকী উৎ্পব 
এবং গত এই পৌষ শ্রশ্রমা সারদীদেবীর 
জন্মোধ্সব প্রতিপালিত হইয়াছে। 

খেপুত শ্ররাষরুষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই পৌষ 
শরশ্রমায্নের জন্মতিথি-উৎ্সব পুজাপাঠ-কীতনাদির 
মাধামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 





দিব্য বাণী 


উদ্ধরেদাআ্বনাআনং নাত্নমবসাদয়েও 

আস্ত্মৈব হ্যাত্সনে! বন্ধুরাস্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৬1৫ 

বন্ধুরাত্মাস্মদস্ত্থ যেনায্মমৈবাত্মনা! জিভঃ। 

অনাত্মনত্ শত্রত্থে বর্তেতাটক্মেৰ শক্রবগ ॥৬ 
_-শ্রমস্ভগবদগীতা 


( অসীম আত্মবিশ্বাস লয়ে ) 
নিজেই নিজেরে উদ্ধার ক'রো, 

ভাঙ্গিয়া প'ড়োনা কভু অবসাদভরে-_- 
মনে যেন থাকে উৎসাহ আর বল, 
নিজেই আমরা বন্ধু মোদের, নিজেই শত্রু ঘোর__ 
( বল মানসই সদাই মোদের বন্ধুর কাজ করে, 
শত্রু হয় সে যবে হয় দুর্বল )॥ 


নিজের বন্ধু সেই 

নিজেরে যেজন জিনিয়!ছে- যেই ইন্ড্রিয়গণে করিয়াছে সংযত । 
আপনার বশে মন নাই যার- ছোটে ইন্ড্রিয়বশে, 

সদা উচ্ছুত্খল-_ 


শত্ররই মতে! নিজ অনিষ্ট-সাধনে সে থাকে রত ॥ 


( নিজ শক্তিতে বিশ্বামী হয়ে মনের সঙ্গে লড়িতে যেজন নামে, 
জীবনযুদ্ধে বিজয়ভোরণে তারই রখ আসি খামে ।) 


কথাপ্রনঙ্গে 


সংযম ও শক্তি 


জগৎ ও জীবন শক্তিরই খেলা 

যখন কোন কাজ করা হয়, আমরা জানি, 
বিজ্ঞানই বলে, তাহার জন্ত শত প্রয়োজন । 
জড়পদাথ শক্তিরই ঘনাভূত কূপ হইলেও কোন 
মুক্ত শক্তি তাহার উপর গুযুত্ত না হইলে, সে 
বাহির হইতেই হউক বা তাহার অন্তুশিহিত 
শত্তির বিকীশসীধন করিয়াই হউক, সে নিজে 
নিজে কোন কাজ করিতে পারে না। যখন 
কোন বগুকে আমরা ঠেলিয়া সরাইয়। দিই, 
তখন কাজ হয় বাহির হইতে শক্তিএয়োগ 
দ্বারা । আবার যখন এ]াটম বোমা ফাটানো হয়, 
তখন বাহির হইতে সামান্য শংক্ত প্রয়োগ করা 
হয় বটে, তবে আসল কাজ হয় জড়বস্ত 
ইউরেনিয়ামের অন্তনিহিত গুচও শক্তির বিকাশ 
ঘটাইয়া। বস্তুতঃ বিশ্বের সব কিছু ঘটনাই 
শক্তিংই খেলা। বন্তকে গড়ে শক্তি, তাহাকে 
ধরিয়া রাখে শক্তি-তাহাতে রূপ, রস, গন্ধ, 
লঘুত্ব, গুকত গভ্াত মববিধ গুণই সংযোগ করে 
শক্তি, আবার তাহাকে ভাঙ্গে ও শাক্ত। 

মানস জগতেও তাই । বাঁহরে ক আছে, 
কি ঘটিতেছে, মে সম্বন্ধে কোন অচেতন পদাথের 
মধ্যে কোন সজাগতা থাকে না। যেখানে 
মনের বিকাশ__অহ্ভৃতির, চিন্তার বিকাশ 
(মনকেই চেতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, 
যদিও মূলতঃ ডহাও শুক্ম অচেতন পদাথ এবং 
হুক্মতম সত্তা চেতনার সংস্পশে চেতন্থময় বলিয়। 
উহাকে মনে হয়)- সেখানেই সজাগতা আসে 
বহিজগতের অস্তিত্ব স্ন্ধে। যে কোন প্রাণীর 
ভিভবই এই সজাগত। বিদ্ধমান। এই সজাগত৷ 
জাগানোর ব্যাপারেও দেখা যায় শক্তিই খেলা । 
ক্ূপ-রস প্রভৃতির মাধ্যমে বহিবিশ্বের বিভিন্ন 


বস্ত-বিষয়ে বা ঘটনা-খিষয়ে যে বোধ আমাদের 
জাগে তাহা জাগাইতে চক্ষু্াদি বহিরিক্জিয়ের 
সঙ্গে তাহার যে সংযোগ ঘটে, তাহ! আলে! 
গুভূতি রূপে শক্তিই ঘটায়। সেখান হইতে স্নাযুর 
মধ্যে যে প্রতিত্রিয়া স্ালিত হয়, তাহাও ঘটায় 
শক্তি। দেহততবিদ্গণের মতে এই শক্তি বিদ্যুৎ 
শক্তিত মতো । ঘি মন্ডিফ্ষের প্রতিক্রিয়াকেই 
মনের সব কিছু বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহা! 
হইলেও বগিতে হইবে মনের সব প্রতিত্রিয়াই 
শক্তির খেলা । সত্যন্রষ্টাগণ কিন্তু নিজ প্রত্যক্ষের 
ভিত্তিতে দীড়াইয়। বলেন, মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াই 
মধ নয়, মানত হইতে হুষ্মতর শক্তির মাধ্যমে 
প্রতিক্রিয়া বাহিত হ্ইঞ্া আর একটি হুস্মতর 
কেন্দ্রে গ্রাতাক্রয়া ঘটায়। দেই প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই আমরা দেখি, উনি, অঙ্গতব করি-_- 
এককথায় আমাদের বিষয়-বোধ জাগে! এই 
সুক্মতর কেন্জটিহ মন, আর মস্তিষ্ক হইতে সেখানে 
গ্রতিক্রয়া বহিয়া আলিবার মাধ্যগুলি 
অন্তরিক্তিয়। এখানে যে শক্তির খেল] ঘটে 
তাহা জড়বিজ্ঞানে আবিষ্কত শক্তি অপেক্ষা 
হুঙ্ম্তর শক্তি। [চস্তাশক্তি বোধশাক্ত গুভূতি 
বলিতে আমরা যাহা বুঝ ভাহা মাস্তফকের 
গুতিক্রিয়ামাত্র নয়, আরে! হুক্ষ্ম প্রতিক্রিনা। 
বিষয়বোঁধ-ব)াপারে টহ্ষুব ভিভবেক পর্দায় বদ্ধর 
গ্রতিবিহ্বজশিত গুতিক্রিয়াদি যেমন মস্তিষ্কের 
প্রতিক্রিয়ার কারণ মাঞ্জ, মস্তিফের প্রতিক্রিয়াও 
তেমনি মনে এইসব গ্রতিক্রিয়াকে বিবিধ বোধ- 
রূপে কুপান্তগ্ত করিবার কারণ মাত্র। মস্তিষ্কের 
মহিত জ্বামুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন চক্কর 
ভিতরের পর্দায় বস্তব প্রতিবিদ্ব পড়িলেও আমরা 
উহ! দেখিতে পাই না, মনের সঙ্গে মস্ভিকের 
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ংযোঁগ বিচ্ছিন্ন হইলেও তেমনি মন্তিষ্কে দেখা 
বা শোনার কেন্দ্রে প্রতিক্রিনা ঘট| সবে ও আমর! 
উহা দেখিতে বা শুনিতে পাই না। গভীরভাবে 
কোন কিছু চিন্তা করিবার সময় সম্ধুখ দিয়] 
কেহ চলিয়া গেলেও আমাদের তাহাকে না 
দেখার, বা কোন আলোচনাকালে অন্যমনস্ক 
হওয়ায় তাহা না শুনিতে পাওম্ার অভিজ্ঞতা 
আমাদের জীবনে বির নহে । মস্তি্ক-কেন্্র 
গুলির সহিত মূুনর যোগাযোগকারী শক্তির 
উপর ধাহাঁদের পূর্ণ আধিশতা অসে, তাহার] 
ইচ্ছামত কেবন একটিমাত্র কেন্ছেৰ সহিত 
মনকে ঘতক্ষণ খুশি সংপুক্ষ বাঁখিতে পারেন, 
আবার ইচ্ছামত সব মন্ত্র হটে সম্পূর্ণ 
বিদুক্ত ও রাখিতে পারেন। জার্মানীতে দার্শনক 
পন ডন্রন্নর গৃহ অবস্থানকালে স্বাদী বিবেকা- 
নন্দ একদিন সছ্যপ্রকাশিত একখানি পুস্তক 
পড়িতেছিলেন। ভগলন সেই সময় ঘর ঢুকিয়া 
কোন প্রয়োজনে ম্বামীজীকে ডাকিলেন। 
কয়েকবার ডাকিয়া কোন সাঁডা না পাইয়! 
তিনি ফিরিয়া গেলেন। একটু ক্ষ হইসেন-- 
এত ড!কিলায, স্বামীজী কোন উন্তর দিলেন 
না! কিছুক্ষণ পরে আবার আমিয়া দেখেন 
স্বমীদী বইটি বাখিষ্] দিয়াছেন তখন 
বলিলেন, “আপনাকে একটু আগে এত ডাকিলাম, 
কোন উত্রই দিলেন না! স্বামীজী বলিলেন, 
'কিছু মনে করিবেন না, আমি মনোযোগ- 
সহকারে বইটি পড়িতেছিলাম, তাই শুনিতে পাই 
নাই।' কথাটি বিশ্বীসযোগা বলিয়া ভয়লনের 
মনে হইল না) কী এমন মনৌযোগ থে কাছে 
দাড়াইয়া ভাকিলেও মানুষ শুনিতে পাইবে ন1! 
কিন্তু পৰে স্বামীজীরু কথামত সেই বইটির বিভিন্ন 
স্থান হইতে গ্রশ্ন করিয়! ডয়লন যখন বুঝিলেন 
যে, শ্বামীজী সত্যই অবিশ্বাস্য মনোষোগ- 
সহায়ে অতি অল্ললমত্ে বইটি পড়িক্জাছেন। এবং 


কথাপ্রসঙ্গে 
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সভাই ভীহার কথ। স্বানীজী শুনতে পান নাই, 
তখন অবাক-বিম্ময়ে গিজ্ঞাণা করিয়াছিলেন, 
'স্বাধীজী, ইহ৷ সম্ভব হয় কিভাবে? স্বাখীজী 
উন্তব দিয়/ছিলেন, “ইহা ভারতীয় একাগ্রতা)” 


শর্তিবর্ধনের উপায় _-সংযম 


বাহিরের বিষয়বোবকালে যেমন প্রাথমিক 
ধাপ হিদ'বে মামা:দর দেহে বাহির হইতে 
শক্তির প্রয়োগ প্রশ্নোজন) ভিতরের প্রতিকিয়া- 
কালে তেমনি দৈহিক গমানলিক উভয় শক্তিই 
কিয়াশীন হয। ইস্ফাশকিকে বাডাইয়া এই 
উভম শর্তিতকই শিয়ন্থণ করা যান; আবার মনে 
মনে 
যে শক্তি প্রঙ্গাশিত অবস্থায় খ্াাকে, তাহা 
অপেক্ষা বল বহু গুণ মর্ধক শর্তে বিপুল শক্তি 
থাঁকে তাহার মধো প্রস্ছন্নভাবে। 

দৈহিক ও মানপিক্ত এইট উভমন্বধ শক্তির 
অপন্ম যদি রোধ করা যয, তবে সে শক্তি 
ভিছরে সঞ্চিত হইয়া দেহ ও মনকে বলনন্তর 
করিগা চোঁলে। ইচাঁতে ইক্ছাশক্চি এবং তাহার 
ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া যাওয়ায় মাঁন্ষ- 
হিসাবে তাহার বিকাশ অধিকতর মহিমাযগ্ডিত 
হয়। শক্তিব সধবিধ অপচধ বোধ কিক 
হাছারা উহাকে কেবল স্রচিন্তিত বাঞ্ছিত কর্মে 
প্রয়োগ কবিতে প'বেন, ভীহারাই বিপুল শক্তির 
আঁধার হইয়া উঠেন, অনন্যসাঁধা ৭ কর্ম কণিতে 
পারেন। 

একটি শক্তি আর একটি শক্তিতে রূপা স্থরিত 
হয় ইহা যেমন জড়জগতের একটি সতা, হুম্্তর 
মানপজগতেরও তাই। দৈহিক-ও মানসিক" 
অপচয়রোধ-জনিত শক্তি উচ্চতর শক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়, ইহা শক্তির পৃজারীর! প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন ; আমরাও প্রতিদিনের জীবনে ইহা! 
মহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি । যেমন আষাদের 


প্রচ্ছন্ন শক্তি দ্বার ও উদঘ'উভ করা যায়। 


১১৬ 


জীবনের একটি প্রচণ্ড শক্তি যৌনশক্রির মংযম 
প্রণঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, কায়- 
মনোবাঁকো এই শক্তির অপচন্ন বৌঁধ করিতে 
পারিলে উহাতে শাু ও মস্তিষ্কের শক্তিই ঘে 
শ্রধূ বাঁধভ হয় তাহা নহে, উহাতে মনোবনও 
বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যায় এবং এই শক্তি 
উচ্চতর শক্কিতত, ওজংশক্তিতে ব্বপান্তরিত 
হইয়। মস্তিষ্কে দর্চিত হইতে থাকে | মানবমনের 
উপর প্রচণ্ড ও স্থাসী প্রভাববিস্তার কারী বিপুল 
ব্যক্তিত্বের মূল উৎস এই ও্ব:শক্তি 

তাছাডা মন প্রভৃতি সক্ম পদার্থগুলিকে এবং 
আরো হপ্মতর সতাকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্ষি- 
অর্জনে পথ এটু সংযম । 

চিন্ত|, কথোপকথন প্রন্তি সর্ববিধ কর্ধেই 
আমরা প্রতিনিষ্বত শক্তি বাম করিতেছি, কারণ 
শক্তি ছাড়! কোন কর্ধই হঙ্ছ না। শক্তি 
অনাবশ্তক প্রয়োগপ্তপিকে মারা যত কমাইয়া 
আনিতে পারিব, দেহমনে শক্তিমান হইব তত 
বেশী; অধারন, গবেষণা, শিলল) জনসেবা, 
বাজনীতি প্রশ্ৃতি যে-কোন বাঞ্ধিত কর্মে 
প্রয়োছনানুক্প প্রয়োগ কবিবার মতো উন্নত 
ধরনের শক্তি আমাদের তাণ্ডারে তত অধিক 
পরিমাণে পক্চিত হইতে থাকিবে, প্রস্থন্গ শর 
দ্বারগ ক্রমশ: অধিকতর উন্মুক হুইক্জে থাকিবে। 


শিক্ষায় সংযমের স্থান 


নংযম-অভ্যাদ তাই জীবনকে উন্নততর 
করিবার বাঁজপথ। জীবন-দংগ্রামে জয়ী হইবার 
জন্থ জীবনকে হ্থনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনে 
দৈহিক, বৌদ্ধিক ও মীনসিক শক্তিবর্ধন করিবার 
কালে -শিক্ষাকালে-_সর্ধবিষয়ে স'যয-অভ্যাসের 
প্রশ্নোজনীয়তা তাই খুবই বেশী। প্রাচীন 
ভাবতে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইহা অচ্ছেন্ত ছিল; 
শিক্ষা়তনের পরিবেশ, শিক্ষক, চিন্তা-পরিবেশন 


উদ্বোধন 
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_-দবই ইহার অন্থকৃল করিয়া কর! হইত। 
আধুনিককালে শিক্ষাঞ্ষেরে সর্বাধিক 
অবহেপিত হইতেছে এই দিকটি। আধা 
কতার কথা, মন নামক মস্তিক্ষকেন্দ্র-অতিরিক্ 
কোন দন্রার অস্তিত্বের কথ! ছাড়িয়া! দিলেও, 
জড়বাদীর দৃষ্টি লইয়াই প্রাতাহিক জীবনে আমরা 
চেষ্টা করিলে সকলেই অনুভব কঠিতে পারি যে, 
চিন্তা বাকা ও কর্মে সংযম-ক্গত্যাসের ফলে 
মন-বুদ্ধি সবই সবলতর হয়, ইচ্ছাশক্ষি ও 
মানদিক স্থৈর্ঘ বাড়িয়া যায়; তখন ফলাফল 
চিন্তা না করিয়াই উক্ফাণের ক্রীতদাপ হইয়! 
জীবনপথে চপিবার প্রয়োজন হয় নাবেগবান 
অস্থের পৃষ্ঠে বলিয়! সে নিঞ্জ ইচ্ছায় যেপ্দকে চলে 
'অপছাপ্রভাবে সেদিকে চলার প্রঘোক্গন হয় না, 
লাগাম টাণিয়া তাহাকে কখিয়া নিগেত্ বঞ্চিত 
পথে ফিবাইসা তাকে নিজের ইচ্ছামত 
চালানো যায়। সাধারণত: আমাদের দৃষ্টি এত 
অশ্বচ্ছ থাকে যে ঘোড়ার বশে চলাকেই, উচ্ছা 
হঙ্জুক ও রিপুর বশে চলাকেই আমরা ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার পথে চলা ভাবি, বীরের, শক্তির 
পরিচায়ক বলিয়! ভাবি। কিন্তু আদলে ইহ] 
ছুর্বলতারই পরচায়ক। মহাঁতারতে দেবযানীর 
উপাখ্যান শুক্লাচার্গ স্পঠাক্ষরে ইহা বশিয়াছেন। 
দেবযানী শুক্রাচার্যের কনা। শুাচার্সের 
অহথর-গৃহে বাদকালে একদিন দেবযানীর সহিত 
তাহার সমবয়ঙ্কা অহ্ররাঙ্কন্যার বচসা বাধে। 
ক্রমে উহ্না ভীষণ গালাগাপি ও হাতাহাতিতে 
পরিণত হয় এবং অন্থরবাঙ্গকম্য! দেব্যানীকে 
ধরিয়া তুলিয়া একট কৃপের মধো ফেলিয়া দিয়া 
যান। দৈবক্রমে রাজা যযাতি দেবযানীকে কুপ 
হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু অহ্ররাজকন্তার 
অন্যায় আচরণে দাক্ষণ অপমানে দেবধানীর হয় 
ক্রোধে ও দুঃখে জলিতে থাঁকাষ তিনি বাড়ী না 
ফিরিয়া! দেখানেই বসিয়া থাকেন । সন্ধ্যা সংবাদ 
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পাইয়া শুক্রাচার্য দেখানে আদিয়। সব শুনিলেন 
এবং কন্তার কফ্লোধ ও প্রতিহিংসা-প্রবৃন্তির প্রাবঙগা 
লক্ষা করিয়! এই কাই প্রথযে বলিলেন, 
শা, ঘে ঘোড়াকে থামাইভে না পাবিস্বা তাহার 
বশে চলে, তাহাকে শক্তিমান বলিবে, না যে 
ঘোড়াকে সংযত রাঁখিবার শক্তি বাঁখে, তাহাকেই 
যথার্থ শক্তিমান বলিবে? যে কামক্কোধাদির 
বখে চলে সে তো ছূর্বল; যে সেগুলিকে সংযত 
বাখিতে পারে পেই-ই বীর |” দেবযানী পে 
কথা গ্রাহ্থ করেন নাই; শুক্রাচার্ধের কন্তা হইলেও 
শুন্কানার্ধের সহিত তাহার বাক্হের বিপুল 
বাবধাঁন এইখানেই । অন্যায়ের প্রচিকার যাহার 
কর্তবা, তাহাকে তাহা করিতেই হইবে। কিন্ত 
শক্তির পরিচয় কোন উচ্ছাপ-চালিত কর্ণের 
মধো নয়। ধীরস্থিৰ মনে কৃত স্বঠিস্তিত কর্মের 
মধো | যৌবনে, ছারজীবনে বিপুল শক্তির 
বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে থাকে! 
সাময়িক উদ্ছ্বাসের প্রেরণায় সে শক্কিকে এলো- 
মেলোভাবে বায়িত করিয়া, শক্তির বিকাশের 
পথের সন্ধীনও না পাইয়া কথজীবনে প্রবেশের 
সময়, যখন শক্তির বিশেষ প্রয়োজন, যদি 
নিশে:বিতপ্রায় শক্তির ভাগার লইয়া এব হয়ত 
মথাষখভাবে বিগ্তাত্যান৪ না করিয়া প্রবেশ 
করিতে হয়, বাক্তি ও জাতির পক্ষে তাহা 
অপেক্ষা ছুর্ভাগা, কর্তবের অবহেলা কি আব 
হইতে পারে? 


বছ পথ দিয়া বহুভাবে আজ ছাত্রজীবনে 
চিন্তা" ও কর্ষশক্তি এলোষেলোভাবে ব্যয়িত 
হইতেছে) যখাযথরূপে জীবনগঠনপৃবক সে 
শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনের সমক্প কাজে 
লাগাইতে পারিলে ব্যাক্তগত ও জাতিগত অশেষ 
কল্যাণ সাধিত ছুইত। সেই পথগুলি সবই 
রোধ করা! অবিলম্বে প্রয়োজন | ইঞ্জিনের 


কথাগ্রসক্গে 
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বয়ঙ্গারে এক বা একাধিক ছিদ্র থাকিলে সেখানে 
বাম্প প্রশ্বত হইলেও সঞ্চিত হইতে পারে না, 
হুনিয়স্িত পথে উহাকে প্রয়োগ করাও যায় না। 
কিন্তু করিতে পারিলেই যে লাভ, তাহাতে 
দ্বিঘত নাই। আধুনিক লিনেমা, গল্পসাহিত্য, 
রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ__ 
সবই যুবমনের শক্তির অপচয়ের এক একটি 
ছিদ্রপথ। নীতির নবূলায়ন নামধেয় জড়বাদ- 
ভিত্তিক চিন্তাধারা নৃতন ছিদ্রপধও প্রস্থত 
করিতেছে । আমাদের জীবনপরিকল্পনা যাহাই 
হউক, সমাজ- ও রাষ্ট্-মেধের স্তগ্ররূপ ব্যকি- 
জীবনকে কেবল শাবীরিক ও বৌদ্ধিক নয়, 
উন্নত মানসিক শক্িতেও শক্তিমান করিয়া] 
তালতে পারিলে সে সৌধ দু তর ও দীর্ঘস্থায়ী 
হইবে। আমরা যেন না ভুলি, এই স্তগ্তরূপ 
জীবনগুলিরও ভিত্তি হইল বাক্কি-চিন্তা, বাক্ি- 
মন_সৌঁধের নিরাপকার জন্ত যাহা শক্তিমান, 
স্থির হওয়া একান্ত গয়োজন | ব্যক্তিমন দুর্বল 
ও অশান্ত হইলে, ভিন্তি অশক্ত হইলে বা নড়িয়া 
উঠিলে হুনিরিত স্থদজ্জিত সমাজ-ব! বা্ট্মৌধও 
যেকোন মুহূর্তে চূর্ণ কিচর্ণ হইয়া যাইবে। 

সংযম অভাস বাঞ্িকে, তাহার দেহ যন 
বুদ্ধি সব কিইকেই অধিকতর সবল করে বলিয়া, 
শক্তির নৃতন উৎসের ও সন্ধান দেয় বলিয়া ব্যক্কি 
এবং জাতি উভয়েরই কল্যাণের জনা শিক্ষাক্ষেত্রে 
তাহার স্থান সবাগ্রে হওয়া প্রয়োজন। 
শিক্ষাতন, শিক্ষক, শিক্ষা-চিন্তা সবই ইহার 
অন্থকূল হওয়া গুয়োজন। দামগ্রিক উচ্ছাস- 
চালিত নয়, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের মংযত 
চিন্তা এবং আচবণই শিক্ষায়তনকে পবিত্র রাখে, 
ছাত্রপ্ীবণকে পত্র করে, কৃতবিদ্য হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ছাত্রগণের দেবহূর্লত চরিত্রের অধিকারী 
হইবার পথও খুলিয়া দবেয়। 


স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


(স্বামী বিরজানন্দজীকে লিখিত ) 


৬ ধঞএাানারার & পুএতখ্র 
ছাট ১,09১ 70৬২৬ 01৭, 
28. 6 1914 


পরমন্ত্রেহাম্পদেযু__ 

কাশীকঞ্। বহুকাল তোমায় পাদ লিখি নাই। সেদিন পোকার মুখে তোমার স্ুস্থতা- 
ম'বাদ পেয়ে আনন্দত হলাম। আমরা এক সমঘ অটনশখর্ধের লীলাহুমি মধু অরীবজ্ঞধামে 
কেমন আনন্দে কাঁটাতায়, লে পড়ে কি? অনৈশ্বর্ষেই পূর্ণ হখ শান্তি ও আনন্দ। আমাদের 
প্রন প্রথম হ'তে শে পান্ত পূর্ণ অটনশর্বভাবে লীলা কবে গিষেছেন। “্ষটডশ্ব্দ তাজা ক'রে 
এ-কি ভাব রে কানাই!” পূর্ণ গ ছোকরা ভক্তদের দেখতেন ব'লে বাগবাজারের গপিঠে গলিতে 
ফিরছেন! এমন অনৈশ্বর্ধের তাৰ জগৎ কি আর দেখবে? যখন আমর! এসে জু9লাম প্র 
বল্লেন, “হ্যাবে। একি মামার হ'ল বল্‌ দেখি, তোদের না দেখলে থাকছে পারি না। তোদের তো 
একটা ছেঁড়া মাছুত্ব নেই ঘে বপতে দিবি, এক পয়সার বাঁতাসা এনে জল খেতে দিব তার শক্তি 
নেই! তবুনা দেখল নন -একি বল্দেখি। আর তোরা বডমান্চষের ছেলে নয় যে মানলে 
দশ জন মানবে, তু £গাদের ন দেখল ধাকতে পারিনা। আবার এ কি ভান?” ঠাকুরের 
লীলা আগাগোড়া কেবল মাধূদ, কেবল মাবুর্ময়। একবারও শিদ্ধ'ই দেখান নাই, 'বড়জুঙ্গ' 
দেখান নাই। 


ভাগিস্‌ বিদ্বান পণশুত হয়ে আনেন নি! নহুধা আমরা কি স্থান পেতুম? কেবল রুপ।, 
কুপা, অহৈতুকী রূপা । এমন কি সংসারে আর হয়েছে? 


্র্ীন্বামীক্জীর প্রচাৰ জন্ত ইর্ঘভাব থাকলেও আমাদের কাছে তিনি কেবল মাধুর্য 
ছিলেন । আহা, কি হ্ন্দর! এখন কেবল স্বতিমাত্র। তোমরা এ লীলার সহায়ক। 


কালীক্চ চলো, চলো, এগিয়ে চলো । আমাদের পৌছাতে হবে প্রহুর কাছে। তুমিই তো 
বরানগরের মঠে ঠাকুরের অধর্শনের পর প্রথম ত্যাগী ভক্ত । দেখতে দেখতে কত দিন কেটে 
গেল বল দেখি! তোমার ধানজশ কি্ধপ হচ্ছে? পৃঙ্জা তো ওখানে হবার জো নাই। তবে 
মানসপুজায় বাধা দেবার সাধ্য কাহারে! নাই। 


ত্যাগের আদর্শ ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? সাবধান, সাধু--দাবধান, খুব সাবধান! মনে 
আছে তে!-ত্যাগই আমাদের উপার, আ.শ্র। ত্য।গই আমাদের তন, মন্ত্র, বল এয, দন্প? ও 
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সহায়। ত্যাগই কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। সকল অবস্থায় উহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। 
আমার সধদা তয় হয় পাছে নাম-যশের ইচ্ছা এসে পড়ে। তাই কেবল প্রহর নিকট প্রার্থনা 
করি-_রক্ষ মাং, হাহি মাম! আমায় সম্প্রতি ঢাকা ও মালদহ অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। কেবল 
ঠাকুরকে ভাঁকতাম--গ্ুভু, লেকমান্য না আসে। উহা এলেই মৃত্যু! উহা! হজম করবার শক্তি 
আমার নাই । দয়াময়, রণ কর। আর পা করে প্র নাগ মহ|শয়েব আজম দশন করিয়ে 
বাচালেন। তুম উহা দশন করেছ নিশ্চয় । আহা, কি শাশ্তময় স্থান! আজকণ উহা 
তীরে পরিণত। অনেক ভক্ত নিত্য দশন জন্য আধেন। ক লোকই ছলেন! এমন নোকাক 
পৃথিবী আর দেখেছে প্রভুর লীলা অপুব, নাগ মহ1*য় এক অপুৰ! কিত্যাগ, কি বেগাগ্য! 
সব অমাহুধা তাব। 


আবার আমাদের [5০6১৪ এ 8179, 8৪1০৫, ইনিও অপুব ত্য।গের আদর্শ । আর উহার 
ভক্ত পাতও [ছপেন তাহুপপ | আতর আমাদের ঝসধেবের গণেশ 5০০এঅমছ এবং নিবেদিত? 
কী অধীম ত্যাগে আদশ দোখয়ে গিয়েছেন! বলতে 15 কাণাককষ। আম সাত্য এদের 
উদ্দেশে ফুল দি যেদিণ পূজা বাপ; আম জান- আম ক্বামীজার এহ জব ভ্দের দ1সাহুদাস, 
গোলামেগ গোলাম | বাজার জ।ত হঞে গোলমদের সেবায় ধন, ভন, জাবন অপণ। এক 
অসামান্য অনৈসাঁগক ব্যাপার নয়? এ-ধুগে হহা উপেক্ষী জস্চঘ বটাপার আব কি হতে পারে ? 
এহ কপ মহাত্মা4 নিকট হ তে আশ ত্যাগধম আমাদের শিখতে হবে। আমাদের আছে কি 
ঘে ত্য।গ করব? একখানা তাঙ্গা বাঁড় ছেড়ে তোফা অদ্রালিকায় বাস হচ্ছে। উদরান্ের জন্য 
কোথায় যেতে হ'ত, কত খোমামোদ ক'রে চাকার করতে হত, বুঝতে পারছ তো? আমাদের ক 
এ ত্যাগ হচ্ছে, পা ভোগ? আসল ত্যাগী হচ্ছেন এ ইংরেজ ভক্ত কাচ বিশেষ ক'রে। 


পোকার মুখে শুনলাম তুমি পিজের জন্য আশ্রম করছ। সতা, শা মিথ)/ আমার 
বিশ্বাম হয় না শশ্রমী'€ ত্যাগ ছেলে আপনাএ জন্য আশ্রম কবে। কা*ণ ঠাকুর কহিতেন, 
সাপ ও সাধু পরের গতে পড়ো বাড়তে থাকে। নজর জন্য ঘর করতে যেও না-ও মহা নটখটি। 
কেবপ দুঃখ অশান্ত কণ্ঠ, কালী | ও আসমানে মনে মনে মন নয়। যাদ হুখ চাও, আনন্দ চাও, 
আরাম চাও, ৬গব[নেব শরণ নাও। আমাদের সামান্ত যা আভজত। জন্মেছে তাতে বুঝে ছ,'আমি 
আমীর/-জ্ঞান যত দুঃখের অশান্তির আকর। ঠাকুরের উপদেশ পড় নাই--হুথ-শীন্ত ভোগে, 
নাত্যাগে? উপদেশ কাজে দেখাতে হবে তাএ কপায়। ঠাকুর ও শ্রশ্রমা'র তঙদের আদশ 
ত্যাগী ভক্ত হ'তে হবে। আমগা কি নিজেদের ভোগের জগত জ্জোছ? অমধা কি চাই পেহ-হথ? 
আমাদের আপনার বলতে কী থাকবে পৃথিবীতে? শ্রগ্রগুভু এসেছিলেন পুণ জ্ঞান, পূণ তক্তি ও 
ত্যাগের আদর্শ দেথাতে। আমাদেরও এই লব এম্বধের পুণ আঁধকারী হতে হবে। জগৎ 
তোমার আশ্রম হ'ক। আমার প্রভুর আম পাঁচ সাত বিঘা জমির (ভিতর হবে? একটা জাতি, 
কি একটা দ্বেশের মধ্যে হবে? না, না, ছোটখাট স্থানে আমার ঠাকুরের স্থান হবে না। প্রভু 
আমাদের মহ] উদার, আত বিশাল বিস্তীর্দ। সংকীর্ণ স্থানে গঙ্ডির মধ্যে তিনি কেমন ক'রে 


১৫৯ উদ্বোধন [ **তষ বর্ধ--৬য় লংখা] 


থাকবেন? “বস্থধৈ কুটুম্বকম্ত করতে হবে | দেখছ না স্বামীজীর লীলাখেলা? “নাল্পে হুখমন্তি”, 
হদয়ট। বিশাল হ'তে অতি বিশাল করতে হবে, তবে আমাদের প্রভুর হবে সেখানে আগমন। যদি 
আমাদের প্রভু কিছু স্বণা ক'রে থাকেন তবে সে একঘেয়ে দলাদলি। ছি! দল কিনা আমর! 
বীধব? “ও সে সর্ববলের দলপতি সহত্রদলে স্থিতি আমাদের আত্মারাম হ'তে হবে, জীবনুক্ত 
হ'তে হবেই হবে; নতুবা আমাদের জাতির ও ধর্মের মৃত্যু নিশ্চিত। 


বিরলে একান্তে বসে ঠাকুর ও ম্বামীজীকে প্রাণভরে ডাকবে । ভিনি ঠিক রাস্তায় নিয়ে 
যাৰেন তার আশ্রিত সন্তানকে । অনস্ত কপার আধার প্রভু আমাদের। 


আমার ইচ্ছা হয় তোমায় দেখতে । এদেশে কি তোমার আসবার স্থবিধা এখন হুবে 
না? চেষ্টা করতে জশ্রমার চরণদর্শন করতে। শ্রশ্রমাকে দশন করলে সব মোহ মায়া কেটে 
যাবে, অবিদ্থা দূর হয়েযাবে। মনে করো না, কেবল লাল কাপড় পরলেই সাধু হয়ে গেল। 
সর্ঘদা অবর্তা হয়ে থাকতে পারলেই সুখ ও শাস্তি। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি অল্প সময়ের 
জন্তও উশ্রিমা'র চরণদর্শন ক'রে যাও। 


আমার ভালবাসা ও ন্সেহাশীবাদ জানবে) £0069কে আমার নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাবে। 
ওখানকার সকল ভক্তদের ভালবাসা জানাবে । ইতি-_- 


শুভাকাজ্ষী 
প্রেমাণন্দ 


“মার ছেলে তোমরা ঠিক ঠিক মার ছেলে হ'তে 
হবে, তবে তো। নৈলে কেবল মাকে দর্শন ক'রে 
এলুম কি একটু প্রসাদ খেলুম- এতে কি আর হবে? 
“ত্তাবভাবিত'--এ যদি না হ'লে, কি আর তবে হ'ল?” 

_ স্বামী প্রেমানম্দ 


শ্রীরামরুঞ্জ-লীলাঙ্গনে ২ ধনী কামারণী 
শ্রীস্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


ূর্বাভাৰ 
“অতি ভাঁগাবতী এই কামারের মেয়ে । 
থাকিলে নিতাম তার পদরজ: গিয়ে ॥ 
প্রভুতে বাৎমল্য বড় আছিল তাহার । 
কত ভাগ্য এ-সৌভাগ্য ঘটয়ে কাহার ॥ 
ভূবনপাবন যিনি বাঞ্থাকল্পতরু ৷ 
অনাথের নাথ যিনি জগতের গুরু ॥ 
সম্বোধন করিতেন তাহারে “মা' বলি। 
এ-অভাগ' মাগে ছেন জন-পদধুলি )'_ পুঁথি 
ভগবান শ্র্ীরামকুঞ্ধদেবের আছ্চলীলা- 
বৃ্ান্তে পৰম পুণ্যশলা শ্রমতী ধনী কামাবণীর 
নাম বছুল কীতিত। শ্ররামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে 
এই মহীয়সীর আবিতভাব চিরস্মরণীয়। এই 
যুগাবতারের বাল্য লীলারঙ্ষমঞ্জে যে-সকল মহা 
ভাগ্যবতী নারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন, শ্রমতী ধনী কামারণী 
তাদেরই অগ্রগণ্যা। উক্ত রঙ্গমঞ্চে এই 
মহীয়সীর ভূমিকা অতিশয় ব্যাপক ও বহুমুখী। 
তিনি ছিলেন শ্রমান্‌ গদাধরের 'ধাত্রী' এবং 
ভিক্ষামার্ঘ। তার লালন-পীলনে এবং 
রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ সক্রিয় ও লপ্রেম 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এ কাঁধে তিনি শ্রীমতী 
চন্দ্রমণিদেবীকেও নানাভাবে সহযোগিতা 
দ্বান করেছিলেন। চন্দ্রণিদ্বেবীর একান্ত 
বিশ্বস্তা বয়ন্তা এবং ঘনিষ্ঠা সহচবীরূপেও তিনি 
সথপ্রসিদ্ধা। এতদ্ব্যতীত তিনি তীর নিত্য 
গৃহকর্মাছিরও বিশিষ্টা সহায়িকা ছিলেন । 
ইহা হুবিদিত যে, 'ধাই"-মাব্ূপে তিনিই 
স্থতিকাগারে সন্প-আবিভূর্ত পরমপুরুষকে তথা 
দিব্যশিশু গদ্বাধরকে সর্বাগ্রে দর্শন, ম্পর্শন ও 
২ 


তার পরিচর্ধাদি করার পরম সৌভাগ্য লাভ 
করেছিলেন। আবার শুভ উপনয়নকালে 
নবীন ব্রক্ষচারী ছ্বিজ গদাধরকে আমুষ্ঠানিক 
ভাবে ভিক্ষা প্রদান ক'রে তিনিই তার 
“ভিক্ষামাতা” হয়েছিলেন । 

শ্রীমতী ধনী কামারণী শিশু গদাধরের মধ্যে 
দিব্য বিভূতি এবং এঙ্বর্ধাদির প্রকাশ [ক 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে 
বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাকে তিনি 
্বীয় হৃদয়ের একান্তই অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ুর্ভ 
স্লেহ-বাৎসল্য-ধাবায নিবস্তব অভিষিক্ত 
করতেন। পক্ষান্তরে মান গদাধরও 
শৈশবাবধি তাঁকে স্থীয় গর্ভধারিণীর অভিন্ন 
যুততিজ্ঞানে জুমধূর “মা সম্ভাষণে চরিতার্থ 
করতেন এবং তার সঙ্গে সর্বদা সেইরূপ মধুর 
আবদদাক ও নি:সক্কোচি আচরণ করতেন। 
হ৩ক্ষ+৯এই মহাভাগ্যবতী কামারণীর মৌভাগা 
ও গৌরবের পরিসীমা নির্ধারণ করা একান্তই 
অসম্ভব । 
“কার অবতার তুমি কিছু শুনি নাই। 
বৎস-হা'র| গাভী যেবা বিহনে গদাই ॥ 
কি সাধ্য মহিমা গাই কি আছে শকতি। 
এতেক বাৎসলা ধার ঘটে বলবতী ॥'- পুঁথি 


ধনী মা'র ভিটা 

কামারপুকুরে শ্রবাকষ্ণ-মহাবিরাব-পীঠের 
সবল দূরেই শ্রীমতী ধনী কামারণীর বসতভিটা 
এখনও বর্তমান। হুখের বিষয়, এ স্থানে 
পুণাঙ্গোকা কামারণীর পবিত্র স্বৃতি-রক্ষাকল্পে 
একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও নিমিত হয়েছে। 


১২২ 


এ স্থৃতিমন্দিরে ধনী মা'র একখানি কল্পিত 
তৈলচিত্র দেখা যায়। চিত্রখানির অঙ্কনশৈলী 
ও ভাবব্যঞনা উভয়ই অতি মনোমুগ্তকর। 
অগাঁধ মাতৃক্নেহে পরিপৃণিতহদয়া শ্রীমতী 
ধনী মা অপার ন্সেহ-বাৎমল্যতরে সগ্ঘ-আবিভূর্তি 
পরমপুকষ গদাধরকে স্বীগ্ন অঙ্কে ধারণ করে 
একাস্ত তদ্গতচিত্তে উপবিষ্টা রয়েছেন।-_ 
যেন নন্দ-আলয়ে মাতা যশোদার ক্রোড়ে 
নয়নাভিরাম বালগোঁপাপ। ধনী মা"র দেহখানি 
শীর্ণ ও আভরণশূন্য । তার বেশ-বিশ্যাসে 
বৈধবা ও কৃচ্ছুতার প্রকাঁশ। অথচ তার মুখশ্রী 
ও নয়নযুগলে কমনীয় কাণ্তি ও অনাবিল 
প্রশান্তি বিরাছ্িত। তার স্মেহ-অঙ্কে শায়িত 
দিব্যশিশুর দীর্ঘকায় সুঠাম দেহথানি নগ্নঃ অথচ 
এক অপরূপ ম্বগীয় লাবণ।-স্থষময় ও শিগ্ধ 
মধুর কান্তিচ্ছটাঁয় সমূজ্ঞল। নন্দরাণী যশোমতী- 
সম শ্রীমতী ধনী মা! নিনিমেষ নয়নে একাস্ত 
সমাহিত চিত্তে গদাধরের স্ুমনোহর মুখকমল- 
খানি নিরীক্ষণ করছেন। বস্ততঃ চিত্রটি দর্শক- 
মাত্রেরই হৃদয়ে অতীতের দিব্যলীর্দ : এক 
অবিম্মরণীয় মুতের অমিয় ম্ৃতিধ+ত ও. ০ 
তোলে। চিত্রখানি সাধক শিল্পীর অনবদ্য 
অঙ্কন-নৈপুণ্য ও গভীর মননশীলতার প্রত্যক্ষ 
পরিচায়ক । 

যা হোক, শ্রী্তী ধনী মা'র পুণ্য ভিটা 
খানি শ্রীধাম কামারপুকুবের দর্শনীয় বিশিষ্ট 
স্বানসমূহের অন্ততম। দেশ-দেশাত্তর হ'তে 
প্রতিনিয়ত ষে-সকল ভক্ত নর-নারী ও অনুরাগী 
দর্শকবুন্দ তথায় আগমন করবেন, তার! প্রায় 
সকলেই উক্ত স্বতিমন্দিরদর্শনে ধন্য হন । 

সেখানে উপস্থিত হলে দেখা যায়, সমাগত 
সাধু-সন্্যামী, ত্রাঙ্ষণ-বৈধব, ভক্ত-দর্শক নিবিশেষে 
মকলেই কাঁমারণীর ভিটায় আনত শিরে 
প্রণাম নিবেদন করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 


উদ্বোধন 
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যে, & স্বতিমন্দিরে প্রত্যহ শ্ত্রীরামকষ্খদেবের 
পৃজার্চনাদি অনুষ্ঠিত হয়। 


জীবন-কথা 
“মহাভাগাবতী ধরাঁতলে বিদ্যমান | 
বুঝি না জানি না কেবা তোমার সমান | পুথি 

শ্রমতী ধনী মা ছিলেন কামারপুকুরের 
অধিবাসিনী। তথাকার এক মধ্যবিত্ত 
কামারকুলে তার জন্ম হয়। এই জন্যই তিনি 
ধনী “কামারণী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। তিনি 
ছিলেন বালবিধবা এবং নিঃসস্তানা। সম্ভবত: 
এই কারণেই তিনি কামারপুকুরে স্বীয় পিক্রালয়ে 
বসবাস করুতেন কোথায় এবং কার সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়েছিল-_এ-সকল বৃ্তাস্ত কিছুই 
জানা যায় না। তার মাতা-পিতা প্রভৃতির 
পরিচয়ও অবিদ্িত। তবে, তাঁর শিক্করী” নামী 
এক কনিষ্ঠাী ভগিনীর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 
তিনিও বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন এবং 
গদাঁধরকে পুক্রবৎ শ্রেহ-আদর করতেন। 
তিনিও কামারপুকুরের অধিবাসিনী ছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ কামারপুকুরেই তার বিবাহ 
হয়েছিল। 

শ্রীমতী ধনী মা সম্ভবত: চন্দ্রমণিদেবীর 
সমবযস্কা ছিলেন। তিনি উপদে৭ . প্রভৃতির 
উপভ্রব-নিবারণ এবং তঙ্জনিত পীড়াদির 
প্রশমনের মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাঁড়-ফুক প্রভৃতিও 
জানতেন । “ধাই'-এর কাধে তিনি বিশেষ 
পারদশিনী ছিলেন। তার দেহথখানি ছিল 
ক্ষীণ ও শীর্ণ, কিন্তু তীর কর্মশক্তি ছিল 
অদম্য ও অনন্যসাঁধারণ। তিনি ক্ষিগ্রহত্ে 
নিজ সংসারের দৈনন্দিন কর্সকল অল্প সময়ের 
মধ্যে সম্পাদন ক'রে প্রত নিজেকে অকাতরে 
প্রতিবেশিনীদের সংসারের বিবিধ কর্মে নিযুক্ত 
রাখতেন । তিনি মিষ্তাধিণী ছিলেন এবং 
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কখনও কারও সাত-পাচ চর্চা করতেন না। 
তাঁর ন্থায় বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা এবং ধৈর্ঘশীলা 
নারীও খুব কম দেখা যায়। তিনি অতিশয় 
নিষ্ঠাবতী এবং ধ্পরাধণ1 ছিলেন। দেব দ্বিজে 
তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল অগাঁধ ও অবিচল। এই 
মকল বিবিধ সদ্গুণের জন্য ভিনি প্রতিবেশি- 
গণের একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। 


চজ্জ্রমণির বয়ন্যা 


পরমভাগবত মহায্সা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম 
চট্টোপাধায় মহাশয় ভাগাবিড়স্বিত হয়ে “দেরে? 
গ্রাম হ'তে সপরিবারে কামারপুকুরে "সাঁগমন 
করলে, . এই ত্রাঙ্গণপরিবারের সঙ্গে অচিবে 
ধনী মীর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। অতঃপর 
তিনি এই ধর্মপ্রাণ পরিবারের সেব।য়ও নিজেকে 
নানাভাবে নিয়োজিত করেন। তার স্বার্থ 
শৃন্য অতন্দ্র কর্মশক্তি ও সরল মধুর ব্যবহার 
পুণ্যাস্্া ব্রাহ্ষণ-দম্পতিকে পরম আঁট করে। 
স্বীয় সরল ও নির্ল চরির-মাধূর্ষে স্বপ্নকাঁল 
মধোই তিনি শ্রীমতী চন্ত্রমণিদেবীর একাস্ত 
প্রিয় ও বিশ্বস্তা বয়সা৷ হয়ে ওঠেন । অত:পর 
তিনি প্রয়োজন অন্থপাবে তাঁকে বিবিধ বিষয়ে 
স্থপরামর্শ দান এবং তার সংসারের প্রাত্যহিক 
নানা! কাধে আরও অধিক পরিমাণে সহায়তা 
করতে থাঁকেন। এর ফলে, চন্দ্রমণিও তখন 
হতে তার উপর নানা বিষয়ে একান্ত নিতভর- 
শীলা হয়ে পড়েন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে 
তিনি জীযুক্ত ক্ষদিবামেরও বিশেষ প্রিয়পাত্রী 
হয়ে ওঠেন। মহাত্মা ক্ষুদিবামকে তিনি 
দেবতুল্য জ্ঞান করতেন এবং অশেষ শান্ত 
তক্তি করতেন। ক্ষাদরাম তাকে বিশেষ 
সম্প্রীতির চক্ষে ক্লেখতেন এবং তাকে নিজেদের 
পরিবারেরই একজন মনে করতেন। 

্রমতী চন্মশি [ছলেন অত্যন্ত পৃতম্বভাব! 


পরামকফণ-লীলাঙ্গনে £ ধনী কামারণী 


১২৩ 


এবং সরলতা ও দয়া-দীক্ষিণ্যের গ্রতিষূততি। 
তিনি সাত-পাঁচ বুঝতেন না এবং স্বীয় অন্রের 
কোন কথাই গোপন রাখতে জানতেন না। 
ভাল-মন্দ সকল কথাই তিনি প্রাতবেশিনীদের 
নিকট নিতাস্তহ অকপটে ব্যক্ত ক'রে ফেলতেন। 

শ্রীমতী ধনী কামারণী কিন্তু শ্রীমুক্তা 
চন্দ্রমণির স্বভাব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং ভার 
'অকপট কথাবাতী ও সরল আচার-ব্যবহাবের 
নিগুঢ মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন । 
এই কারণে তিনি তার নিতান্ত ছেলেমানুষী 
ব্যবহাব ৪ কথাবাতার জন্ত £য়োজনবোধে, 
কথন কখন তাকে মৃছ্ধ তিরস্কার এবং হার সঙ্গে 
কিঞিৎ রঙ্গ-বহুদা করলেও কাচ তাকে ক 
উপঙ্াস পরিহাস করতেন না। এই অন্তুত 
পৃতস্বভাবা ব্রাহ্মণীকে তিনি সর্বদাই গভীর 
শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। বস্তুতঃ 
তিনি চন্দ্রমণির বাহির এবং অভ্যস্তর উভয়েরই 
নিবিড় পরিচয় পেক্সেছিলেন। তাঁকে তিনি 
প্রায়ই সতর্ক কবে দিতেন। ঘোর সংসারী 
লোকেদের সঙ্ষে কিরূপ সংযমপূর্ণ আচরণ ও 
আনাপনাদি করা কর্তব্য, সে-বিষয়েও তাঁকে 
বিতিন্ন সময়ে নান! উপদেশ-শিক্ষাদি দিতেন। 

চা 

মন ১২৪১ সাল, ১৮৩৫ খুষ্টাব্ব। শ্রঘুক্র 
ক্ষুদিরাম তখন গয়্াধামে। একদা বাত্রিকালে 
চন্দ্রমণি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন ক'রে অতিশয় 
ভীত ও বিম্মিতা হন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, 
এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর শধাধিকার ক'রে 
তার পার্থে শায়িত রয়েছেন। প্রথমে তার 
মনে হয়, এ পুরুষপ্রবর তীর স্বামী। কিন্ত 
পরক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন যে. কোনও 
মানবের এবধপ জ্যোতিদয় দেহ হয়! সম্ভবপর 
নয়। তখন তিনি নিদারুণ শঙ্কিতা ও বিচলিতা 
হন। সহসা তার নিজ্রাভক্ষ হয়। কিন্ত তার 
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মানসপটে নেই দৃশ্বা তখনও সমভাবে তীর ছেলেযাহুষী কথা শুনে অবশেষে 
বিরাজিত। অতংপর তীর মনে হয়, “মাচষের ধনী ও প্রসন্নময়ী হাপতে হাসতে মু তিরস্কারের 


নিকট আবার দেবতা আসেন কোন্‌ কালে ?” 
তখন তিনি ভাবেন, তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক 
মন্দ অভিসন্ধিতে তার ঘরে ঢুকেছে ।_ তারই 
পায়ের শব ও উপস্থিতির জন্য তিনি এরূপ 
আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন । 

অন্তরে এইরূপ দুর্ভাবনা উদ্দিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বিষম ভয় উপস্থিত 
হয়। তখন তিনি তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ 
ক'রে প্রদীপ জালেন এবং দেখেন, ঘরের মধ্যে 
বহিরাগত কেউ নেই, ঘরের ছার যেমন অর্গলবন্ধ 
ছিল; তেমনই রয়েছে । তথাপি তিনি চিন্তামুক্ত 
হ'তে পাবেন না। তিনি অতঃপর ভাবেন, 
তবে বুঝি কেউ বাহির হ'তে কৌশলে দরজার 
খিল খুলে ঘরে ঢুকেছিল এবং তাকে জাগরিতা 
হ'তে দেখে, তাড়াতাড়ি সে দ্বর হ'তে বেবিয়ে 
গিয়ে আবার কৌশলে খিল লাগিয়ে দিযে 
গিয়েছে। যা হোক, এইরূপ নানা ছুর্ভাবনায় 
ও বিষম উদ্বেগে সে-বাত্রে তিনি আর নিদ্রা 
যেতে পারেনশি । 

সকাল হ'তে না! হতেই, তিনি তাঁর 
অস্তরঙ্গ বয়ল্যা শ্রীমতী ধনী কামারণী ও 
প্রসঙ্নময়ীকে তীড়াতাঁড়ি ভাকান এবং আছ্যো- 
পাস্ত সমস্ত ঘটনা ও সন্দেহসকল তাদের 
নিকট বিষম শঙ্কাতুরচিত্তে ব্যক্ত করেন। 
তার মূখে অদ্ভুত কথানসকল উনে তারা নির্বাক 
ছয়ে থাকেন। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাস! 
করেন, “তোমরা কি বোঝ বল দেখি, লত্য 
সত্যই কি আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিল? 
আমার সঙ্গে তো পাড়ার কারও বিরোধ নেই। 
কেবল সে-দিন মধুযুগীর সঙ্গে সামান্ত কথা 
নিয়ে একটু বচসা হয়েছিল। তা হলে দে-ই 
কি আড়ি ক'রে এভাবে ঘরে ঢুকেছিল ?” 


স্থরে তাকে বলেন, “বুড়ো হয়ে তুমি পাগল 
হলে নাঁকি যে, হ্বপ্র দেখে এইভাবে চলাচ্ছ? 
অপর কেউ এ-সব কথা শুনলে কি বলবে 
বল দেখি? তোমার নামে অধ্থা নিন্দা 
বটিয়ে দিবে! সাবধান, আর কারও নিকট 
এ-সব কথা বলবে না1।” যা হোক, শ্রীমতী 
ধনী ও প্রসন্্ময়ী তাকে এইভাবে মৃদু তিরস্কার 
ও হিত-পরামর্শ দান করলে তিনি ক্রমশঃ 
আশ্বস্ত হন এবং ভাবেন, “তা হলে আমি 
হয়ত হ্প্রেই ওরূপ দেখেছিলাম ।” 
? ফু 

এ সময়ের আর এক দিনের একটি ঘটনা । 
চন্দ্রণিদেবী তীদের গৃহসঙ্গিকটগ্ব যোগীদের 
শিবমন্দিরের সামনে দীড়িয়ে শ্রীমতী ধনী কামারণী 
ও প্রসন্ধময়ী €মুখ বয়স্যাদের সঙ্গে আলাপনাদি 
করছিলে্ন। এমন সময় তিনি সহসা দেখেন, 
৬মহাদেবের জ্যোতিতে উক্ত মন্দিরের অতভ্যপ্তর- 
ভাগ পরিপূর্ণ । পরক্ষণে এ জ্যোতিঃপুঞ বানর 
ন্তায় তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়ে তার দিকে 
আসছে। তিনি তখন পরম আঁশ্চর্যান্থিতা ও 
ভয়ার্ডা হয়ে মেই কথা বক্নলা ধনীকে বলতে 
যাচ্ছিলেন । কিন্ক অঠিরে এ তুষার -স্ুভ্র 
জ্যোতির উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি তাকে আচ্ছন্ন 
কবে ফেলে এবং প্রবল বেগে তার উদরে প্রবেশ 
করে। অতংপর বিষম ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি 
স্ততিতা হন এবং তৎক্ষণাৎ বাহ-সংজঞা হারিয়ে 
ভূতলে পতিত হন৷ 

শ্রীমতী ধনী কামারণী তখন সময়োচিত 
শুশ্রবাদি দানে তাকে ধীরে ধীরে গ্রকৃতিস্থা ক'রে 
তোলেন। অতঃপর তিনি তাঁর & আশ্চর্য দর্শন 
ও অনুভূতির বৃতাস্ত ধনীগ্রমুখ উপস্থিত 
রককস্যাদের নিকট আচ্যোপান্ত বিধৃত করেন। 


চৈত্র, ১৩৭৪] 
এ অদ্ভূত বৃত্বাস্ত শ্রবণ ক'রে শ্রীমতী ধনী প্রথমে 
পরম বিশ্মিতা হন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি 


চন্ত্রাকে বুঝিয়ে বলেন, “তোমার বায়ুরোগ 
হয়েছে। 

কিন্তু তদবধি ঠার সুস্পষ্ট অনুভব হ'তে 
থাকে, ত জ্যোতি যেন তার উদরে প্রবিষ্ট হয়ে 
বুয়েছে এবং তীর গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হয়েছে। 
তার এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথাও তিনি প্রসঙ্গত: 
ব্যক্ত করেন_-দ্বেখ ধনী, আমাৰ মনে হচ্ছে 
আমার উদরে কে যেন ঢুকে রয়েছে এবং উদর 
ভারি ভারি বোধ হচ্ছে । এই কথা শুনে ধনী 
ও প্রসন্নময়ী তাকে নিবোধ, পাগল এবং আবরুও 
কত কি ব'লে মুছু তিরস্কার করেন। অতঃপর 
তার। তীকে নানাভাবে বোঝান এবং বলেন যে, 
মনের ভ্রম ই'তে অথবা বাঁযুরোগের ফলে তার 
এরূপ অদ্ভূত অনুভব হচ্ছে। তারা তাকে 
তার এমকল অনুভবের কথা অপর কাউকে 
বলতে বারংবার নিষেধ করেন। কিন্তু এই 
ঘটনার তিন চার-মাস পরে তারা তাঁবু দেহ ও 
মনের পরিবর্তন দেখে নিঃসন্দেছে বুঝতে পারেন 
যে, তিনি সত্য সত্যই গভবতী হয়েছেন। 

শ্রীমতী চন্দ্রার বয়স তখন প্রায় পয়তাল্লিশ 
বৎসর । তথাপি গর্ভধাব্রণের ফলে তার দেহে 
আশ্চধ লাবপ্য-হুঘম প্রকাশিত হুল। শ্রীমতী 
ধনীগ্রমুখ বয়স্যাগণ বললেন, এবার গর্ভধারণ 
ক'রে তিনি অন্তবাঁর অপেক্ষা অনেক বেশী রূপ- 
লাবণ্যশালিনী হয়েছেন। 


লীঙ্গাবার্ত। 

মন ১২৪২ সাল, ফাল্ন মাস। চন্জ্রমণি" 
দেবীর প্রসবকাল ক্রমশ: আসন্গগ্রায় হল। 
ক্ষুত্ব একচালা চে কিশালখানি সৃতিকাগৃহরূপে 
নির্ধারিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিবামের ব্যবস্থা- 
পনায় ধনী কামারমী রাত্রিকালে চাটুয্ে-ুটিরে 


শীরামকঞ্ণ-লীলাঙ্গনে : ধনী কামারণী 


১২৫ 


উপস্থিত হলেন। তিনি চন্দ্রার সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র 
ঘরে শয়ন ক'রে রইলেন । রাত্রি-অবসান হ'তে 
প্রায় অধর্দণ্ড বাকী আছে, এমন পময় চন্দ্রার 
প্রসবপীড়া উপস্থিত হল। তখন ধনী তাঁকে 
সযত্বে ধরাধরি ক'রে ঢেকিশালে নিয়ে এলেন। 
তিনি অনতিবিল্দে এক পুত্রসন্তান প্রসব 
করলেন। ধনী তখন তাড়াতাড়ি নবজাতককে 
নিরাপদ স্থানে রাখলেন এবং প্রথমে প্রস্থতির 
শুশ্রষায় নিযুক্ত হলেন। তার সেই কালোপ- 
যোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসকল তিনি দ্রুত 
সম্পাদন করলেন। অতঃপর নবজাতককে 
শুশ্রধাদীন করতে গিয়ে তিনি দেখেন, তাকে 
যে-স্থানে বাখা হয়েছিল, এখন মে সেখানে নেই 
_ কোথায় অস্তহিত হয়েছে! 

'জন্মমাত রঙ্গের আরম্ভ হৈল তার। 

তাজ্জব অদ্ভুত কথ বিস্ময় ব্যাপার ।'_ পুঁথি 

ধনী মা তখন এক অব্যক্ত আশঙ্কায় ভীষণ 
বিচলিত হলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রদীপের পলতে 
উচু কারে ঘরময় শিশুকে অন্বেষণ করতে 
লাগলেন। অবশেষে দেখলেন, শিশু ধানসিদ্ধ 
করার উনানের ভিতরে রয়েছে -বক্ত-ক্লেদিময় 
পিচ্ছিল ভূমিতে হুড়কিয়ে গিয়ে মেখানে 
পড়েছে । অথচ তার কোন সাড়া-শষ বা ম্পনান- 
ধ্বনি নেই। 

যাছোক, বিভৃতিভূষিত শিশুকে তিনি 
অবিলম্বে সেখান হ'তে তুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছবর 
করেন। অত,পর প্রদীপের আলোতে দেখেন, 
শিশু অদ্ভূত প্রিয়দর্শন, সুঠাম স্পষ্ট ও দীর্ঘকায় 
_-েন ছয় মাসের ছেলের মতো বড়। এই 
নয়লাভিরাম শিশুই গদাধর - অবতানবরিষ্ঠ 
ভগবান শ্রীরামকফদেব। পরম পুলকিত অঙ্গে 
ধনী মা এই দেরশিশুকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ- 
পূর্বক নিরীক্ষণ, স্পর্শন ও পরিচর্যার্দি ক'রে 
অপার আহ্লাদিতা! হলেন। 


১২৬ 


শ্রীমতী চন্দ্রা এই অবসরে কতকটা স্থ্থ 
হয়েছেন দেখে, ধনী শিশুকে তার কোলে তুলে 
দিলেন । .অভঃপর তিনি এই নবজাত দেবশিশুর 
শ্রীমুখকমল দর্শন করার জন্য পরম হর্ষোৎফুল্ল 
কঠে মহাত্মা ক্ষুদিরামকে আহ্বান করলেন। 
তখন শুভ ব্রাহ্মমূহূর্ত। ক্ষুদিরাম মহানন্ে 
তথায় উপনীত হলেন এবং নবজাতককে দর্শন 
ক'রে বিমোহিত হন। সে-দিন ৬ই ফাস্ভন, 
শুরা দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার-_ ইংরেজী ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ থৃষ্টান্ব। 
বা 
শিশু গদাধব্রের প্রতি অচিবে ধনীর প্রগাঁঢ 
অপত্যমেহ জন্মায় । তার নিতা পরিচাদ্দির 
ভার তিনি পরম আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলেন। 
তাকে তিনি যতই দেখেন, তীর নয়নের পিপাসা 
ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে । তার প্রতি সর্বদাই 
তিনি অদ্ভূত প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিতে থাকেন। 
এখন হতে চাটুয্য পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়। গদাধরের লালন- 
পালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণে তিনি চন্্রমণিকে 
একাস্ততাবে সাহাযা করতে থাকেন। 
চর 
গদাধরের বয়স তখন ছুই-তিন মাঁস। 
একদা চন্দ্রাদেবী তাকে তার শযায় ঘুম পাড়িয়ে 
গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হন। তার শয্যার অনতিদূরে 
একটি উনান ছিল__"আগ্ন না ছিল তায় 
ছিল মাত্র পাঁশ। শিশু বিছানা হতে সবে 
সেই ছাইপূর্ণ উনানে প্রবেশ কবে। “অর্ধেক 
উন্যান মধ্যে অর্ধেক বাহিরে ।” গৃহকর্ম সম্পন্ন 
ক'রে এসে চন্দ্রমণি দেখেন, শিশু তাঁর শয্যায় 
নেই-উনানের মধ্যে ছাইমাথা হয়ে নীরবে 
খেল! করছে। তিনি আরও দ্বেখেন, শিশুর 
দেহ অস্বাতভাবিক--আকারে অনেকখানি বড়। 
ধর্ষণ দেখে তিনি নিদারণ আশঙ্কায় চীৎকার 


উদ্বোধন 


| **তম বধ--৩য় সংখা 


করে ওঠেন এবং কন্দুন শ্তরু করেন । অতঃপর 
তিনি তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নেন। 
তার দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে তিনি 
অত্ান্ত ভীতা ও বিচপিতা হন এবং শিশুর 
অমঙ্গল-আশঙ্কায় আরও অধিক ক্রন্দন করিতে 
থাকেন। ঠার ক্রন্দনধ্বনি শুনে শ্রীমতী ধনী 
তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন। 
“গরজিয়া কামারিণী বলিল বচন। 
মা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ ॥ 
দাও দাও ছেলে মোরে গা ঝাড়িয়া দিব। 
যদি কিছু হয়ে থাকে মন্তরে মারব ॥? 
_ পুঁথি 
তিনি চন্দ্রাকে প্রবোধ দিয়ে তাঁড়াতাড়ি 
তার কোল হ'তে শিশুকে নিজ কোলে গ্রহণ 
করেন। অতংপর মন্ত্র পড়ে তিনি তাকে ঝেড়ে 
দেন। কি আশ্চ্ঘ! সে তক্ষুণি পূর্ববৎ হয়ে 
গেল। তাকে স্বাভাবিক হ'তে দেখে চন্দ্রাদদেবী 
পরম আশ্বস্তা হলেন। 
চি 
গদাধর ধীরে ধীরে শৈশব-অবস্থা অতিক্রম 
করল। শ্রমতী ধনী তার জ্ মিষ্টান, নাড়ু 
প্রভৃতি সযত্বে গ্রপ্তত ক'রে প্রায় প্রতাহই তাকে 
উপহার দেন। সে এগুলির কতক অংশ 
প্রিয় সখা গয়াবিষু প্রভৃতিকে প্রদান না ক'রে 
কখনও ভোজন করে না। 
ক 
গদাধরকে ধনী শিজপুত্রব দেখেন এবং 
সেইরূপ ন্মেহও করেন। তথাপি তাকে আরও 
আপন ক'রে কিরূপে পাওয়া যায়, তা নিরম্তর 
ভাবেন। ক্রমশঃ তীর অন্তরে এক অদ্ভূত 
আকাক্ষা জন্মায়-_উপনয়নকালে গর্দাধরকে 
যদি তিনি ভিক্ষাপ্রদানের লৌভাগ্য লাভ 
করেন, তাহ'লে তার সঙ্গে ঠার ধর্সন্বন্ধ' 
স্থাপিত হবে, তিনি তার “ভিক্ষামাতা, হবেন! 


চৈ, ১৩৭৪ ] 


কিন্তু এ যে তাঁর নিতান্তই ছুরাশা'। এই ত্রাঙ্মণ- 
পরিবার যে অত্যন্ত নৈষ্ঠিক এবং কুলাচাররক্ষাঁর 
জন্ত সর্বদা সচেতন । চিবাগত কুলপ্রথা লঙ্ঘন 
ক'রেসেকি তার ভিক্ষা গ্রহণ করবে? এইরূপ 
মাত-পাচ নানা কথা ত্বার মনে উদ্দিত হয়। 
কিন্ত তবুও তিনি তার একাস্তিকী আঁকাজ্ষীটি 
গদাধরের নিকট ব্যক্ত না ক'রে পারলেন না। 
একদা গোপনে তিনি স্বীয় অভিলাষ তাঁকে 
সন্পেহে জানালেন। তার অকরুত্রিম স্রেহে 
মুগ্ধ হয়ে গদাঁধর তার এ অভিলাষ চরিতার্থ 
করার জন্য তাকে প্রতিশ্রুতি দান করলেন । 
সত্যনিষ্ট বালকের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্বাপন ক'রে 
তিনি সাগ্রহে শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলেন এবং 
এ বিহিত অনুষ্ঠানের জন্য নিজ সাধান্ুসারে 
অর্থাদি সঞ্চয় করতে লাগলেন । 
স্‌ 

গদাধরের নবম বধ উত্তীর্ণপ্রায় হ'তে 
চলেছে। এখন তার অগ্রজেরা শুভদিন ধার্য 
কারে তার উপনয়নের বন্দোবস্ত করলেন। সে 
তখন তীদের নিকট ধনী কামারণীর এ 
আকাজ্ষা এবং এ বিষয়ে নিজ অঙ্গীকারের কথা 
অকপটে নিবেদন করে। তারা সে-বিষয়ে 
প্রবল আপত্তি জানালেন এবং তাকে নানাভাবে 
বুঝালেন। সে কিন্তু তার সত্যপালনে 
রুতমক্বল্ন। 

কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাঁতে। 

ন হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে ॥ 


এত বলি মুখ ভারি ঘরে খিল দিয়া । 

রছিলেন গদীধর আবদ্ধ হইয়া ॥-_পুথি 

গঞ্ধাধর বিষম জেদ ধরল এবং বলল, ধনীমার 
কাছে ভিক্ষা গ্রহণ না করলে তার সত্যতক্গ 
হবে। খেয়ালী বালকের প্রবল জেদে শুভ 
অনুষ্টান পণ্ড হ'তে বসেছে দেখে অগ্রজের! 


শ্রীরামক্ণ-লীলাঙ্গনে : ধনী কাঁমারণী 


১২৭ 


অগত্যা তাকে এ বিষয়ে সম্মতিদান করলেন । 
অতঃপর গাধরের শুভ উপনয়নকালে যথাসময়ে 
শ্রীমতী ধনী কামারণী তাকে আহ্ুষ্ঠানিকভাবে 
ভিক্ষাপ্রদান ক'রে তার “ভিক্ষামাতা” হলেন। 
"মরি কি সৌভাগা তব ধনী কামারিণী। 
ভিক্ষা দিলে তাঁয় বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি ॥ঃ 
_ পুঁধি 
চে 
দক্ষিণেশ্ববে পেটের বিষম পীড়ায় পীড়িত 
হয়ে শ্রীরামরু কাঁমারপুকুরে আগমন করেছেন । 
তখন তার দিবোন্মাদ অবস্থা। তার ভাবের 
বিরাম নেই--কখন কখন বাস্জ্ঞানহারা হয়ে 
পড়েন! একদিন সমন্ত দ্িবন ভাবে বিভোর 
হয়ে রইলেন_-একেবারে বেছুশ। সারাদিন 
তার আহারাদি নেই। তার এরূপ অবস্থার 
সংবাদ পেয়ে পল্লীর অনেকেই তাকে দেখতে 
এল এবং সমাগত লোৌকজনে ক্রমশঃ বাড়ি পূর্ণ 


হয়ে উঠল। যা হোক, তার জন্য সকলেই 
বিষম চিন্তান্বিত। 
ভিক্ষামাতা ধনী কামারণী তার বিচিত্র 


ভাবের মম জ্ঞাত ছিলেন এবং এনকল আবেশ- 
নিরাঁকবণের পদ্ধতিও তীর জানা! ছিল। তিনি 
তার এ তাবের ল্ক্ষণাদি নিরীক্ষণ ক'রে 
অবশেষে সমস্ত রহস্য বুঝতে পারলেন। যা 
হোক, তিনি তখন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন 
ক'রে বললেন,_'তোমবা আমার গদাইকে কে 
কি আহার করাতে ইচ্ছা! কর, শীঘ্রই নিয়ে এস। 
আজ এই স্থযোগে তোমরা তাকে আহার 
করিয়ে তোমাদের মনের বাসনা চরিতার্থ 
করে নাও)? 

ধনীর এ কথা শুনে যেষার মনের মতো 
ভোজান্রবা আনতে ছুটল এবং কেহ মিষ্টি, কেছ 
ছুধ, কেহ বা ফল এনে হাজির করল। অত:পর 
তারা ঘে ঘার আনীত ভ্ত্রব্য নিজ নিজ হাঁতে 


১২৮ 


তাকে লন্গেহে ভোজন করাল। তিনি প্রচুর 
দ্রব্য নি:শেষে ভোজন করলেন। কিন্ত এতেও 
তিনি প্রক্ৃতিস্থ হলেন না। তখন ধনী কামারণী 
আবার সকলকে সম্বোধন ক'বে বললেন-_ 
'এখনও যারা বাকী আছে, তারা সকলেই যে 
যার মনোষত ভোজা নিয়ে এস এবং গদাইকে 
আহার করিয়ে মনের সাঁধ মিটিয়ে নাও |, 

“যে হও সে হও নাহি ভয় নাহি মানা। 

আনিয়ে মিটায়ে লহ মনের বানা |১.পুথি 


উহোধন 


[ +*তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা! 


সেখানে একজন ভোম উপস্থিত ছিল। লে 
এক্ধপ অভয় ও আশ্বাস পেয়ে দ্রুত নিজ কুড়ে 
ঘরে ছুটে গেল এবং গাছ হ'তে একটি সুপ 
কাঠাল ছিড়ে মহানন্দে সেটি মাথায় নিয়ে হাজির 
হন। কি আশ্চর্য এ কাঠালখানি সম্পূর্ণ ভক্ষণ 
ক'রে তবে তিনি সেদিন ধীরে ধীরে প্রক্কৃতিস্থ 
হলেন। 

“ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনী কাঁমারিণী। 

প্রভুর ভাবের মর্ধ বুঝিতেন তিনি 1” পুঁথি 


সন্ধ্যামণি 
শ্রীকালিদাস রায় 


সন্ধা না হতে সন্ধ] নেমেছে মোর আউনে, 

তারা-ফুলে ভরা শ্যামল সন্ধবামণির বনে 
বুঝি কিছু বুঝি ফুলেরা সকলে কি কথা কয়, 
কবি আমি, রয় সে ভাষার সাথে স্থপরিচয় । 

গান ধরে তার! সমন্যরে, 

সে গান আমারে উদাস করে! 
কয় তারা--কবি বিদায় নেওয়ার ক্ষণ যে এলো 
যা করার আছে কর সত্বরঃ যা বলার আছে বলিয়। ফেলো। 
আমরা আমিনি আলাপ জমাতে তোমার সাথে, 
আমর] এসেছি দিন-ফুরানোর গান শোনাতে । 

কোন্‌ স্বরে গাই বোঝ তো কবি! 
তৈরবী নয়, দিবাবসানের এ যে পূরবী । 
অন্তাচলের কোলেও ফুটেছে সম্ধযামণি, 
তারা গায় শোনে অসীমে বরণ আমন্ত্রণী 1 


স্বামীজীর জীবন--দেবস্য কাঁব্যম্‌” 
শ্রীঅশোককুমার সরকার 


শ্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জাগৃতির 
ইতিহাসে পুণাময় এক মহান আবির্ভাবের 
নাম। তীর জীবন ও বাণী জাতির জীবনে যে 
নৃতন চেতনার উদ্বোধন 'এবং সঞ্চীর সম্ভব 
করেছিল, তা-ই আজও আমাদের ঘাহ্াপথের 
একটি সৌভাগাময় পাথেয়। বিশ্ময়কর হ'লেও 
অতি বাস্তব সত্য এই যে, এক মন্নাসীরই বাণী 
আধুনিক ভারতের প্রকৃত অভীষ্টের সন্ধান 
জানিয়ে দিয়েছে । তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । 
উনবিংশ শতাব্ীর ভারতীয় জাগুতির অজন্র 
বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোথাও যেন একটি অপুণতা 
ছিল, একটি রিক্তা ছিল। সেই পিস্ততা 
অপসারিত ক'রে ও জাগৃতির রূপটিকে বাঞ্ছিত 
সৌটাবে পরিপূর্ণ ক'রে যিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, 
তাকে আধুনিক ভারতের প্রকৃত জাতায় স্বরূপের 
সংগঠায়তা বলে মনে করতে পারি । ভাপতীয় 
নবজাগুতির আগ্রহকে আত্মবিশ্বাসের €থম 
দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ৷ “উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত" প্রাচীন 
উপনিষদের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের নবীন 
কের নির্ধোষে প্রাণময় হয়ে জাতিকে পরাভবের 
দীনত| হ'তে মুক্ত হয়ে উঠে দাড়াবার এবং নিজের 
শক্তিকে বিশ্বাস করবার নৃতন এক এতিহাসিক 
আহ্বান সত্য ক'রে তুলেছিল। বাহিরের 
মহবকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ 
করবার উদাত্ত আবেদন জানিয়েও তিনি স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছিলেন, আপন মহত্বেখ এতিহাকেও 
ম্মরণ কর। সেদিনের সাংস্কৃতিক ভারতের 
চিন্তায় পরাছকরণের যে প্রাব্লা মাত্রাছাড়া হয়ে 





দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জীবন কর্ম ও বাণী সেই বিভ্রান্তিকে প্রথম 
সবচেয়ে প্রবল বাধা দিয়ে স্তন্ধ করেছিল। 
সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো, এ-হেন ভুলের 
অভিশাপ থেকে তিনি জাতির চিন্তাকে রক্ষা 
করেছিলেন । 

শ্বধু আত্মবিশ্বাসের দীক্ষা নয়, তিনি জাতিকে 
আত্মসম্মানের নৃতন এক বোধের দীক্ষাও 
দিয়েছেন। গরিব ভারত ও দীন ভারতকে 
তিনি হীন ভারত বলে মনে করেননি । তিনি 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বাহির-বিশ্বের কাছে 
ভারতের দের মতো এশ্ব্ধ আছে। ভারত 
শুধু গ্রহীতা নয়, দাতাও হ'তে পারে। ভারত 
যেমন পরদেশের কৃতিত্ব ও মহত্বের জীবন থেকে 
অনেক শিক্ষা গ্রহণ করবে, তেমনিই অনেক 
শিক্ষা গ্রদানও করবে । 

আমরা জানি, তিনি প্রত্যক্ষ রাঁজনীতির 
কোন ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক ছিলেন না। কিন্তু 
রাজনীতি তথা পলিটিক্সের তুলনায় অনেক বেশী 
মূল্যবান যে সম্পদ, যার নাম জাতির প্রাণশক্তি, 
তিনি তারই আধার রচনা করেছিলেন। ঈশ্বর- 
বিশ্বাস, মীনবসেবা ও নিষফাম কর্মসাধনা, জাতির 
মর্ষদীবনের সংগঠনে প্রশস্ত এক নৈতিক আদর্শের 
নির্মাণ তিনি চেয়েছিলেন। সেই নির্মাণের 
বনিয়াদও তিনি স্থাপন করেছিলেন। আজকের 
জাতীয় জীবনের অবস্থার দিকে দৃকৃ্পাত করলে 
এই সত্যই আবার নৃতন ক'রে উপলব্ধি করতে 
হয় যে, তিনি যে পথ চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, 
সেই পথই কামা পথ। 


ক ১৭.২,৫৮ তারিখে কলিকাত। বিবেকান্লা নোনা ইটিতে অনুষ্ঠিত ঘবামী বিবেকানব-জন্মোনব সভার প্রদত্ত প্রধান 


অতিথির ভাবণ। 


ঙ 


১৩১৬ 


হ্বামীজী ছিলেন ধর্মতত্বের প্রচারক, স্বামীজী 
ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। সবই সত্য। কিন্ত 
শুধু এই পরিচয়ই তাঁর পূর্ণ পরিচয় নয়। 
ভারতের অনেক মনীষী ও অনেক সাধক ধর্ম- 
তত্বের কথা শুনিয়েছেন। অনেক সমাজ- 
সংস্কারকও দেখা দিয়েছেন। ম্বামীজীর সম্পর্কে 
বলা যায়, তিনি এ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ। 
বৈরাগা তাকে মানুষের সংসার থেকে দূরে টেনে 
নিয়ে ঘায়নি। তিনি মাচ্ষের দেবার মধ্যেই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণামের আনন্দ সন্ধান 
করেছেন। “বহুর্ূপে সম্মুখে তোমার”--মান্কষের 
মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের শ্রক।শ পক্ষ করেছেন । 
তাঁই বলতে ইচ্ছ। করে, স্বামীজীর জীবনও যেন 
দেবন্ত কাবাম্‌, দেবতার কাব্য, যাঁর পবিত্র 
গৌরব কখনও জীর্ণ হয় না, মুছেও যায় না। 
ঠাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আজ এ কথা 
কারও মনে হবে না যে, তিনি নিতান্ত একটি 
এতিহাসিক অতীত । তিনি আমাদের পিছনের 
কৌন যুগের মানুষ নন, তিনি আমাদের সন্মুখের 
মানব! তাঁকে আরও ভাল ক'রে চিনতে ও 
বুঝতে হবে, আমদের আরও এগিয়ে যেতে 


হুবে। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের 
চিরকালের প্রয়োজন, তিনি আমাদের ভবিষ্যতের 
অভিঘাত্রারও অগ্রনায়ক | 


স্মরণ করতে হয়, সমাজ-সংস্কারক বিবেকা- 
নন্দের প্রাণটিও কী বিপুল মমতায় অতিমণ্ডিত 
ছিল। সমাজের প্রাণে আঘাত ক'রে তিনি 
কোন সংস্কারসীধন করতে চাননি । জাতির 
চিন্তা ও আচরণের অনেক ভুলের তিনি কঠোর 
সমালোচক হয়েও সংস্কার এবং নংশোধনের জন্য 
তিনি যে হাত প্রসারিত করেছিলেন, সে হাঁত 
ছিল জাতিবৎসল এক করুণাঁকর সেবকের ছাত। 
জাতির সন্দান ছেটি হয়, জাতির ধর্মের অপবাদ 
ছক, এবং সামাজিক সংহতির বিপর্যয় হয়, এমন 


উদ্বোধন 


[৭০তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


কোন পদ্ধতিতে তিনি দমাঁজের সংস্কার চাননি । 
তিনি জাতির আপন-ঘরেষ নিতান্ত আপন 
মানষটির মতে! ভালবাদায়-ভরা মন নিয়ে 
সামাজিক ভুলের প্রতিকার চেয়েছিলেন। 
ইনিই ভারতের সেই স্বামী বিবেকানন্দ যিনি 
ধর্মপ্রবক্তা সন্গ্যাসী হয়েও আধুনিক মমাজবাদের 
অপিকাবুসাম্য ও ভোগমীমোর দাবি মুক্তকণ্ঠে 
প্রচাব করেছিলেন । বেদাস্তের মহান প্রবক্তা 
স্বামীজী; কিন্তু তাঁর জীবনও মূর্ত বেধাস্ত। 
সকল ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার ঘোষণ। 
ধার প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল, মেই হিন্দু 
বৈদাস্তিক সঙ্গাসা বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও 
চিন্তাব দাও অতুলনীয় ব'লে মনে করতে 
হয়। সেদিনের ধর্মপ্রচারের জগতে এমন উদীর- 
তার বাণী ঠাকুর-স্বামীজী ছাড়া আর কারও 
মুখে শুনতে পাওয়া যায়নি । আজও খুব বেশী 
শুন.ত পাওয়া যাঁয় ন!। 

আধুনিক ভারতের শিল্পকলার জাগৃতির 
ইউতিহাসেও স্বামীজীর চিন্তা € প্রতিভার দান 
সামাগ্ত নয়। শি্তা নিবেদিতা তার গুরু 
বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রেরণাতেই ভারতীয় 
শিল্পকলার মহত্বের পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন । 
ভারতীয় মৃ্তিকলা ও স্বাঁপতোর বিষিয়ে স্বামীজীর 
চিন্তা ভারতের সাংস্কৃতিক নবোন্সেষের আশা 
সফল ক'রে তুলতে সাহাযা করেছে। সন্গাসী 
বিবেকানন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মজ্ঞ ব্যাখ/ত]। 
তার উপদেশ ও তাঁর পত্রাবলী যেন ভারতের 
সাংস্কৃতিক জীবনের সাবিক অভ্াদয়ের নির্দেশ । 
পরিচ্ছদ ভাষা খাছ্ক- ছোট-বড় লকল বিষয়ে এই 
সঙ্ন্যানীর চিন্তা যেন স্সেহশীল এক প্রতিপালকের 
সদাজাগ্রত আগ্রহের অঞ্জুষা। তার স্বপ্ন, তার 
সেবক-প্রাণের ভালবাসা যেন হার দেশের 
মান্গষের জীবনকে সব দিকে হুন্দব কারে ও 
শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে । সাহিত্যের 


চৈত্র, ১৩৭৪ ] 


ময়্ালোটকও আজ বিশ্মিত হয়ে স্বীকার 
করেছেন, বাংলাভাষার গঞ্ঠে স্বামীজীও বিশেষ 
একটি প্রাণবন্ত ভঙ্গীর প্রবর্তক। তার বাংলা 
পঞ্জাবলী তার সেই কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। 

্রীক্ষগহরলাল নেহক তার 'ভাঁরত-আঁবিষ্কার' 
গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দকে ভাবতীয় জাতীয় তাঁর 
প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। বলা বালা, 'এই উক্তিতে 
এতিহা!পিক সত্যটিই স্বীকৃত হয়েছে। স্বামীজীর 
জীবন ও বাণীর অফুরান মহিমা স্মরণ ক'বে 


আকাঙ্ষা 


১৩১ 


আজ আমবা এই গ্রার্থনাই করতে পারি, যে 
এতিহাপিক সত্যটি শ্বীরুত হয়েছে, তাঁর ঘেন 
কোন বিরতি না হয়। রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ, 
কাবও পক্ষে আজ এই বিশ্বাসে প্রসন্ন হওয়া 
উচিত নয় ঘে, স্বামীজীকে শুধু একটি ম্বীরুতি 
দেওয়াই কর্তব্ের ও রুতঙ্গছতার যথেষ্ট । আমাদের 
জাতীয় জীবনেব সহস্র কাজের ভিতর দিয়েই 
স্বামীজীর প্রচারিত আদনের ববপা়ণ চাই । 
তাই হবে স্বামীজীর মহত্ের প্রকৃত স্বীকৃতি । 


আকাজ্ক। 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


সহজ জীবন চাই, শ্ুন্দর জীবন, 

দষ্টি উদর্বপানে আর স্বল্পে তুষ্ট মন; 
অন্তরে কল্যাণত্রত, বৈরীভাব নয় 
কারো'পরে, শুএবোধে বিধৃত হৃদয় । 
চারিধারে হাসিমুখ, কমযঞ৫ত 
জীবনের প্রতিক্ষণ, শ্রদ্ধায় আনত 
চিত্ত সদা, মহতের অনুগামী হয়ে 
সম্মুখের পথে গতি সব্জনে লয়ে । 


হূর্বল অক্ষম যারা বঞ্চিত না হয়, 
বিপুলা এ ধরণীতে সবার আশ্রয় 
রয়েছে যে! মিলে-মিশে সব একসাথে, 
কিছু সখ, কিছু ছুঃখ, হ্য-বেদনাতে 
মমপ্রাণ হয়ে সব গড়ক জীবন-_- 
মৃত্তিকায় বাস, চিত্ত উর্ধে বিচরণ । 


হর্গা-লঙ্গনী 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


এস মরণশৃঙ্খল চূর্ণ করি' মা, গরললমোচন শিহরণে । 
এস জীবনোচ্ছল মখুচ্ছন্দে স্বর্গবাঞ্চিত বিকশনে। 

তব জ্যোতি গুঠিত জলদে, 

ডাকে বিশ্ব ঃ “বরদে! বলদে।” 
এস দমুজ-দলনী ! বহ্িবরণী! চক্রশূল-প্রতঙ্জনে । 
এপস মা ভবানী । রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে ॥ 


কান্দে টৈববাণী সাধনা যত, বঞ্চিতা নততৃষ্টা, 
দিশা- দীপনে কর? উজল আশা, বিদলি' মায়! কৃষ্ণা। 
কর” মোহবদ্ধন ছিন্ন, 
মর- ক্রেব্যকারা দীর্, 
এস পৌর্ণমাসী প্রভা-রাশির অনিন্যয হামির ঝলকনে | 
এস মাভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে ॥ 


নব নব প্রভাতী গাহিলে কতবার ছুখনিশি-বিজয়ে !. 
কত- বার বিপদে তারিলে তব প্রেমচাহনি-অভয়ে ! 
করে নিয়তি নিঠুর পরীক্ষা, 
দাও শরণন্ুম্দর দীক্ষা 
এস কাস্তিময়ী! চির শাস্তিনিঝরে আর্ত অবনির ক্রন্দনে। 
এস মাভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে ॥ 


এস লক্ষ্মী! আলো জালি', কালো নাশি' তব বরদানে। 
কোরো ক্ষমা, যদি না স্ফুরে কণ্ঠে ভক্তি মা স্তবগানে । 
চাই বাসিতে তো ভালো, 
শুধু প্রাণ ম্লান নিরালো, 
বিনা কৃপা তব কে প্রণতি সাধে পুর্ণ আত্মসমর্পণে ? 
এস মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যজ্দনে ॥ 


নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা 
[পৃরবাগবৃত্তি ] 
অধ্যাপিক। সান্তনা দাশগুপ্ত 


আধুনিক কাল ঃ বিশ্ব-সংহতির যুগ 

নিবেদিতার মতে আমরা! এখন যে-যুগের 
মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি এক নৃতনতর 
পরিণতির দিকে তা হল এক বিশ্ব-সংহতির 
যু্গ। এমন একটি সময় ছিল যখন হিন্দু' 
মুসলমান ও শ্রীষ্ধর্মীবলন্বীরা আচার-ব্যবহার ও 
দিন-চর্যার রীতিতে শিল্পকলাবসের উপভোঁগ- 
পদ্ধতিতে, এমন কি রাঁজনৈতিক ও সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক জনগোর্ঠা। 
কিন্ত আজ এদের মধ্যে ধারা আধুনিক 
মনোভাবসম্পন্ন তীরা এ সকল বিষয়ে প্রীয় 
একই দৃষ্টিতঙ্গীলম্পন্ন। এখন যা৷ কিছু পার্থকা 
বর্তমান তা ধর্মীয় মত ও আচাঁর-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে আবদ্ধ । পৃথিকীর বিভিন্ন গোঠা, সম্প্রদায় 
মেজন্ ক্রমশঃ এক-মাঁনসিকতা-প্রাপ্ত এঁকাবদ্ধ 
মানবসমাজের কপ ধারণ করছে। এর ফলে 
বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধ£সম্প্রদায়বিশিষ্ট জাতি বা 
নেশনগুলির মধ্যে জাতীয় সংহতি ক্রমশঃ বধিত 
হচ্ছে। 

কিন্তু শুধু জাতীয় সংহতির মাত্র নয়. এ 
যুগ বিশ্ব-সংহতির যুগ, আস্তর্জাতিকতার যুগ। 
আজ ফ্রান্স, ইংলগু, জার্মানী প্রভৃতি দেশের 
দিকে তাকালেই দেখা যায় জনজীবনযাত্রা ক্রমশ: 
একই ধরন প্রাপ্ত হচ্ছে, কতগুলি সাঁধারণ 
বৈশিষ্ট্য সর্যত্র প্রকট হয়ে উঠছে যার চরম 
পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে আমেরিকার ক্ষেত্রে। 
এই সকল দেশের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্টকে 
তত প্রভাবশালী মনে হয় না, যত প্রভাবশালী 
মনে হয় সীধারণ আস্তর্জীতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ৷ 
এবিষয়ে নিবেদিতার দৃরদৃ্ি কতদূর প্রসারিত 


ছিল তা আজ আমরা স্থম্পষ্ট অনুভব করুছি। 
তখনও এশিয়া-ভূখণ্ডের অধিবামীদের মধ্যে 
জাতিগত বৈশিষ্ট্েরই প্রাধান্য ছিল। আজ 
কিন্ধু সারা এশিয়ায়, এমন কি ভারতেও এই 
আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ-বেশে বাসে 
আচার-আচরণ প্রভৃতিতে বেশ প্রকট। এই 
সাধারণ আন্তর্জাতিক বেশ বাস বা দিনচর্ধার 
ধরন কুচি-সম্মঘত কিনা সে গশ্ব এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক । এ যুগে রুচিবিষয়ে এক্যই এখানে 
আমাদের পবিলক্ষণীয়। এটা কচিহীনতার 
এঁকাও হতে পারে । কিন্ত কচি-অভাস, দিন- 
চর্যার বিষয়ে যে এক সাধারণ মানসিকতা ও 
দৃষ্টিভঙ্গী সবত্র পরিস্ফুট তাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 

নিবেদিতা শুধু এই যুগলক্ষণ লক্ষ্য ক'রেই 
ক্ষান্ত হননি, তার অন্পম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী 
দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন এই বৈশিষ্টের কার্ধকাঁরণ- 
নির্ধারণকল্পে।১ তার মতে উপরি উক্ত আস্ত- 
জাঁতিক-মানসিকতা উদ্ভবের যুল কারণ 
যোগাযোগ-ব্যবস্থার এ যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি। 
বর্তমান যুগে যৌগাযোগ-ব্যবস্থার এই উন্নতি 
সারা পৃথিবীকে এক ক'রে দিয়েছে। সমগ্র 
পৃথিবী এখন আর কতগুলি খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের 
সমষ্টিমাত্র নয়, সমগ্র পৃথিবী এখন এক অথগ্ড 
অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড । আমরা এখন প্রীয় বিদ্যুৎ" 
গতিতে পৃথিবীর একস্থান হতে অপর স্থানে 
যাতায়াত করতে পাবি। এব ফলে প্রত্যেক 
জাতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সকল সময় 
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পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গতায়াত ক'রে থাকে । 
এদের সঙ্গে একটি জাতির মোঁট জনসংখার 
তুলনায় বেশী না হতে পারে, কিন্তু আগেকার 
যুগের বহির্দেশ-পর্যটনকারীদের সংখ্যার 
অনুপাতে বিপুল পরিমাণে যে বেশী তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । এখন এক বাক্কিব জন্ম একদেশে 
হুতে পারে, তাঁর কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর অপর এক 
বা একাধিক দেঁশে অবস্থিত হতে পারে। 
ফলে নানা দেশ, জাতির বিচিজ্র চিন্তাধারার 
প্রত্যেক জাতির মানস-ক্ষেত্ে প্রবলবেগে প্রবেশ 
ঘটছে। এর ফলশ্রুতিতে এ যুগ সকল দেশের, 
সকল জাতিব সকল বিচিত্র মাছছথকে গোঠীগত, 
স্বানগত এবং জাতিগত চেতনার উধ্র্বে এক 
সাধারণ বিশ্বচেতনায় স্বাপিত করেছে। 
যাতায়াতের ক্ষেত্রে পৃর্বোক্ধ অভূতপূর্ব উন্নতি 
সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের উন্নতি-সাধন-মাধ্যমে | 
এযুগে অসাধারণ যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছে। 
টেকনোৌলজীরু ([60৮201085 ) উন্নতির ক্ষেতে 
এর চেয়ে বড় যুগ আর নেই । কিন্তু নিবেদিতার 
মতে এর ফলে সর্থা শুভ হয়নি। কারণ 
যান্জ্িকতার এই অসাধারণ উন্নতি এ যুগের 
মানসিকতায় ঘান্ধিকতাঁর প্রাধান্ত ঘটিয়েছে। 
এই যাস্ধিকতা আজ আমাদের চিন্তা-চেষ্টা-আয়াস 
সবকিছুর মধ্যে অনুস্থাত হয়ে মৌলিকতাকে 
সম্পূর্ণ গ্রাস করতে বসেছে। স্বাধীন-চিস্তা, 
কর্মে স্বকীয়তা, বাক্তিত্বে স্বাতনত্য ক্রমশই লোপ 
পাচ্ছে। সকল প্রকার চিন্তার ক্ষেত্রে এক 
যাস্ত্রিক একা মননশীলতাকে আজ ধ্বংস করতে 
বৰসেছে। কর্মের ক্ষেত্রেও আজ যাস্ত্রিক দক্ষতাই 
প্রধান হয়ে উঠেছে, ম্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যের 
ক্ষেত্র সঙ্কৃচিত। ফলে মাহযের আর স্বাধীন 
স্বতন্ত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতায় অনন্ত 
বাক্তি-সন্তা থাকছে না, সে ক্রমশঃ একটি যন্ত্রে 
পরিণত হচ্ছে। এ যুগে মাহষের রাজনৈতিক 


এর 


উদ্বোধন 


[ তম বর্ষ-৩য় সংখ্যা 


স্বাধীনতা হয়ত মিলেছে, অনেক ক্ষেতে অর্থ 
নৈতিক ম্বাধীনতাণ্ড তার করায়তড, কিন্ধ 
মানধষের ভাবনৈতিক স্বাধীনতা বা মনের 
স্বাধীনতা আজ নিদারণভাবে মন্ক্বচিত ও 
বিপর্যস্ত । 

ম্জেন্য এ যুগ ঠিক ততটা দুর্নীতির যুগ নয় 
যতটা এ যুগ হস নীতিহীনতাব ঘুগ । নিবেদ্দিতার 
নিজের ভাষায় প[ঘ 
67016 16 (20098209100 ) 1৪ 00 ৪০ 
10001] 11210078] £%9. 0010011.8 গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ কথা। যন্ত্রে কোন নীতির 
প্রয়োজন নেই, যন্ত্র বিবেক-প্রস্থত-নীতিবশ নয়, 
যন্্ পরবশ । মাহুষ ক্রমশঃ যন্ত্র হয়ে ওঠায় সেও 
আর নীতিবশ নয়, সে পরবশ। বিবেক বা 
প্রজ্ঞা তার চালক নয়। এ যুগের মান্ষের 
নীতিহীনতা অথবা নীতিবিষয়ে উদাপীনতা 
এখন অধিকতর প্রকট । আমরা স্থম্পষ্ট দেখছি 
দুর্নীতির চেয়ে এট1 কম ক্ষতিকর নয়। নীতি 
ও সামাজিক বিধি-শৃঙ্খলা মানুষের সুস্থ সুন্দর 
জীবনযাজার নিয়ামক। তার অস্তনিহিত সুধু 
শক্তিকে বিকাশলাভ করতে এগুলি বিশেষ 
সহায়তা করে। এ যুগে তাই নৃতন স্যটির 
পরিমাণ অপরাপর যুগের তুলনায় অকিঞ্চিংকর। 
সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-চিন্তার ক্েত্রে এর প্রনাণ 
পাওয়া যায়। সেজন্ত যে অর্থে পূর্ববর্তী 
যুগগুলিকে স্জনশীলতার যুগ বলা হয়, সে অর্থে 
বর্তমান যুগ স্জনশীলতার যুগ নয়। সেজন্য 
এ যুগের উপজীব্য তার নিজ-স্থ্টি নয়, অতীতের 
স্্টির উপর সে বেচে আছে ( *ুষ্$ 808৪ 206 
0200506, 16 88118 16581 01 6108 00000, 
6০০ ০01 009 ৪৪৮৮ )1 সুতরাং এ মুগকে 
আমবা সকল ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে ঘতট! নৃতন 
মনে ক'রে ভাবাবেগে গদ্গদ হই, এ যুগ আসলে 
ততটা অহিত্থ্যনীয়র়ূপে নৃতন নয়। লাধার়ণ 
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ভাঁবে মানস-শক্তির বিকাঁশের ক্ষেতে, ভাঁবজগতে 
এ যুগ এক অনুর্বর চবিত-চর্বণের যুগ_এ 
সত্য হ্বীকাঁর না ক'বে উপাঁয় নেই। 

তাই বলে এ যুগের কোন দিকে কোন 
শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এ যুগে মানুষের বড কোন কিছু 
গ্রাপ্ধি ঘটেনি--এমন কথাও বলা চলে না। 
নিবেদিতার মতে এ যুগের নৃতন সংপ্রাঞ্চিও কিছু 
কম নয়, তুচ্ছ নয়, সামান্য নয়। নলিবেদিতাঁর 
মতে এ ঘুগেবু সর্বাপেক্ষা বড় সংপ্রাপ্তি বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের অভূতপৃৰ উন্নতি এবং সর বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির প্রয়োগ । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধরণ মংঘবদ্ধতা এনেছে, যার 
ফলে জ্ঞানবিস্তার সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের 
উন্নতির ফলে শুধু যে যোগাঁযোগ-বাবস্থা ও 
পরিভ্রমণ-বাবস্থার উন্নতি হয়েছে তাই নয়, 
দৈনন্দিন সংবাদ-সরবরাহের ক্ষেত্রেও সংঘটিত 
হয়েছে এক অসাধারণ সংঘবদ্ধতা ও উন্নতি। 
আজ পৃথিবীর এক প্রাঞ্গের সংবাদ মুহূর্তমধো 
অপব প্রান্তে পৌছে যেতে পারছে। তারই 
ফলে একপ্রকার বিপুল মানস-মুক্তি মম্তব 
হয়েছে সবপাঁধারণের পক্ষে । জ্ঞানের প্রসাবেব 
জন্যই যে পৌরোহিতা-শক্তির কবলে পড়ে 
এতকাঁল বিরাট জনসমাজ অকথ্যভাবে 
নিগীড়িত ও শোষিত হয়ে এসেছে, সেই ক- 
রোধকারী নিপীড়নশক্তি আজ সম্পূর্ণ পরাহত। 
এটি নিশ্চিতব্ূপে এমন একটি সংপ্রাপ্তি যা পৃৰ 
যুগে লাভ হয়নি। এদিক দিয়ে এ যুগ অনেক 
বড়, পৃর্ণাপর সকল যুগের চেয়ে বড়। মাহ্ধ 
চিরকাল ধরে এজম্ব এ যুগের কাছে ধনী 
হয়ে থাকবে। 

কিন্ধ তা ব'লে কি হবান্ষের মাঁননমুক্তি আজ 
সম্পূর্ণ মিঃসংশক় হতে পেরেছে? নিবেদিতাঁর 
মতে তা হয়্নি। তার কারণ, এ যুগ পুরাতন 
যুগের পৃধতন আকারের পৌরোহিত্যকে দমন 


নিবে্দিতার সমাজ-চিন্তা 
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করতে সমর্থ হলেও, নিজন্ব এক নৃতন ধরনের 
পৌরোহিত্যের জন্ম দিয়েছে। তার অত্যাচার 
ও শোষণ কম শ্বীনরোধকারী নক, কম নির্মম 
নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
সংবাদ-পরিবেশনায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত 
হওয়ার ফলে পুরাতন ধর্মীয় পৌরোছিত্যের 
ভেলকিবাজীর ম্বরূপ জনস।ধারণ ধরতে 
পেরেছে । সেজন্য যে-শক্তি একদিন অমিত 
ব'লে মনে হোত, তা আজ মিথ্যাচার, লোভ ও 
সবার্থপরতার হীন ষড়যন্ত্র ব'লে প্রতিপন্ন । তার 
স্বরূপ এ ভাবে উদঘাটিত হওয়ার ফলে, আজ 
সে সম্পূর্ণ শক্তিহীন ও মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। 
কিন্তু সবাদ-পরিবেশনা এবং প্রচার-শক্কির 
ক্ষমতাই কি আজ সীমাহীন হয়ে দেখা দেয়নি? 
রাজনৈতিক মতবাদ, স্বার্থ ও লোভের হাতে 
ক্রীড়নক হয়ে উঠে এই সংঘবদ্ধ প্রচারশক্তি 
মা্গষের মানস স্বাধীনতার কি ক'রে ট্রটি চেপে 
ধরেছে তা আজ আমরা স্থম্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । 
সংবাদ-পরিবেশকরা তথা সংবাদ-পরিবেশনা- 
সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব কুসংস্কারগুলি এবং 
অন্ধ মতবাদ জনসমাঁজের উপরে চাপিয়ে 
দিচ্ছেন_-এ কঠোর অভিযোগ সে-যুগেই 
নিবেদিতা কবে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে 
তার দুরদুষ্টির পরিমাণ দেখে সত্যই বিশ্মিত 
হতে হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ-সাধনে নিযুক্ত 
প্রচারযন্ত্রেরে আজ যে প্রকার নির্মম জুলুমবাজী 
আমাদের বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করতে 
বসেছে তা ভুক্তভোগী আমরা একালে যেভাৰে 
বুষছি তখন তা ততটা বোঝা ঘায়নি। 
মস্তিষ্কের ধোলাই নামক উত্কট ব্যবস্থাও 
তখন ঠিক চালু হয়নি। তথাপি ধুম দেখেই 
তিনি যেন বহ্ছির অবস্থান অনুমান করতে 
পেরেছিলেন ব'লেই আমাঞ্ধের উদ্দেশ্তে সাবধান- 
বাণী রেখে গেছেন-_ 
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তথাপি যা আমরা এ যুগে লাভ করেছি তা 
সামান্য নয়। এ যুগের ক্রটি সম্বন্ধে যেমন 
আমর! অবহিত হুব, তেমনি এর প্রাপ্তিকেও 
আমরা গ্রহণ করবো সাগ্রহে, সংরক্ষণ করবো 
সযত্বে। এ যূগের জ্ঞানজগতে অভূতপূর্ব সংগঠন 
যে বিপুল ভাৎপর্ধপূণণ পে কথা স্বীকার করতে 
নিবেদিতা মুক্তকঠ। আগেকার যুগে সাধারণ 
মানুষের কাছে কতটুকু জ্ঞান লত্য ছিল? 
মহুৎ-জীবনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু 
ছাড়া বিরাট জ্ঞানজগতের সকল ছুয়ারই তার 
কাছে রুদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ মহণ্-জীবনের 
স্বান নিয়েছে শবকোষ, বিশ্বকোষ, বিপুল বিরাট 
গ্রস্থাগারগুলির সংগৃহীত বিপুলতর গ্রস্থরাজি। 
সেজন্য আজ জ্ঞানজগতের সকল দুয়ার সকলের 
জন্য উন্মুক্ত; সেই উন্মুক্ত হারগুলি সকলকে 
সমান আহ্বান জানাচ্ছে, আজ কেউই সেখানে 
প্রত্যাখ্যাত নয়। নিবেদিতার মতে এর তাৎপর্য 
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০৪০০৪, সে তাৎপর্য হল এই যে, জানজগতে 
বিশেষ সুবিধার আজ অবসান ঘটেছে। মান্ষের 
সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পক্ষে এ নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ কথা। 

এর ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বছ মাভষের অবদান 
ঘ'টে তাকে বিপুনভাবে সমুদ্ধ করেছে । মানুষের 
মানস-ক্ষেত্রের চৌহদ্দিও আজ অনেক বর্ধিত 
হয়েছে। 

এরূপ পরিবতিত এবং প্রসাবিত মানস- 
ক্ষেতের আজ চাহিদা কি? ভাবাদর্শেব ক্ষেত্রে 
আজ কোন্‌ আদর্শ এ যুগের বিশ্ব-সচেতন 
মাছষের ঠিক ঠিক প্রয়োজন মেটাবে? এ 
অত্যন্ত সঙ্গত এবং গুরুতপূর্ণ প্রশ্ন, 
অতি নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি ও অন্তরূর্টি সহায়ে 
নিবেদিতা এ যুগের মাঁনসলোকটিকে আমাদের 
সামনে পরিস্কুট করে ভুলেছেন। হর মতে 
বাহ আগ্জাতিকতাব অন্ুপঙ্গৰপে ভাবজগতে 
এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও আজ সমঞ্ঘয় ও সংহতির 
একান্ত প্রয়োজন । প্রাক আধুনিক যুগে ব্রাঙ্মণ 
হয়ে কিংবা ক্ষত্রিয় হয়ে, কেউ বা বৈশ্য কেউ বা 
শৃদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করত। আজ আর কেউ 
কিছু হয়ে জন্মায় না। এমনকি বিদ্যালয়ে 
পাঠবত অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও আজ তার সম্মুখে 
প্রসারিত সকল সম্ভাবনাকে পুঝ্থান্ুপুঙ্খরূপে 
পর্যালোচনা ক'রে দেখে এবং তারপর নিজক্ষেত্রকে 
নিজেই বেছে নেয়। আজ প্রত্যেক দেশের 
প্রতিটি ব্যক্তির পশ্চাৎ্পটে অবস্থিত সারা বিশ্ব। 
এমনকি মামাঁদের প।খিবারিক জীবনও এই বিশ্ব- 
পরিপ্রেক্ষিত হতে বিচ্ছিন্ন নয়, বাইরের বিপুপ 
বিশ্বের ভয়াবহ বিরাটত্ব ও ও্দামীনোর গ্রাস 
হতে গৃহজীবনের মাধুধ একটুকরো নিশ্চিত 
আশ্রয়, একটি নিরাপদ আত্মরক্ষার স্থান_-“9০ 
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বিচিত্র ধাঁন ধারণী ভাবনার অবিরাম গ্রুবলবেগে 
সংক্রমণ তাঁকে অন্ুক্ষণ আলোড়িভ করছে। 
সেজন্য নে আঁজ একটি কঠিন সমস্তার সম্মুখীন 
এই যে নানা দেশ-কালের আপাতবৃষ্টিতে 
পরস্পর-বিরোধী নানা চিন্তা তাঁর সম্মুখে গ্রহণের 

বিরাম দাবী জানাচ্ছে তার কোন্টিকে সে 
গ্রহণ করবে? সেজন্য সাধারণ ম্রানুষ শাজ 
অতাস্ত বিভ্রস্ত । এই বিভ্রান্থি-নিরসন এ ধুগের 
একটি বড় সমশ্্া হয়ে দাডায়। সেজন্য প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছিল এগুলিব মধো সমঙ্থরসাধন করে 
বিচিত্র ধারণাগুলির একটি সামগ্রিক কপ প্রদান 
করা, সেই বিপুল ধবনি-বে চঙ্ের মধ্যে একট 
স্বর-সংগতি আনা । (ক্রমশঃ ) 


«“অবিষ্ঠায়ামস্তরে বর্তমানা” 


[ অন্থুবাদক শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রসতাঁ ] 


(“কামাকর্ম-ফলে স্বর্গ লভি' মুন 
পুনরায় জরামুত্যু করে যে বরণ । ) 
অবিদ্যার মধ্যে যা বয় বতমান, 
“আমরাই একমাত্র পণ্ডিত ধীমান” 
এইক্প মনে কবি সেই মুঢ্গণ 

বুধ পীড়িত হয়, অনর্থ-ঘটন, 
অন্ধদ্বার] নীয়মীন যথা অদ্কজন ॥৮ 
অবিগ্ভায় বহুতাঁবে যারা বর্তমান, 
“আমরা কৃতার্থ” এই করে অভিমান, 
জানে না আসক্তিহেত্‌ প্রকৃত যে তত্ব, 
কর্মফলভোগশেষে হইয়া দুঃখা্ত 

বর্গ হতে হয় তার! ম্বতঃই বিচ্যুত॥৯ 
ইষ্টাপৃর্ভ-যাগ-কর্ম ইহাই বরিষ্ট 
এইন্ধপ মনে করি যারা কর্মনিষ্ট, 

অন্য কোন শ্রেয়োমাগ সেই মৃঢ়গণ 
পারে পা পারে না হায় ল'ভতে কখন । 
স্বর্গের সুকৃত পৃষ্ঠে করি পুণাভোগ 
পুনঃ পায় মনুয্ত বা হীনতর লোক ॥১০ 


স্বাশ্রমবিহিভ তপ-উপাসন-ত 

অবাণা করেন ব।স ভিক্ষা ব্রত 

সন্কাসী প্রশান্ত তু, গৃহস্থ বহাঁন্‌ 

সুদ্বারে «জো হীন কলেন প্রয়ান 

অমৃত পুরুষ সেই আজ! স্থমহা ন্‌ 

নিষ্নত করেন যেই লোকে অধিষ্টান ॥১১ 

কর্মদ্বারা লভা লোক পরীক্ষা করিয়া, 

নিতাবস্ঝ কর্ঘলভা নূহক জানিয়] 

ত্রাঙ্মণ বৈরাগ্যধর্মে দীক্ষিত হইয়! 

নিতাবগ্ধলাল হেতু করিবে গমন 

বেজ এ্রদ্জ্ঞজ কোন গুদ সদন) 

সমিধ লইয়া হস্তে বশ্দিবে গুরুর 

করিতে সে-বিছ্ালাত অন্তঃশ্রদ্ধীভবে ॥১২ 

শীস্তচি € শমান্বত আগত শিষ্টেগে 

ব্রদ্বিদ্‌ সেই গরু অতি যন্ত্রভবে 

শিখাবেন ্গবিদ্ঠা, মে নিগ্ঠা প্রভাবে 

ঘথাষধ সে অক্ষর পুকুমে জীলিবে ॥.-৩ 
--মুগকোপনিষদ্দ ১২ 


ত্বামী বিবেকানন্দ ও সার! বার্নহার্ড 


ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতগ্ 


'নূনং ভূতানি ভগবান্‌ যুনক্তি বিষুনক্তি ৮-_ 
ভূতমকলের সংযোগ ও বিয়োগের কারণ 
ভগবান। তাই অনস্ত কালের প্রবাহে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের মিলন আকম্মিক একটা কিছু 
নয়, উহা দৈবনির্দিষ্ট । সঙ্গা্ী বিবেকানন্দ ও 
অভিনেত্রী সার] বাঁনহার্ডের সাক্ষীৎকারে কি 
ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল বা কি ভাবের 
আদাপশ্রধ।ন হরেছিশ তা আমরা জানি না; 
কিন্ত এট! ঠিক যে এ সাক্ষাৎকারের পিছনে 
বিধির কোন গৃঢ় উদ্দেশ্ত লুকিয়ে থাকবে যা 
মানুষের বুদ্ধির বাইরে । 

বাংলার আদিম রঙ্গমঞ্চে এবং নাটাসমাট 
গিরিশচন্দ্রের নাটাপ্রবাহে শ্ররামকুষ্ণের ভাবধারা 
কিছু কিছু অনুরণিত হয়েছে, একথা এখন 
অনেকেই জানেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি 
রূপাস্তরিত করেছিলেন। এইবূপ আধ্যাত্মিক 
রূপাস্তরে শিল্পপ্রতিতার ধ্বংস হয় না, হয় 
্ন্ষুটিত পদ্মের মতো পরিপৃণ বিকাশ । 

শ্ররামরুষ্ণের মতো শ্বামী বিবেকানন্দও 
পাশ্চাত্যের বহু বঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেছেন । 
পাশ্চাত্যের বু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে 
তার আলাঁপ-পরিচয় ছিল। এবং কেউ কেউ 
তীর শিষ্যত্ওও গ্রহণ করেছিলেন। এ'রা 
স্বামীজীর কাছ থেকে কতভাবে যে উপরুত 
হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঠিকভাবে বলতে 
গেলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা! 
মাদাম ক্যালভেকে আত্মহত্যার হাত থেকে 
বক্ষা করেছিলেন। ক্যালভে তার আত্ম" 
জীবনীতে এসব কথা লিখে গেছেন। ন্বামীজী 
ছিলেন শিল্পী সন্গ্যাসী। কুমারশ্বার্মী লিখেছেন ঃ 


যে-সমস্ত শিলী সংযমের মধ্য দিয়ে সত্যং-শিবং- 
সুন্বরমএর দিকে এগিয়ে যাঁন, তারাই 
পরবতীকালে সন্গাসী হয়ে গিয়েছেন । ম্বামীজী 
সারা বার্নহার্ড সম্বন্ধে মন্তবা করেছেন ঃ 
“লা দিভিন সারা” অর্থাৎ দৈবী সারা। 

সারা বা্নহার্ড (১৮৪৪--১৯২৩) পাঁরিসে 


জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত 
প্রতিভাশালিনী। তাব নাট্য-প্রতিতা তুলনা- 
হীন। প্রথম জীবনে তিনি কনভেণ্টে 


শিক্ষালাভ করেন এবং ষোল বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চ 
নেমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর 
ফরাসী দেশ ছেডে তিনি লগ্ুনের 81965 
থিয়েটারে এবং পরে বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, 
যুক্তরাষ্র ও কানাডায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে 
থাকেন। বিদেশীরাই প্রতিভার মূল্য অধিক 
দেয়। ১৮৯১ লালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা ভ্রমণ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত 
হন। নেইকালে তরুণ ও উৎকট নাট্য- 
সমালোচক বানার্ড শ-এর সামনে সাধারণ 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীর টিকে থাকা দীয় ছিল। 
কিন্তু বার্নহার্ড তখন গৌরবের চরুম শিখবে 
তিনি নিজেকে শিল্প-ৃষমা ও ভাব-মূর্ছন৷ দিয়ে 
গড়েছিলেন। আর একথা সত্য ঘে, জাগতিক 
সমালোচনা প্রতিভাকে টলাতে পারে না। 
স্বামীজীর সঙ্গে বা্নহার্ডের প্রথম লাক্ষাৎ- 
কারটি বড়ই গুকত্পূর্ণ এবং মনে হয় যেন একটু 
রূপক ধরনের । ম্বামীজী গিয়েছিলেন 
নিউইয়র্কের একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে 
আর বার্নহার্ড একটা আকর্ষণীয় ভুমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন। ত্যাগীর সম্রাট বুদ্ধকে 


“চৈত্র, ১৩৭৪] 


প্রলুব্ধ করবার মরণপণ চেষ্টা করছিলেন 
বাজন্তন্ীবেশী অপ্দরা বার্নহার্ড। অভিনয়টি 
ছিল চমকপ্রদ । স্বামীজী অভিনয়টির সাঁরমর্ধ 
লিখে পাঠালেন লগ্ুনের মিঃ ই. টি স্টার্ডিকে 
(১৩-২-১৮৯৬) £ “ফরাসী অভিনেত্রী সারা 
বানহার্ড এখানে 'ইৎশাল' (1591) অভিনয় 
করেছেন। এটি কতকটা কফরামী ধাঁজে 
উপস্কাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে রাঁজনর্তকী 
ইতৎশীল বোধিক্রমমূলে বৃদ্ধকে প্রলুদ্ধ করতে 
সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা 
উপদেশ দিচ্ছেন। (সে কিন্ু সারাক্ষণ বুদ্ধের 
কোলেই বসে আছে ।) যা গোক, শেষ 
রক্ষাই রক্ষা__নর্তকী বিফল হল' মাদাম বার্নহার্ড 
ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন: আমি 
এই বুদ্ধবা|পাঁরটা দেখতে গিয়েছিলাম । মাদাম 
কিন্ধ আতবুন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে 
আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত 
এক সম্বাস্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
করলেন । তাতে মাদাম ছাডা বিখ্যাত গায়িকা 
মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈছাতিক টেসলা 
ছিলেন ।” 

চিঠিটির বিষয় নাটকীয়, উভয়ের সীক্ষাৎ- 
কারট নাটকীয় এবং অভিনয়টি যেন এই জীবন 
ছুটির রূপক ও বাস্তবকে এক ক'রে দিয়েছে। 
এই সাক্ষাৎকাঁরে উভয়ের মধ্যে কি ধরনের 
কথাবার্তা হয়েছে জানা যায় না; তবে চিঠিদৃষ্টে 
মনে হয় স্বামীজী এ অন্থরাগী দলটিকে 
বেদান্তের মহান বাঁণী শুনিয়েছেন। এ চিঠিতে 
স্বামীজী নিজেই লিখছেন, *মাদীম ( বা্নহার্ড) 
থুব স্থশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশান্্র অনেক 
পড়ে শেষ কবেছেন।” সকলের সামনেই 
স্বামীজী বৈদাস্তিক স্ষ্টিতত্ব বোঝালেন এবং 
দেখালেন যে উহ] বিজ্ঞানসম্মত। টেসলা গণিতের 
দ্বারা জড় ও শক্তি উভয়কে অবাক্ত শক্তিতে 


স্বামী বিবেকানন্দ ও সাব! বার্মহার্ড 


১৩৭ 


পরিণত করবার জন্ঠ সচেষ্ট হন এবং স্বামীজীকে 
পরের সপ্তাহে এ পনীক্ষা দেখবার জন্য আমন্থণ 
জানান। বৈদাপ্তিক প্রাণ, আকাঁশ ও কজরের 
তত্ব শুনে বৈছাতিক টেসলা মুগ্ধ হন। এ 
সাক্ষাৎ্কীরমূলক 'চঠিতে শ্বামীজী লিখেছেন, 
“আমি শ্তক্ক শকঠিন ঘুক্তিকে প্রেমের মধুরতম 
রসে কোমল করে তীব্র কর্ষের মসলাতে স্বন্বাছ 
কারে এবং যোগের  পাকশালায় বান্রা 
কারে পরিসেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা 
পর্যস্ত তাহজম করুতে পারে ।” ন্বামীজী তার 
নবীন ভাবধারাক নবাঁগতদের মাঝে এমনি 
ভাবে ছড়িয়ে দিতেন। 

স্বামীজীর সঙ্গে বানঠার্ডের দ্বিতায় দেখা 
হয় ১৯০০ খ্রীষ্টা্ “ইউরোপী পভ্যতা-গঙ্গার 
গোমুখ/ পাবিস নগরীতে । এই পরিবেশটি ও 
ছিল বেশ হন্দব। ম্বামীজীর নিকটতম বন্ধু 
মিঃ ফান্সিপ লেগেট তীর প্যারিনস্থ প্রাসাদে 
ভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করবার জন্য 
নিত্য নৃতন যশম্বী ও যশস্ষিনী নরনারীর মিলন 
ঘটাতেন। কবি, দীর্শনিক, বৈজ্ঞানিক, 
নীতিবিদ, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, 
শিক্ষপিত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর ও বাদক 
প্রভৃতি নানা জাতীয় গুণীর অপূর্ব সমাবেশ 
হ'ত। স্বামীজী লিখেছেন, “পে পবতনির্রবৎ 
কথাচ্ছটা, অগ্রিস্কৃশিক্ষবৎ চত্ৃর্দিক-সমুখিত 
ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীধিমন:সংযম- 
সমূখিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল 
ভুলিয়ে মুগ্ধ ক'রে রাঁখত।” এই কালে 
প্যারিসে ধর্মেতিহাঁস সভার অধিবেশন হয় এবং 
স্বামীজী তাতে যোগ দেন। 

পরিব্রাজক? গ্রন্থখীনি স্বামীজীর ভ্রমণ- 
সংক্রান্ত চিঠিএ ০য়ন। চিঠিগুলি লেখা “উদ্বোধন? 
সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে। এই 
চিঠিগুলির মধো আছে উপদেশ, খোসমেজাজী 
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গল্প, বিস্ফোৌরাত্মক কথাবার্তা, কৌতুকচ্ছটা, 
নেহদ্রর্ঈ, ইতিহাস, নৃত্ত্ব, বিভিন্ন সভ্যতার 
ইতিবৃত্ত, ধর্ম ও প্রতুতত্ব ; আর আছে আচার্ষের 
জালাময়ী দৈববাণী। স্বামী লিখে চলেছেন, 
শমাদাম বানহার্ড বধীয়সী; কিন্ব সেজে মঞ্চে 
যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, পুরুষ বা নারী 
যে চরিত্রের অভিনয় করেন, তাঁর ছবহু নকল। 
বালক, বালিকা যা বল তাই- হুবহু_ আর 
সে আশ্চর্য আওয়াজ । এব বলে তীর কণ্ঠে 
বূপার তার বাজে ।” 

স্বামীজীব উপরি-উক্ত মন্তবোব পিছনে 
বায়ছে এক বিরাট স্বামীজী 
'পৰিব্রীজক” গ্রশ্থে অন্বত্র লিখেছেন, “সাদ 
প্রভৃতি নাট্যকার গত ন্াপোলত সম্বন্ধে 
অনেক নাটক লিখচেন) মাদাম বানহার্ড, 
রেজা প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফ্চেলা প্রভৃতি 
অভিনেতাগণ সে-*ব পুস্তকে অভিনয় কোরে 
প্রতি রাত্রে থিয়েটার তবিয়ে ফেলশে। সম্প্রতি 
'লেগল? বা গরুডশাবক (1, &181070 1.6, 
60৬ 1006 01161095887) নামক এক পুস্তক 
অভিনয় কোরে মাদাম বানছার্ড প্যারিস 
নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেচেন।” 
প্রশ্ন উঠবে_কে এই গকড়শাবক এবং এক্ধপ 
অদ্ভুত শামক্রণের হেতুই বা কি? 

এই গরুডশাবক হ'ল নেপোলিয়ন বোনা: 
পার্টের একমাত্র পুত্র। সে অদ্রিয়ার রাজকন্যা 
মেরী লুইসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। নেপো- 
লিয়নের পতনের পর বালকটি মাতামহ-গৃহে 
ভিয়েনাব প্রাশাদে নজবরবন্শী হয়। কিন্ক 
ছু-জন ফরাপী দৈনিক গোপনে তৃত্যবেশে তার 
মেবাকাঁজে লাগে। সুযোগ পেলেই তার! 
কিশোর বালকটিকে পিতার রণগৌরব শোনাত 
আর তা শুনে শুনে বালকটি অন্ভূত তেজস্বী 
হয়ে উঠত। ফরাঁপীরা চেয়েছিল বাঁলকটিকে 


ইতিহাস! 


উদ্বোধন 
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চুরি ক'রে এনে আবার বোনাপার্ট বংশ দাড় 
করাবে । কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত ধরা! পড়ে গেল 
এবং বন্ধপক্ষ “গরুড়শিশু” ভগ্নহদয়ে অল্পদিনেই 
প্রাণত্যাগ করল। 

এই 'গক্ড়শাবক' নাঁমকরণটি স্বামীজীর। 
এতে রয়েছে খানিকটা বীরত্বের ব্যগরনা; 
ফরাসী ভাষায় ঈগলপক্ষীকে 5৫06 এবং তার 
শাবককে 54710%8 বলে। উপরস্ধ এই ঈগল- 
পক্ষী রোমান ও ফরাসী সৈন্যবাহিনীর প্রত্তীক 
স্বরূপ ছিল। স্বমীজী তাই পুরাণবণিত বিষ 
বাহন ও বিনতাঁনন্দন গরুড়কে ঈগলরূপে ব্যবহার 
করেছেন। গরুড় যখন নিজের মায়ের দাসীত্ব 
মোচনের জন্ স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে আসছিলেন 
তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে বজ্রের দ্বারা আঘাত 
করেন। আঘাত থেয়ে একটুও বিচলিত না 
হয়ে তিনি দেববাজকে বললেন : শতবক্রতু, 
তুমি যে বজ্জ দিয়ে আমাকে আঘাত করেছ 
তাতে আমার কিছুই হয়নি; কিন্তু দধীচি 
মুনির সন্মানার্থে যার হাড় দিয়ে এই বজ তৈরী 
-তোমাকে একখানি পালক উপহার দিয়ে 
যাচ্ছি। স্বামীজীর চোখে নেপোনিয়ন গরুড়ের 
মতোই বীর ছিংলন। 

যা হোক পৃবোক্ত নাটোর নামভূমিকায় 
অর্থাৎ নেপোণিয়নের বালক পুত্রের ভূমিকায় 
অভিনয় করলেন ছা'ঞ্সাঙ্গ বছবের বৃদ্ধা বার্নহা্ড। 
কি তাজ্জব ব্যাপার! কি অদ্ভুত যাছুকরী সাজ ' 
রু্টঘার ইশারউড তার [%৮5009605 গ্রন্থে 
বার্নহার্ডের এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
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করছেন যে, 08108 ০81069 বার্নহার্ডের 
বয়স অসম্ভব কমিয়ে দিয়েছে । হ্বামীজী অবশ্যই 
এই নাঁটকথানিতে বার্নহাঁডের অপূর্ব অভিনয় 
দ্বেখে থাকবেন । 'পবিস্রাজকেব” বর্ণনীর সঙ্গে 
এই বর্ণনার অপৃব সীদুশ্য রয়েছে। তা ছাড়া 
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বীরত্বের গাথা শুনতে 
ভালই বাসতেন। পে বীর, “আপনি কোন্‌ 
বংশে অবতীর্ণ ?--এই প্রশ্বের উত্তরে বলেছিলেন, 
“আমি কাকর বংশের সন্তান নই-আমি 
মহাবংশের স্থাপক”” স্বামীজী নিশ্চিতই এ মহা- 
বংশের প্রথম ও শেষ প্রদীপচ্ছটার নাটাবপ 
দেখেছেন কারণ ভয়েনাতে সামবোর্ন প্রাসাদ 
(যেখানে বোৌনাপাটপুজ বন্দী অবস্থায় মার! 
যায়) দেখবার কালে আবার বাঁনহার্ডের নাটা- 
প্রতিতার উল্লেখ করেছেন এবং গরুড়শাঁবককে 
নিষ্ধে বেশ কিছুটা কৌতুকও করেছেন । 
'পরিত্রাজকে" বানহীডড সম্বন্ধে ম্বামীজীর 
দ্বিতীয় মস্তবা £ "বানহার্ডের অঙ্ঠরাগ, বিশেষ__ 
ভারতবধের উপর । আমায় বাবংবাব বলেন, 
তোমাদের দেশ 'ত্রেজ (সিএন, ত্রেসিভিলিজে'__ 
অভি প্রাচীন, অতি স্থসভ্য। 
ভাবতধন-সংক্রাস্ত এক নাটক অভিনয় কবেন) 
তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবদের 
রাস্তা খাঁড়া ক'রে দিয়েছিলেন_মেয়ে, ছেলে, 
পুকষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভীবতব* | আমায় 
অভিনয়ান্তে বলেন, “আমি মাসাবধি প্রত্যেক 
মিউসিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, 
পোষাক, রাস্তাঘাট পরিচয় করেচি? |” একেই 
বলে শিল্প-প্রতিভা ! পরিব্শের উপর মানুষের 
মনোভাব অনেকটা নির্ভর করে। স্ষ্টির 
ভিতর ভাবপ্রকাশই হ'ল শিল্প। ভাববিহীন 
রং-বেরংএর পরিবেশন্থট্টিকে শিল্প বলা যায় 
না। ভারতীয় কায়দায় বানহার্ড কেবল 
একখানি নাটকেই অভিনয় করেছেন ' আর 


এক বত্পর 


স্বামী বিবেকনিন্দ ও সাব] বার্নহার্ড 
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উহ হচ্ছে 0102908 ৪চণু €11,885৪-ঝচিত 
[91] (ইৎশীল )। এই নাঁ.কথানির যাঁধ্যমেই 
স্বামীজীর সর্গে বাহারের প্রথম পৰিচয়, একথা 
আমরা পৃবেই বলে এসেছি । 

“পন্িত্রাজকে'র বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে 
এভাবে £ “বানহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা 
বড়ই গুবল। “সেম ব্যাভ” (০৩ 2300 2856) 
সে ম র্যাভসে আমার জীবন স্বপ্র। 
আবার প্রিব্স অব. ওয়েলস তাঁকে বাঘ, হাতি 
শিকার করাবেন প্রতিশ্রত আছেন। বে 
বানহার্ড বললেন_ সে দেশে যেতে গেলে, 
দেড় লাখ ছু লাখ টাকা খরচ নাকরলে কি 
হয়? টাঁকার অভাব তার নেই। 'লা দ্বিভিন 
সারা? (758 01%108 9818) দৈবী সারা 
তার আবার টাকার অভাব কি? খাঁর স্পেশাল 
ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই; সে ধুমবিলাঁস 
ইউরোপের অনেক রাজরাজডা পারে না৷ যার 
থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে ছুনো দামে 
টিকিট কিনে রাখলে ভবে স্থান হয়, তার টাকার 
বড অভাব নেই । তবে পারা বানহার্ড বেজায় 
খরচে! তার ভারতভ্রমণ কাজেই এখন 
বইল।” নাই বা এলেন বানহাড ভারতে) 
কিন্তু তিনি যে ভারতর্রেমিকা। ভারতের 
প্রতি ভার এই গভীবু অরন্ধা যে দেশপ্রেমিক 
সনধ্যানীকে তীববিহ্বল করেছিল এতে সন্দেহ 
নেই। উপরি-উক্ত মন্তব্যের মধ্যে যুগপৎ রয়েছে 
লঘুচপল হাপ্য-পরিহাস এবং গান্ভীধ। ১৯০০ 
খীষ্টান্বের বিবেকানন্দের ছবিতে দেখা যাক্স, 
তার জলন্ত চক্ষু ছুটি ছিল উদ্দান ও করুণায় 
ভেজানো ) মুখখানি ক্লান্ত, শান্ত ও তন্ময়) 
দেছটি অবসঙ্গ এবং মনটি নিধাণোন্থুখ । কিন্তু 
এর মধ্যেও অমুত-আঁখানকারী বিবেকানন্দের 
ঠোট ছুটি ছিল ফুত্তিতে ভরা। কেউ যদি 
কখনও অহুযৌগের সরে বলত, *ম্বামীজী। 
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আপনি কি একটু গম্ভীর হ'তে পারেন না? 
ক্বামীজী উত্তর করতেন, “ই, পাবি । পেটে 
যন্ত্রণা উঠলে ।” সঙ্গে সঙ্গে হাসির আটম বোম 
ফেটে পড়ত। 

পারিসেই বা্নহার্ডের সঙ্গে শ্বামীজীর শেষ 
দেখা । কেবলমাত্র কথোপকথনকেই যদি 
যোগন্থজ্ের মাধ্যম ধরা হয় তবে উভয়ের 
সাক্ষাৎকার মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কস্ত 
ভাবের বাহক ভাষা ; ভাব ভাষার কারণাবস্থা 
এবং কার্ষের চেয়ে কারণ অধিক শক্তিশালী 
হয়। বা্নহার্ডের পরবর্তী জীবন থেকে জানা 
মাঁষ ম্বামীজীর ভাব তপু ভিতর কিভাবে 
প্রকাশ পেয়েছিল। স্বামীজী সরাসরি স্সস্্রভাবে 
অপবেবু ভিতব ভাব সঞ্চালিত করতেন। নাই 
ব| করলেন তিনি দাশনিক আলোচনা । দৈবী 
সারার জীবনের এক ছুধোগপূর্ণ মুহর্ত সাক্ষ্য 
দিয়েছে যে তিনি কতটা নিভীক ও ভাবনাহীন 
ছিলেন এবং বিপদের মধ্যেও ম্বামীজীর মতো 
হাঁসিখুশিতে ভরপুর থাকতেন । 

দৈবী সারা পঞ্চাশ বছরের উপর পৃথিবীর 
বুকে গৌরবের চব্মশীর্ষে অধিষ্িতা ছিলেন। 
১৯০৫ সালে আটলান্টিক পার হবার কালে 
ঝড়ের ছারা তাড়িত হয়ে জাহাজের ডেকের 
উপর থেকে তিনি পড়ে যান এবং পায়ে ভীষণ 
চোট পান। এ যন্ত্রণা দশ বছর ধরে চলে। পা- 
খাঁনি ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে আসছিল। ডাক্তার 


উদ্বোধন 


[ **তম ব্য-৩দ্গ সংখ্যা 


পাথানি কেটে ফেলা ছাড়া নিরাময়ের আর 
কোন পথ খুঁজে পেলেন না । কিন্ত অভিনেত্রী- 
দের শরীরই যে সব চেয়ে মূলাবান। কোন্‌ 
ভরসায় এই মর্মস্দর কথা সাঁরাকে বল! যায়? 
দরদী ভাক্তার শেষে ত্রশ্তভাবে সব কথা সাবাঁকে 
বললেন । ডাক্তার ভেবেছিলেন যে সারা ভেঙ্গে 
পড়বেন । ঠিক উন্টো হ'ল। সারা একবার-মাত্র 
ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ভারপর বললেন, 
“ঠিক আছে। ঘদি কাঁটতে হয়, কেটে ফেল ।” 
অপারেশন-ঘরে যাবাঁর সময় হাসিমুখে ছেলেকে 
বললেন, "ঘাবড়ে যেও না, আমি শীঘ্র ভাল হয়ে 
যাব।” কী অদ্ভুত হৃদয়ের বল! ঘরে ঢুকবার 
মুখে তিনি তার একটা বাছাই করা অভিনয়ের 
একটি আবেগপূর্ণ বিষয় আবৃত্তি ক'রে 
শোনালেন । কেউ জিজ্ঞাসা করল, “আপনি 
কি নিজেকে ঠিক রাখবার জন্ত এক্প হা্ত 
কৌতুক করছেন?” সারা উত্তর দিলেন, পনা। 
ডাক্তার ও নার্সদের খুশী করবার জন্। কারণ 
এই অপীরেশনটা তাদের পক্ষে বড় কষ্টকর 
হবে।” এর পর তিনি মাত্র আর সাত বছর 
বেঁচেছিলেন। 

এ জগতে যা ভবিতবা তা তো হবেই। 
দুশ্চিন্তার ছারা ছুর্গতি নষ্ট হয় না। কিস্ক 
মহাপুরুষ-সংলব ব্যথ হবার নয়। সাব! 
বার্নহার্ডের অদ্ভুত মনোবল ন্বামীজীর অমোঘ 
আশীর্বাদ্দের ফল। 


ব্যাকরণ-কথা 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী 


ভাষার 'সংস্কৃত” নামটি খুব প্রাচীন নয়। 
বামায়ণের অরণাকাণ্ডে (১১1৫৬) এবং জুন্দর- 
কাণ্ডে (৩০।১৭-১৮] সংস্কৃত” ভাষার কথা 
স্পষ্টতই উল্লিখিত হইয়াছে । ভাষা বৃঝাইতে 
সংস্কতের এই ব্যবহাঁরই বোধ হয় প্রাচীনতম । 
গ্রাকৃত ভাষাগুলির অভুতথানের পর উহাদের 
গহিত পার্থকা-নিদেশের “তাগিদে'ই খুষ্টায় 
শতকের প্রারস্ত বরাবর তাষা-নিদেশক “সংস্কৃত 
নামটির প্রচলন হইয়া যাঁয়। তাই একদিকে 
প্রাকত (-প্র+অরুত) এবং অপর দিকে 
উহার বিপরীত অর্থস্থচক সংস্কৃত (স্মসম্‌+ কৃত ) 
এই উভয়ের পাশাপাশি উল্লেখ শান্ত্রাদিতে 
প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। “সংস্কৃত অর্থাৎ ব্যাকরণ 
দ্বার যাহার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। 
'নানার্থ-সংক্ষেপ অভিধানে স্পষ্টই বলা 
হইয়াছে 

“সংস্কৃতং ত্বাহিতোৎকধে কৃত্রিমে নি্মলী- 
কৃতে*--(১৮৮৭১ ত্রাক্ষর কাণ্ড, নানালিঙ্গাধ্যায়)। 
অর্থাৎ যাহার উৎকর্ষ-বিধান করা হইয়াছে, 
যাহা কৃত্রিম এবং নির্মলীকত তাহাকেই সংস্কৃত 
বলা থায়। মহাকবি কালিদাস ইহাকে 
বলিয়াছেন, “সংস্কার-পৃভ বাজ্ময়” ( কুমার্সম্ভব, 
৭৯০ ) ইহার সঙ্গে তুলনীয় 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন 
দিদ্ধমিতি প্রাকতম্‌*। অর্থাৎ প্রাকতই তখন 
স্বাভাবিক লৌকিক তাবা, আর সংস্বত-_ 
ব্যাকরণাশ্রিত এমন এক কৃত্রিণ ভাষা যাহা স্ীয় 
স্বাভীবিক গতি-বেগ হারাইয়া শিক্ষণীয় পধায়ে 
আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাই পাশিনি-পরবর্তী 
ব্যাকরণগুলির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষিত 
হয়--সংস্কৃতভাঁধা শিক্ষা দেওয়া। এইখানে 


একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, পাঁণিনি 
বা তৎপূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ প্রধানতঃ ভাষা 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্তেই ব্যাকরণ রচনা করেন 
নাই। ইহা ছিল তীহাঁদের নিকটে নিতাস্তই 
গৌণ ব্যাপার, কারণ তখন এই ভাঁষা শিষ্টদের 
কথা ভাঁষা ছিল। ভাষাশিক্ষা নয়, ভাষা- 
রক্ষা-এই উদ্দেশ্তই অন্ততঃ অষ্টাধায়ীতে 
প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহা কুত্র- 
বিশ্য।স বা বিষয়-বিন্তান একেবারেই ভাষা- 
শিক্ষার উপযোগী নয়। শব্ান্থুশাসনের যে 
বিশ্লেষণী ধারা শিক্ষা ও নিকক্ত নামক অপর 
ছুই বেদীঙ্গের সাহচর্ষে বেদীক্গ ব্যাকরণরূপে 
পাণিনিতে আমিয়া চরম পরিণতি লাভ 
করিয়াছে, আধুনিক দৃষ্টিতে তাহা মুখ্যত: ভাষা- 
বিজ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত। 

পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণগুলির মধ্যে 
কাতন্ত্ব বা কলাপ ব্যাকরণই সবাধিক প্রাীন। 
দক্ষিণ তাঁবতের প্রারুত-প্রাছুর্ভাব-গ্রস্ত সাতবাহন- 
(প্রারতে 'শালিবাছন' ) রাঁজ-বংশে সংস্কৃত- 
শিক্ষা-গ্রচলনের উদ্দেশ্টে সর্ববর্ণাচার্ধ এই ব্যাকরণ 
রচনা করেন। কুমার কাপ্তিকের দৈব সংশ্রব- 
বশত: ইহার নামান্তর কৌমার ব্যাকরণ। 
সর্ববর্ীর আবির্ভাবকাঁল খুষ্টায়' ১ম/২য় শতাবী । 
তিনিও এই বাকরণের আছ্য প্রবক্তা নহেন। 
পূর্বোক্ত এন্দর ব্যাকরণের ধারায় বৈশম্পায়ন- 
শিশ্ক কলাপী যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন তাহারই 
ভিত্তিতে তিনি সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগী, 
অল্পস্থত্র-বিশিষ্ট, চতুষ্টয়াত্মক ( শব্খরূপ, কারক, 
সমাস ও তদ্ধিত ) অতিশয় সরল এই কাত 
ব্যাকরণ রচনা করেন। কাতত্্ শব্দের অর্থ 
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'ঈীষত্তন্ত্র বা অল্লস্থত্র। চতুষ্ট় অর্থাৎ চারি 
অবয়ব । ক্রমে ইহার সহিত ব্যাকরণের 


অপরিহার্ধ অন্যান্ত বিভাগ এমন কি বোদক 
ব্যাকরণ ( *ছন্দুঃ প্রক্রিয়া” ) পর্বস্ত সংযোজিত 
হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ছুই 
প্রধান বৃত্রিকার বরকুচি (খুঃ ৪র্প/৫ম শতাবদীয় ) 
এবং চর্গসিংহের ( খুঃ ৮ম/৯ম শতক ) প্রভাবে 
উহাদেরই নামান্রপারে কাশ্মীরে এবং বঙ্গদেশে 
কাতন্ত্ের যথাক্রমে বাররুচ এবং দৌর্গ সম্প্রদায়ের 
উন্তব হইয়াছে । 

কাতন্থের প্রধান গুণ ইহার সরলতা এবং 
তাযাশিক্ষার উপযোগী বিবন্ধ-বিগ্ভাস। কাশ্বীরী 
পণ্ডিত শশিদেব তাহার 'কাঁতন্ত্র-বা খা ন-প্রাক্রয়।' 
পুস্তকে এই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন__ 

ছান্দসাঃ স্বল্পমতয়: শাম্বীস্তরে রতাশ্চ যে। 

ঈশ্বরা ব্যাধি-নিরতান্তথালমাযুতাশ্চ যে ॥ 

বণিকৃ-শশ্যাদি-সংসক্তা পৌকযাত্রাদিযু স্থিত: । 

তেষাং ক্ষিপ্র প্রবোধার্থং কাঁতিন্ত্রং রচিতং পুরা ॥, 
ইহার অর্থ__ছন্দোবন্ধ পদ্যাদির রচনা দ্বাঁরা 
জীবিকা-নি্বাহকারীদের। অল্লবুদ্ধি ব্যক্তিদের, 
অন্য শান্ত্রবযবসায়ীদের, রাজ এব* জমিদার- 
গোছের সখী বাক্তিদের, চির-রোগীদের, অলস 
ব্ক্কিদের, বণিক ও শস্তাদিলবুবরাঁহকাঁরীদের 
এবং সবশাধারণের সংস্পর্শে আসিতে হয় এমন 
ব্যক্তিদের শীদ্ব সংস্কৃতশিক্ষার জন্য প্রাচীনকালে 
কাতন্তরব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত কলাপীর ব্যাকরণ বোধ হয় 
সার্ধবধিক কাঁতস্ত্রের অভযযদয়ের ফলে লুষ্প্রায় 
হইয়া] পড়ে। কলাপী যজুরেদের “কালাপ 
শাখার প্রবর্তক, তৎপ্রবতিত আম্নায়ের নাম 
“কালাপক' (পা. স্থ. ৪1৩।১২৬ )। পাণিনির 
81২৬৫ স্থত্রের ভাঙ্যে “কালাপক'শন্ধে যে 
স্থপ্গ্রস্থ উপলক্ষিত হইয়াছে, তাহা! অনেকের 


উদ্বোধন 
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মতে কলাপি-রচিত ব্যাঁকরণ-গ্রস্থ ভিন্ন অন্ত কিছু 
নয়। এই স্তরের কাঁশিকা-বৃত্তিতে উদাহত 
হইয়াছে “কালাপকম্‌ অধীতে কালাপকঃ।:. 
চতুষ্টক্মূ অধীতে চাতুষ্টয়ঃ, | হরিনামাম্বত 
ব্যাকরণের “উপজ্ঞাতমূ” ( ৭1৫৬২ ) স্ুজ্রের বৃত্তি- 
ভাগে শ্রীজীব গোস্বামী “কালাপ' ব্যাকরণের 
নাম করিয়াছেন-_পাণিনিনোপজ্ঞাতং প্রথমরতং 
পাণিনীয়ম্‌, কালাপং ব্াকরণম্”। ইহার 
বালতোষণী”-টাকায়--""" কাঁলাপমিতি কলা- 
পিনোপজ্ঞাতমিতার্থ: | কাঁশিকা-ধুত “চাতুষ্টয়” 
শবের উদ্দাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রাচীন 
কালাপক বা কালাঁপ ব্যাকরণেও চাঁরিটি অবয়ব- 
বিভাগ ছিল। বর্তমান কাতত্তবের আখাতি 
প্রকরণের “ভূজ: স্ববাৎ স্বরে ছিঃ” (৪১৪) স্থত্রটিকে 
বুত্তিকার ছুর্গসিংহ যে “আছ্য ব্যাকরণ' হইতে 
গৃহীত বলিয়াছেন ( “আগ্যব্যাকরণমতমেতৎ ) 
তাহা সম্ভবতঃ প্রাচীন কালাপ ব্যাকরণ। 
ধ আখাতেরই “ভবেতর+* (১০৩) 
স্তরের পঞ্জিকায় ঝ্িলোচনদাস 'বুদ্ব-কাতন্ত 
আখ্যায় ধাহান্দের কথা বলিয়াছেন তাহারা যে 
এ প্রাচীন বাকরণেরই পণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ইহা হইতে আর একটি সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে ঘে, কলাপীর ব্যাকরণও “কাতস্থ্- 
পদবাচ্য অর্থাৎ হ্বল্স্ত্রাত্মক ছিল। 
যজুবেদীয় কালাপ-শাখা-ভূক্তদের প্রধান 
বসতি ছিল মধ্য ও পশ্চিম ভারতে নর্মা নদীর 
অববাঁহিকা-অঞ্চলে। পরবর্তীকালে যজুেদের 
অধিকাংশ শাখাকে অন্তভুর্ত করিয়া কৃষ্ণ ও শুরু 
ভেদে যে ছুই প্রধান ঠতত্তিরীয় ও বাঁজসনেয় 
শাখার উত্তব হয় তাহারও সন্ধান এই অঞ্চলেই 
পাওয়া যায়। শুনা যায় সর্ববর্মীও ছিলেন 
প্রাচীন কালাঁপ বা পরবর্তী তৈত্বিরীয় শ্রাখা-ভুক্ত 
বৈদিক। বাজা শালিবাহন ব্যাকরণ-রচনার 
পুরস্কার-শ্বরূপ সববমাকে যে তৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ 
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( বর্তমান গুজরাট প্রন্বেশের অন্তর্গত 43:০9), ) 
নামক স্থান দান করেন, তাহা এ নর্মদা নদীর 
মোহানীয় আবস্থিত। শাঁলিবাহনের বাঁজধানী 
প্রতিষ্ঠানপুর (বর্তমানে মহারাষ্ট্র গ্রদেশের 
অন্তর্গত “পথান্‌, ) হইতে এই তৃগুকচ্ছের্‌ দূরত্থ 
প্রায় ৩৫* কিলোমিটার । এই প্রসঙ্গে তৈত্বিরীয় 
ও বাঁজসনেয়ি প্রাতিশাখোর সহিত সর্বিবমিক 
কাতন্ত্রের সথত্র-ঘটিত অপামান্ত সাদৃশ্য এবং 
তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখোর প্রবক্তা বলিয়া কথিত 
কাণ্তিকের সহিত কলাপ (বঙ্গদেশে এই নামই 
সমধিক প্রচলিত) ব্যাকরণের স্থচনা-সংশ্রব্ 
স্মরণীয় । সর্ববর্ধী শেষ বয়সে বাঁনপ্রস্থাশ্রম 
অবলঞ্ন করিয়া স্ষন্দন্বামী নাম গ্রহণপূর্বক 
নিরুক্কের ভাষ্ব বচন! করেন, এইকপ কিংবদন্তী । 
ুষ্টায় শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ১২শ খুষ্ট 
শতকে তারতে মুনলম!ণ আক্রমণের পুৰ পংস্থ 
ব্যাকরণক্ষেত্রে যে তত্পরতা লক্ষিত হয়, তাহার 
ধাবুক ও বাঁছুক এব পরিচালক প্রায় সর্বঙ্ষেত্রেই 
জৈন এবং বৌদ্ধ পর্তিতগণ। এই কাঁধ- 
কাঁরিতীক্কে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়__ 
(১) ত্রিমান ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি 
রচমা, (২) অষ্ীধায়ীর বৈদিকাংশ বাদে সরল 
ব্যাখ্যা প্রণয়ন, (৩) সংস্তভাষা-শিঙ্ষোপযোগী 
নৃততন বাঁকব্ণ রচনা এবং (৪) ব্যাকরণদূর্শনের 
্রস্থা্দি রচনা । 
এই প্রনক্ষে প্রথমেই নাঁম করিতে হয় অমর- 
সিংহের । তিনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং খুষীয় 
৪থ/৫ম শতাবীয় রাজা বিপ্রমাদিতোর পভাপগ্তিত 
নবরত্বের অন্যতম । ১৩শ খুঃ শতাব্দীয় বৈয়াকরণ 
বোপদেব তাহার “কবি-কল্পদ্রম” নীমক ধা 
বিষয়ক গ্রন্থের প্রীরস্তে থে ৮ জন শীব্ধিকের নাঁম 
করিয়াছেন, অমর ( নিংহ) তাহাদের একজন । 
তাহার রচিত শ্বতন্্র কোনও ব্যাকরণ পাওয়া 
যায় নাই। তাহার অমর-কোশ (গ্রকত নাম 


ব্যাকরণ-কথা 
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নামলিঙ্গা শাসন) অভিধান অমব হইয়া আছে। 
তাহার পরেই উন্লেখযোগা বৌদ্ধ বৈষ্বাকরণ 
চজ্জগোমী এবং জৈন বৈয্াকরণ দ্ব্ণন্দী 
ইহারা দুইজনেই একই সময়ে খুষ্রায় €ম শতাৰীর 
শেষভাগে যে তুই বাকরণ বচণ| করেন তাহা 
যথাক্রমে চান্্' এবং “জেনেন্্র' বাঁকরণ নামে 
পরিচিত। চদ্রগোমী ছিলেন বাঁলালী। উতন্তর- 
বঙ্গে তাহার জন্ম, কিন্ত বাঁদ করিতেন পূর্ব" 
বঙ্গের বাখপ্রগ্র জেলার বাক্‌ল। চন্তরদ্বীপে। 
মৌধঘুগের "অঙ্কে সংস্কিতভাষার সমাদরবুদ্ধিবু 
ফলে বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডচিতগণ ক্রমে এই ভাষার 
শব্ণাপন্ন হইতে বাধ্য হহলেও তাহাদের বাবহত 
সংস্ষ্ভ পবথা বাঁকরুণ সম্মত ছিল না। বাকরণ- 
বিকুদ্ধ এই সন্থৃতকে বল হইত "বৌদ্ধ সস্কত' | 
ইঠার প্রভাব হঠতে যুক্ত কবিয়া বৌদ্ধদিগকে 
বিশুদ্ধ সংস্কহশিক্ষা্ঘ অভ গ্রাশিত করিবার জন্য 
চন্ত্রগোমী সাম্প্রদাছ্িক আবরণে চান্দ্র ব্যাকরণ 
বুচনা করেন! তিনি এই ব্াকরণ লইয়া 
নালন্দায় গিয়া দেখানকার বা!করণাপ্যাপক 
বৌদ্ধ চক্্রকীতিকে ইহার পাঙুলিপি দেখান এব, 
যথেষ্ট প্রশংসা অজন করেন। চন্দ্রকীতিও 
সিমন্ত ভদ্র নায়ে এক শ্োকবদ্ধ ব্যাকরণ বচন! 
করিয়াছিলেন । তৎপূর্বে খুঃ ১য় শতীব্ষীয় 
বৌদ্ধাচাধ ইন্দ্রগোমী প্রাচীন এন্্র বাকরণের 
ভিত্তিতে এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। খুঃ ১*শ 
শতাব্দীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারান।থের মৃতে 
অষ্টীধ্যায়ীর অশ্টসর্ণে রচিত চান্দ্র বাঞ্রস্পর 
যায় ইন্দ্রগোমীর বা1করণের তিত্তিতে সাব বনিক 
কাতন্ত্ব রচিত হয়। বৌদ্ধ বৈয়াকরণদের মধো 
একমাত্র চন্ত্রগোমীই সম্প্রদাক্নিষ্পট' করিয়া 
ঘান। পূর্ণাঙ্গতাঁর জন্য এই ব্যাকরণ পূর্ববর্তী 
সমস্ত খৌচ খাঁকৰণকে নিওভ করিয়া অগ্যাপি 
বর্তমান। ইহার মারাংশ-অবলঙ্থনে ১১শ/১২শ 
থুঃ শতাব্দী সিংহলী বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশাপ 
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“বালাববোধন' নামক ব্যাকরণ বচন করিয়া 
পিংহলে প্রচার করেন। জৈনেন্ত্র বাকরণের 
প্রণেতা দিগম্বর জৈন পুজাপাদ দেবনন্দী 
দ্াক্ষিণাতোর লোক। বর্তমান অন্তধপ্রদেশের 
“কোরঙ্গল' নীমক স্বানে ব্রাক্ষণকুলে জন্ম । 
পরিণত বয়সে জৈন সন্নাঁস গ্রহণ করিয়া ভিনি 
একজন প্রামাণিক জৈনীচার্ধকুপে পরিগণিত 
হন। 

অগ্টাধ্যায়ীর বৈদিকাংশ বাদ দিয়! অব. 
শিষ্টাংশকে সহজতর করিয়া পরিবেষণ করাই 
যেন চান্দ্র ও জৈনেন্্র বাকরণ-রচনার মুখা 
উদ্দেশ্ঠ। এই বাপারে চান্দ্রই অধিকতর ঘরল। 
ইহার হ্ত্রসংখ্া ৩০৯৯ জৈনেন্দ্রের ৩০৬৩। 
*মখৃঃ শতাব্ধীয় গুণনন্দী প্রয়োজনবোধে এই 
সংখা বাড়াইয়া ৩৬৯৬ স্ত্রাত্মক বৃহত্তর স্থরপাঠ 


প্রস্তত করেন। এই বধিত সংস্করণের নাম 
শব্ার্ব | বিষয়-বিন্তাসে উভয় বাকরণই 
স্বাভাবিকতার পরিপস্থী। সংজ্ঞার ব্যবহারে 


জৈনেন্দ্র বড় বেশী কুত্রিমতার পক্ষপাঁতী। চান্দ্র 
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে পৃব প্রচলিত 
অন্বর্থ নংজ্ঞা গুলি ৪ যথাসম্ভব বাঁদ দিয়া সরুলতা- 
সম্পাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে । এইজন্য 
ইহাঁকে 'অসংজ্ঞক বাঁকরণ' বলা হয়। দেবনন্দী 
তাহার ন্যত্রপাঠে ছয়জন পুর্ণচার্ধের নাম 
করিয়াছেন-্রীদত্ত (১1৪৩৪), যশোভদ্র 
(২১৯৯), ভূতবলি (৩৪1৮৩), প্রভাঁচন্দ্ 
(৪1৩1১৮০ ), সিদ্ধমেন (৫1১1৭) এবং সমস্তভদ্র 
বলা বাহুলা ইহাদের কাহারও 
ব্যাকরণ-বিষয়ক কোনও রচনা বর্তমানে পাওয়া 
যায় না। 

খৃষ্টায় ৬ শতকের শেষদিকে মহাপপ্ডিত 
ভর্ৃহরির আবির্ভাব। অগ্রাধ্যায়ীর কাঁশিকা- 
বৃত্তির রচয়িতা বৌক্‌ জয়াদিত্যও এই সময়ের 
লোক। ভর্তৃহরিও বৌদ্ধ সংশ্রব-যূক্ত নহেন। 


(৫181১৪০ )। 


উদ্বোধন 


[ 4০তম বর্-_ওয় সংখ্যা 


খুষ্টায় ৬৫১৫২ অন্ধ নাগাদ তাহার দেহত্যাগ 
হয়। তাহার “বাকাপদীয়+ গ্রন্থ ব্যাকরণ- 
দর্শনের এক যুগাস্তকারী গ্রস্থ। পতঞ্জপির 
মহাভাযোর মতো বাক্যপদীয়ও স্বক্ষেত্রে অগ্ঠাপি 
অছ্বিতীয় গ্রস্থরূপে দেদীপামীন। শবব্রহ্ষ- 
বাদ বা শব্দাঘৈতবাদ তাহার প্রতিষ্ঠিত তত্ব। 
মহাভাম্তের “ভাম্দীপিকা” টীকা এবং বাঁকরণ- 
শিক্ষা-মূলক ভাটকাব্াও তাহারই রচন]। 
অনেকের মতে ভট্িকাবা অন্য এক তর্ভৃছরি 
কর্তৃক রচিত। সে যাহাই হউক, পতরঞ্জপির 
পরে বাকরণক্ষেত্রে এত বড় প্রতিভার উদ্ভব 
আরু হয় নাই। ভর্তৃহরির ১০ বৎসর পরে 
জয়াদিতোর মৃড্যু। বর্তমান কাশ্িকা- 
বৃত্তির যুগ্ম কর্তৃত্ব জয়াদিত্য এবং বামনে 
আরোপিত হইলেও জয়াদিতই মুল গ্রন্থের 
রচয়িতা । ইহাতে বৈদিকাঁংশ বাদ দেওয়ায় 
পরে বামন এ অংশ সংযোজিত করিয়া ইহার 
যথাযথ সংস্কার বিধান করেন। অগ্টাধ্যায়ীর 
প্রাচীন বৃত্বিপে ইহা এখনও স্বমহিমায় 
বর্তমান। ইহা সর্বত্র মহাভাঙ্কের মতীশ্সারী 
নয় এবং বিরোধ-স্থলে সবজই ইহার মতামত 
উপেক্ষণীয়ও নয়। মতবিরোধের কারণ 
পাশিনীয় ছুই পৃথক ধারা হইতে এই দুই 


মহাগ্রস্থের উদ্ভব। কাশিকার অপর নাম 
পিদ্বৃত্তি' বা “মহাবুত্তি' ! ৮ম খুঃ শতকে 
কাশিকান্ উপরে “কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিক।' 


নামে যে টীকা রচিত হয়, তাহার প্রণেতা 
জিনেন্ত্রবুদ্ধিও ছিলেন বৌদ্ধ এবং কাশ্বীরদেশীয় । 
এই টাক! সচরাচর "নাস বা 'কাশিকা-ন্তাল' 
নামে প্রচলিত । 

ুষটায় ৯ম শতকে শ্বেতান্ধর জৈন পাল্যকীতি 
প্রাচীন শাঁকটায়নের ধরনে অষ্টাধ্যায়ী এবং 
জৈনেজ্জর বাকরণের অবলম্বনে 'শব্বান্গশাসন' 
নামে এক ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রাচীন 


চৈত্র, ১৬৭৪] 


শাঁকটায়ন হইতে পৃথকূ করিয়া ইহাকে জৈন 
শাঁকটাঁয়ন বা অভিনব শাকটায়ন বলা হয়। এই 
ব্যাকরণের স্থত্রসংখ্যা মোট ৩২৩৬ সংজ্ঞাগুলি 
প্রায়শ: কৃত্রিম বিষয়-বিন্যান কিন্তু জৈনেন্জাদির 
তুলনায় স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রথম শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে সহজে অহ্দরণীয়। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের 
অস্থবিধা এবং অপূর্ণতা ইহাতে অনুপস্থিত । 
পাঁল্যকীতি স্বয়ং ইহার যে বৃত্তি রচনা করেন 
তাহার নাম অমোঘবৃত্তি। বাষ্ুকূটরাঞ্জ প্রথম 
অমৌঁঘবর্ষের রাজত্বকালে (খু; অঃ ৮১৫- 
৮৭৭) এই বৃত্তি রচিত এবং তাহারই নামে 
নাষাক্ষিত। গণপাঠ, ধাতুপাঠ, লিঙ্গাহশান 
এবং উপাগ্যংশ বচন! করিয়া শাকটায়ন “সম্প্রদায়- 
নিষ্পত্তি করেন। এইখুলি মোটামুটভাবে 
এ অমোঘবৃন্টিরই অঙ্গীভূত। স্ত্রপাঠে তিনি 
তিনজন প্রাচীন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন-ইঙ্জর (সম্ভবতঃ জৈনেন্গ, ১২,৩৭), 
সিদ্ধনন্দী (২1১।২২৯) এবং আর্ধবজ (১।২ ১৩)। 

খুষ্বীয় ১*ম শতাব্দীতে ক্রমদীশ্বর “সংক্ষিপ- 
সার ব্যাকরণ বুচনা করেন। বাকরণের 
শেষে তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক যে শ্লোকটি লক্ষিত 
হয় তদনুসারে তাহার পিতার নাম উক্রপাঁণি, 
পিতামহ শ্রীপতি। তিনি পূর্বগ্রাম'বাসী দ্বিজ 
এবং কৰি । বাদীন্দ্র তীহার উপাধি। এই 
পৃর্বগ্রা্ কোথায় তাহা সঠিক জানা যায় 
নাই। তাস্ত্রিক ৫১ গীঠের অন্যতম জয়স্তীতে 
দেবী-জয়স্তী, উৈরব- ক্রমদীশ্বর । কমতে 
ইহা শ্রীহট্রের জয়স্তী পরগণার অন্তর্গত কালযোড় 
বাউরভোগ নামক স্থানের পীঠ, অন্যমতে 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত এবং দামোদর নদের 
পশ্চিমতীরস্থ জয়স্তী গ্রামেই এই পীঠস্থান। 
বর্তমানে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মেলাইচণ্ী 


ব্যাকরণ-কথা 


১৪৭ 


দামোদর নদের পূর্বতীরে স্বামতা গ্রামে আনীত! 
এবং স্থাপিত । মার্টিন বেলওয়ের আমতা! 
স্টেশনেবু দক্ষিণদিকে দেবীমন্দিবের অশ্সিকোণে 
স্থিত 'ক্রমদীশ্বর' নামক অনাদি শিবলিঙ্গকে 
গীঠম্থীনের ভৈরব বলা হয়। এই আমতা 
গ্রামই কি প্রাচীন পূর্বগ্রাম ? ৬হর প্রসাদ শানীর 
মতে ক্রমদীশ্বর শৈবদের নিকট হইতে “বাদীন্দ্র- 
চূড়ামণি” উপাধি লাভ করেন এব: খৃষ্টাক্ ১০ম 
শতকে মধাতারতে অভুদিত শৈব পাশুপত 
সম্প্রদায়ের জন্য সংক্ষিধসাঁর ব্যাকরণ বচন] 
করেন। এ সময়ে শৈবগণ সাধারণের কথা 
ভাষায়ই ধর্মপ্রচার করিতেন বলিয়া এই 
ব্যাকরণের শেষে গ্রাকত ভাষার ব্যাকরণও 
সংযোজিত হইয়াছে । ইহা এই ব্যাকরণের 
একটি বৈশিষ্ট্য । এই বাকরণ সংক্ষিপ্ত ও নয় 
ৰা অন্ত কোনও ব্যাকরণের সার-সংগ্রহও নয় । 
পরিশিষ্ট এবং প্রারুতপাদ মিলাইয়া ইহার 
স্ত্রসংখা। পাচহাজারের উপরে | এই স্ত্র- 
বাহুল্য ক্লাস্তিজনক। তবে স্বত্রগুলি সরল 
এবং বিষয়-বিন্াস সহজে ভাষাশিক্ষা 
উপযোগী । পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত ব্যাকরণের 
প্রভাঁবই ইহাতে নণাধিক বর্তমান। জুমর 
নন্দী এবং গোয়ী চন্দ্র এই বাকরণ-সম্প্রদায়ের 
অপর ছুই প্রধান পুরুষ । ইহারা! যথাক্রমে 
এই ব্যাকরণের সংশোধিত বুক্তির প্রণেতা এবং 
টাকাকার। বঙ্গদেশীয় কাতন্ত্রে ছুর্গসিংহের 
যে স্থান, সংক্ষিপ্তদারে জুমর নন্দীর স্থান 
তাহ্রূপ। তাহার বৃত্তিকে বলা হয় “জৌমর 
বৃস্তি, এমনকি 'জৌমর ব্যাকরণ” নামেও এই 
ব্যাকরণ পরিচিত। জৌমর ধাতুমালা এই 
ব্যাকরণের একখানি বিশিষ্ট গ্রস্থ। 

(ক্রমশঃ) 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাতিক সংহতি * 
[ পূধাৃতি ] 
স্বামী নির্বেদানম্ব 


নরেন্দ্রনাঁথ প্রথম প্রথম শ্রধামকষ্ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট নিজের সববিধ অতিজ্ঞতাঁকেই ফরাসী 
দার্শনিক ভে-কা্টের তো সন্দেহের চোখে 
দেখতে শুরু করলেও বারবার আরামকষ্ণের 
সংস্পর্শে আনার ফলে ক্রমে স্বিরনিশ্চয় হলেন ঘে, 
তিনি নিজেই ভুল বুঝছেন। প্রথম দর্শনকালে 
তিনি শ্রীরাঁমকু্ণকে অতিমাত্রায় তাবপ্রবণ 
একদন অধ্ধোনাদ বলেই দাঁরণ করেছিলেন । 
কিন্তু ক্রমে বুদ্ধিজগতেও তাঁর পূর্ণ আধিপত্য 
রয়েছে দেখতে পেয়ে অপীম শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয় 
পুর্ণ হ'ল। ঘনিষ্ঠ পর্ধবেক্ষণের ফলে তিনি 
বুঝতে পারলেন, ধর্ম[চার্য হিপাবে শ্ররামরুষ্ণের 
তাঁবের মধো এমন কিছুই নাই যাতে যুক্তির 
প্রতি তার নিজের অতি অন্টরীগ বাহচ্চ 
হ'তে পারে। আধ্যাত্মিকতালিপ্া, শিল্তকে 
শিক্ষাপ্রদনকালে ও কাছে নিজের 
উপলব্ধির কথা বলার সময় শ্রীরামরুষ সম্পূর্ণ 
যুক্িপূর্ণভাবেই তা! থাঁকেন। তাঁর 
অনাড়ঙ্গর, উদার, নিরহঙ্বার ভাঁব লক্ষ্য করলে 
তাকে একজন গতাশ্গতিক আদেশকারিশ 
ভাবাপন্ত আধাছ্িক উপদেষ্টা ব'লে মনে হ'ত না, 
বরং শিশুকে অবাঁধন্থাধীনতা-প্রদানকারী একজন 
বাস্তৰতানিষ্ঠ আধুনিক সত্যাগ্ষী বলেই ধারণা 
হ'ত। শিক্ষানবীশরা তাঁর অনেক কথা ধারণা 
করতে পারত না, কিন্ক তিনি কখনো! একথা 
বলতেন না যে তিনি ৰলছেন বলেই তা মেনে 
নিতে হবে। বরং শিষ্যদের কাছে নিজের 
উপলদ্ধিলন্ধ সত্যগুলি উ্থাপিত ক'রে নিজ নিজ 
অভিজ্ঞতা-সহায়ে তা যাচিয়ে বাজিয়ে নিতে 


তার 


করে 


বলতেন । ধর্ম-নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষাণ-প্রণীলীগুলি 
জানিয়ে দিতেন তিনি, এমনকি বিভিন্ন রুচির, 
বিভিন্ন ধাতের ও বিভিন্ন যোগাতাঁর অধিকারী- 
দের জন্ত বিভিন্ন পথও নিদিষ্ট কবে 
দিতেন। মাঁনব-অনন্তত্বের ব্যাপক ও গভীর 
জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার শিক্ষা 
প্রণালী এবং তা কখনো যুক্তিবিবোধী হ'ত ন1। 
শ্রীবীমরষ্ণের এই সব আচরণের ভেতর, কার 
ক্ষিপ্রপ্রদন্ত সরস গ্রতুান্তরের অস্তরস্থ অস্তঙ্দৌ 
যুক্তির ভেতর, এবং তাঁর জ্ঞানীলোকবী উপমায় 
বিচার ও সংগঠন-শীল কল্পনার বিস্ময়কর 
মামঞ্লস্তের ভেতর নরেন্দ্রনাথ শ্ররামুষের আর 
একটা দিকের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাঁহদুষ্টিতে 
শ্রারামরুষ্ণের ভাবপ্রবণ দ্িকটিই নজরে আলত ; 
তার এই বুদ্ধিপ্রদীপ্ত দিকটিরও সন্ধান পেয়ে, 
তার মধ্যে হয় ও বুদ্ধির এই অনন্থসাঁধারণ সমন্বয় 
দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন নরেক্জ্নাথ। 
এর সঙ্গে নিজের ধাতের তুলনা ক'রে পরবর্তী- 
কালে নবেজুনাথ কবিস্থলভ স্থললিত ভাষাক্গ 
বলেছিলেন, “বাইরে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভক্ক 
কিন অন্তরে ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী।*" আমি হচ্ছি 
এর ঠিক বিপরীত” এত সব দেখাশোনার ফলে 
তার পুর অবজ্ঞার ভাব ক্রমে প্রার্থনার রূপ 
নিল; কঠিন দুর্ভেছ্য পাষাণ কোমল হয়ে খনকের 
কাছে আত্মসমর্পণ করল, পাষাণ ভেদ করার 
কাজও হ'ল শুরু। 

প্ররামরঞ্চের কথার মুল্য নিজ উপলন্ধিসহায়ে 
যাচাই ক'রে বুঝে নেবার জন্ত নরেঙ্নাথ টার 
ওুজন্ী মনের সব আগ্রহ, সব উৎসাহ কেন্তরীতৃত 
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ক'রে অধ্যাত্বসাধনা শুরু ক'রে দিলেন। গ্রকূর 
নির্দেশ মতো বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি অনুসরণ ক'রে 
চললেন তিনি। এ দাধনাকে সম্পূর্ণ যুক্তি- 
সম্মত পরীক্ষা প্রণালী বলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 
গ্রহণ ক'রে তিনি মন প্রাণ ঢেলে দিলেন এতে । 
এ সময় নরেন্ত্রনাথের ভেতর যে পরিবর্তন 
এসেছিল তাঁকে অদ্ভুত পরিবর্তন, তর্ক- ও 
সিদ্ধান্ত ধারার একেবারে জচিন্তনীয় আমূল 
পরিবর্তনই বলতে হবে। আধুনিক ভারতের তৎ- 
কালীন প্রসিদ্ধ যুক্তিবাদী দার্শনিক শ্রত্রজেন্্রনাথ 
শীল একসময় তরুণ নরেন্তরনাথের বন্ধু, দার্শনিক 
ও পথগ্রদর্শক ছিলেন , তিনি নকেন্দ্রনাথের 
ধর্মবিশ্বামের এই দিক-পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সে 
সন্ধে নিজম্ব মত্ডামত দিয়ে গেছেন_-” মামার 
চোখের সামনে যে পরিবর্তন ঘ'টে চলেছিল, 
খুব মনোযোগ দিয়ে আমি তা লক্ষ্য ক'রে 
যাচ্ছিলাম । ধমভাব-বিহ্বলতা ও কালীপুজাবূপ 
ধর্মানষ্টান-পদ্ধতিকে আমার মতো একজন 
বেদাস্তবাদ, হীগেলের মতবাদ ও বিপ্রববাদের 
উগ্র তরুণ পুজারী যে কি চোখে দেখতো, 
তা সহজেই অস্তমেয়। যখন দেখলাম, আমার 
কাছে যা অজ্ঞেয়। অতি-গ্রারৃতিক রহস্টবাদ 
বলে মনে হত, তারই ফাদে ধরা পড়েছেন 
বিবেকানন্দের মতো স্বাধীনচিস্তাশীল, আজন্ম 
কালাপাহাঁড়ী-ভীবাপন্ন, নবভাবশষ্টা, প্রবল- 
প্রভাব বুদ্ধির অধিকারী এবং অপরকে নিজের 
ভাবে টেনে আনার মতো শক্তিমান একজন 
পুরুষ, তখন আমার বিশুদ্ধ যুক্কি-দর্শনের কাছে 
সেটা একটা হেয়ালীর মতোই ঠেকল) এর 
কোন রহস্তই তখন ভেদ করতে পারিনি ।” 
একদিন বেদাস্বেঁক্ত চৈতন্তসগার সর্ব- 
ব্যাপিত্ব নিয়ে নরেন্্রনাথ ও তাঁর আরো 
কয়েকজন শুকুভাঁই মিলে খুব হাদি-ঠাট্রা 
করছিলেন। বিষয়টিকে মাত্রাহীন ভাবে অতি- 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 
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রঞ্রিত ও হান্যকর বলে মনে হচ্ছিল তাদের । 
ঠান্টরী করে তারা বলছিলেন, “এই ঘটিটাও 
ঈশ্বর 1--.এই মাঁছিগুলোও ঈশ্বর!” আর হেসে 
গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। এমন সঙয় ভাবাবিষ্ট 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে এসে নরেন্ত্রনাথের কাছে 
এগিয়ে গিয়ে তীঁকে স্পর্ন করলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
নরেজুনাথের অন্টভূতিতে ইন্জিয়গ্রানত স্ুলঙ্গগৎ 
চৈতন্তময় জগতে রপাঁয়িত হ'ল-সকলের 
ভেতর, চেতন-অচেতন সবকিছুর ভেতর তিনি 
সর্ববাপী আনন্দময় এক শুদ্ধ চৈতলোর অস্তিত্ব 
প্রতাক্ষ করতে লাগলেন । বাঁড়ী কিরে যাবার 
পরও তাঁর এই সবভূতে ঈশ্বরদর্শন চলতে 
থাকল; যা দেখেন, স্পর্শ করেন, তাঁরই ভেতর 


ঈশ্বরকে দেখতে লাগলেন । তীর এই 
আধ্যাত্সিক ভাবাবেশ কয়েকদিন যাবৎ বয়ে 
গিয়েছিল। 


খপ ও দারুণ দারিদ্রোর মধ্যে সংসারটিকে 
ডুবিয়ে দিয়ে ১৮৮৪ খৃষ্টাকে নরেন্তুনাথের পিতা! 
দেহতাগ করলেন 7 নরেজরনাথই ভাইদের মধ্ো 
বয়পে বড় ছিলেন; কাঁজেই সাহস নিয়ে এই 
ছুঃসহ পরিস্থিতির সম্ষ্খান হবাঁর জন্য উদ্ণে-পড়ে 
লাগতে হ'ল তাকে । কোন রঝুকমে বেচে 
থাকার জন্য কঠিন ও করুণ সংগ্রাম শুরু হ'ল, 
যার ফলে জীবনের কঠোর বাস্তবতার স্পর্শ 
লাগল এই তরুণ সত্যান্থেধীর মনে । চারপাশের 
জগতের শ্বরূপ সম্বদ্ধে মোহ কেটে যাওয়ায় 
হদয়ে যে ধারণ আঘাত লাগল, সে আঘাতে 
আরাম-কেদাবায় বসে চিস্তা করা কৈশোরের 
দার্শনিক তত্বগুলি শতধা চূর্ণ হয়ে গেল? 
দক্ষিণেস্বরের পুণাত্বা ঝষির প্রেরণায় মনে 
সম্থরতি ঘে বিশ্বাস গড় উঠছিল, যৌবনের সে 
বিশ্বামও ভেঙ্গেছুরে গুঁড়ো হয়ে গেল। বাহা- 
প্রলেপ ও চাঁকচিক্য টুটে যাওয়ায় সমাজকে 
এখন পৃতিগদ্ধময় একটা মৃতদেহ বলে মনে 
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হ'ন-যা দ্বেখলেই বমি আসে। সমাজের 
নির্দয় অন্তজীবনের লঙ্গে ছুংখকর সংযোগের 
ফলে তিনি হতাশা-ক্ষুন্ধ হলেন ; মনে মাহষের 
প্রতি স্বণা জাগল। তার বিক্ষুব্ধ চিত্ত জগৎ ও 
জগৎ্-অষ্টার বিরুদ্ধে দাড়াতে উদ্যতগ্রায় হত্ধে 
উঠল। সববিষয়ে ভ্রাক্ষেপহীন সারলা নিয়ে 
নিজের শোচনীয় অভিজ্ঞতার যে মর্স্্দ কাহিনী 
তিনি বিবৃত করেছেন, তা থেকেই বোঝা! 
যায় যে, সহান্তৃতির অভাবে তার গবিত 
হ্বদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, মাথা ঘুরে 
গিয়েছিল £. “অনাহারে নগ্রপদে চাকরির 
আবেদন হাতে নিয়ে ছুপু্ের শ্রচগ রোদে 
আফিস থেকে আফিসে ঘুরে বেড়াতাম, সব 
জায়গ] থেকেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হ'ত। 
মংমারেক সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষ- 
ভাবে হ্থায়ঙ্গম করেছিলাম যে, স্থার্থশৃন্ত 
সহান্ভৃতি এখানে অতীব বিরল-_ছুরবলের 
দরিপ্রের স্থান এখানে নেই। দেখতাম, ছুদিন 
আগেও যারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র 
সহায়তা করার স্থযোগ পেলে নিজেদের ধন্য 
জ্ঞান করেছে, সময় বুঝে তাঁরাই এখন আমাঁকে 
দেখে মুখ বীকাচ্ছে এবং ক্ষমতা থাকলেও 
সাহায্য করতে চাইছে না। দেখে শুনে 
কখনো কখনো সংসারট দানবের রচন] ব'লে 
মনে হ'ত | মনে হয়, এই সময় একদিন রোদে 
ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্কা হয়েছিল 
এবং নিতান্ত পরিশ্রাস্ত হয়ে গড়ের মাঠে 
মহ্থমেপ্টের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম। ছু- 
একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল। তাঁদের মধ্যে 
একজন বোধহয় আমাকে সাত্বন! দেবার জন্য 
গেক্পেছিল--বহিছে কৃপাঘন ত্র্বনিঃস্বাস 
পবনে"'ন? শুনে মনে হ'ল, মাথায় যেন কে 
লাঠি মারছে। মাও ভাইদের নিতান্ত অদহায় 
অবস্থার কথা মনে পড়ায় ক্ষোতে, অভিমানে 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্ষ-_-৩র দংখ্যা 


নিরাশায় বলে উঠেছিলাম, “নে, নে. চুপ 
কর, থিদের জলা ঘাঁদের আত্মীয়গণকে 
কষ্ট পেতে হয় না, খাওয়া-পরাঁর অভাব যাদের 
কখনো সইতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া 
খেতে খেতে তাদের কাছে এরূপ কল্পনা মধুর 
লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত; 
কঠোর সতোর সামনে দীড়িয়ে এখন একে 
বিষম ব্যঙ্ষ ঝলে মনে হচ্ছে । আমার কথায় 
বন্ধুটি বোধহয় নিতাগ্ ক্ষুপ্ন হয়েছিল_দারিদ্রোর 
কী কঠোর পেষনে মুখ থেকে এ কথাগুলো 
বেরিয়েছিল, তা পে জানবে কি কবে? 
সকালে উঠে গোপনে খবর নিয়ে যেদিন জানতে 
পাধতাম ঘরে সকলের মতো] খাবার নেই, হাতে 
পয়লা ও নেই, মেদিন শাকে “আমার নিমন্ত্রণ 
আছে? ঝ'লে বেবিষে যেতাম ; কোনদিন সামান্য 
কিছু খেয়ে, কোনদিন উপোস ক'রেই কাটিয়ে 
দিতাম। ধনী বন্ধুরা কখনো! কখনো৷ তাদের 
বাঁড়ীতে গিয়ে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানাতো, 
কিন্তু আমাব আর্ধিক দুরবস্থার বিষয় খবর 
ন্বোর কৌতুহল তাঁদের ভেতর প্রায় কাঁকবই 
হ'ত না। আমি নিজের মনের ভেতরই তা 
চেপে রাখতাম ।” 

যে জগতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে 
মারা যায়, সে জগতের অঙ্টা করুণাময় 
ঈশ্বর! নরেন্ত্রনাথের মনে এরূপ ঈশ্বরের 
অস্তিতে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো । 
তাঁর মানসরাজ্যে প্রারামকষ্ণের আধ্যাত্মিক 
বিজয়-অভিযানের পূর্বের ঘে সন্দি্ধতা মনের 
গভীরতর প্রদেশে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, 
তা এখন সার্পে বেরিয়ে এসে তার মনের 
ওপ্ব নিজের প্রভাব বিস্তার ক'বে বদল এবং 
গ্রকাশ্ততাবে ঘোষণা করতে লাগল-_দেখে 
শুনে জগৎটাকে পিশাচের হষ্টি বলেই মনে 
হয়, এর মূলে কোন করুণাময় মঙ্ষলমন্ধ ঈশ্বর 


চৈত্র, ১৩৭৪ ] 


নেই। ইতিপূর্বে জন ট্রয়ার্ট মিলের বই পড়ে 
প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে অমক্ষলের পূর্বাভাষ 
তিনি একটু পেয়েছিলেন, যার বাস্তব স্পর্শ 
লাভ ক'রে তিনি মর্গাহত হয়েছিলেন, এখন 
তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতে] তাঁর '৪পর ফেটে 
পড়ল। তার হৃদয়রূপ পাষাণ হেদ ক'রে থে 
খননকার্ধ শ্রীরামরু্ শুরু করেছিলেন, ভয়াবহ 
দারিদ্রোর অভিজ্ঞতা ও আম্মীয়ন্বজনের 
উদাসীন সে-কাজে সত্যই বিস্ফোরক-প্রয়োগের 
কাজ করল। সে বিস্ফোরণে হার সুখ" 
লালিত বুদ্ধিবৃন্তিকেন্তিক জীবনরূপ বহিস্তরটি 
ভেঙ্ষে গিয়ে ভেতর থেকে আধাত্মিকতা স্ন্ধে 
বঙ্ছমূল অবিশ্বারূপ গন্ধকজ'ত জয়াট আবর্জনা, 
গুলো বের হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে তিনি 
বিকট ধুম এবং গলিত উত্তপ গিবিশ্রীব 
উদগীরণ ক'রে চললেন। সর্ববিধ আন্তিকা- 
ভাবের ওপর তাবু কথাগুলো বোমার মতো ফেটে 
পড়তে লাগল । তীর গবৌন্নত বিদ্রোহী মন 
ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদের মাতো| 
মাথ! তুলে দাড়াল। 

বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভুল বুঝলেন তীকে। 
তার অস্থরে দিবা আনন্দের চিবঙ্গন ধারার 
উত্ম-মুখ আবৃত ক'রে যে বিস্ফোরক পদার্থ গুলি 
জমে ছিল, সেগুলিকে সরিয়ে দেবার যোজনেই 
যে তার এই নাস্তিকতার বজ্রনাদ, দেকথা 
তখন তাদের ধারণাঁতেই এলো লা! কাজেই 
তাকে নিন্দা করার লোকের অভাব হ'লনা, 
তারা ব'গে বেড়াতে লাগলেন যে, নরেন্ত্রনাথ 
নান্তিক হয়ে গেছেন, বোধ হয় লম্পটও 
হয়েছেন, সশোধনের কোন আশাও নাই আব 
শীরামরু্ণ কিন্ক নরেন্রলাথের প্রতি বিশ্বী 
অটল বেখেছিলেন, উদশগীরণেত্ ফলে নবেন্ত্র- 
নাথের হৃদয়ে সঞ্চিত ঈশ্বরে-অবিশ্বাসরূপ বাহ্‌ 
আবর্জনা কখন নি:শেষ হয়ে যাঁবে, ধৈর্য নিয়ে 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


১৫১ 


সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি । গুরুর 
এই সীমাহীন ভালবাঁপা- ও ধৈর্ধ-প্রসঙ্গে পরে 
তিনি বলেছেন, “একমাত্র শ্রারামকুষ্চই আমার 
ওপর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন + আমার যা ও 
ভাইবা পর্যন্ত তা রাখতে পারেন নাই । আমার 
প্রতি তার অটল বিশ্বাপই তার সঙ্গে আমার 
চিরমিলন ঘটিয়েছিল। ভালবানা কাঁকে বলে, 
তা একমাত্র তিনি জানতেন |” 

বেশ দীর্ঘদিন একটান! যন্ত্ণা-ভোগের পর 
নরেন্দ্রনাথ ঘখন শারীরিক ও মানসিক অবসাদের 
শেষসীমায় এসে পৌছেছেন, তখন হঠাৎ একদিন 
বিস্মিত হয়ে দেখলেন, প্রায় অলৌকিক ভাবে 
তীর ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতার ধারা হু-হু 
কারে বেরিয়ে আসছে, এধরনের অশভূতি 
তার জীবনে এই প্রধম। উৎস-মুখের আবরণ 
ক্রমে পাতল! হয়ে আসছিল, সেই মুদ্ৃতে একটা 
ছোট ছিদ্রপথ হয়েছিল তাতে, আর তার 
ভেতর দিয়েই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তরল ধাঁবা 
বেরিয়ে এসে ভার মনের ভেতর যেটুকু সন্দেহ 
ও বিভ্রান্তি তখনো অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকুই 
ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল। সহসা- 
প্রদীপ্ত শ্বজ্ঞা-সপ্তাত জ্ঞানালোকে হৃদয় ভরে 
উঠল। মে আলোকে তিনি দেখতে পেলেন 
ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে জগতের দুঃখকষ্টের 
পামগ্রস্তবিধান কিভাবে সম্ভব হয়। এই 
অন্ুভূতিলাভের পূর্বে অসীম হতাশা ও 
শাখীরিক অবসাদে তিনি পপের পাঁশে একটা 
রোয়াকের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন; এখন 
অনিধচনীয় আননাধারায় সাত হয়ে মুগশিশুর 
মতো হালকা শরীর নিয়ে সেখান থেকে 
উঠে পড়লেন । স্বজ্জাসহায়ে জানতে 
পারলেন যে গাহস্থা-জীবন যাপন করার জন্ত 
তিনি পৃথিবীতে আসেন নাই। 

(ক্রমশঃ ) 


যুক্তি বিজ্ঞান ও ধর্ম 


অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


একট! গ্রচলিত ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান 
যুক্তি-নির্ভর এব ধর্ম বিশ্বাস-নির্ভর এবং এটাই 
নাকি এদের মৌলিক পার্থক্য। অনেক 
গ্রচলিত ধারণার মতোই এ ধারণাও সত্য নয়। 
বর্তমান জগতে মান্রষের পক্ষে ধর্মের প্রয়োজন 
পুরনো যে-কোন যুগর থেকে কম তো নয়-ই, 
বরং বেশী। সে-ধর্ম ঘুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার 
কবে নিতে হবে, তবেই গ্রহণ করা চলবে। 

মান্তষের সমস্ত জীবনকে যা” বিধুত ক'রে 
আছে তাই ধর্ম। স্বামীজী ঠাগ পরিচ্ছন্ন ভাষায় 
একে বলেছেন, “ মাঙষের অন্তনিহিত দেবত্ের 
বিকাশই ধর্ম ।” এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে 
কোঁন বিশেষ নামে সনাক্ত করা চলে না। 
দেবন্বের বিকাশ হিন্দুর মধো যতখানি হ'তে 
পারে, দুসগমান খ্রীষ্টান প্রকৃতির মধোও ঠিক 
ততখানিই হ'তে পারে । তবে সবটাই নির্ভর 
করছে, সে কেমনভাবে জীবন গঠন ও 
পরিচালনা করবে তার ওপর | একটি বিশ্ব" 
জনীন ধনের প্রয়োজন বর্তমানে সবাধিক _ এখন 
একে কবির ভাষায় “মানুষের ধর্ম বা অন্য যে- 
কোন আখাই দিই না কেন। 

একথা অবশ্াই শ্বীকার্ধ, যে-কোন ধর্মের 
প্রাথমিক স্তরে বাভন্ন অন্ধ বিশ্বাস কাজ করেছে 
এবং ছুর্ভ!গ্যক্রমে তার পুনধাবির্ভাব এখনও 
হয় মাঝে মাঝে । এর কারণ--শ্বার্থসিদ্ধি 
“দেবত্বর বিকীশঙ নিশ্চঘই নয়। সব প্রচলিত 
ধর্মেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শোষণের কথা 
দর্জজনবিদিত | হাঁল আমলে ধর্মকে রাজনৈতিক 
উদ্দেস্টে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কর! হয়েছে তাও 
কারুর অঙ্জান] নেই । বিজ্ঞানকে ও অনুরূপভাবে 


ব্যবহার করা হচ্ছে; কিন্ত তাই ব'লে বিজ্ঞানকে 
কেউ অভিযুক্ত করে না। ধর্ম 'মনের আফিং” 
অতএব নিথ্ধিধায় পরিত্যাজা-_-এই মতবাদ কিন্ধু 
সহজেই গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান ও ধর্মকে 
এই বিপরীত দৃষ্টিতে দেখার কারণ কী? ধর্মের 
মূল কথা যে যুক্তির দুঢভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
তা" জানা না থাকার দকুনই এই বিভ্রম 
হচ্ছে। 

একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখা ভ।ল-_--যুক্তি 
ও বিশ্বাস পরস্পর-বিরে'ধী, এ ধারণা কিন্ত 
অনেকাংশে অসভা। যখন কোন গাঁভষের 
যুক্তির উপরই একান্তভাবে নির্ভর করার প্রবণতা 
দেখা যায় তখনও একথা সঙা যে, ভার নিজের 
যুক্তির অন্রাস্ততার ওপর তার অগাধ বিশ্বাদ 
আছে ব'লেই সে ওকপ করছে। এছাড়া, আজ 
যেটা যুক্তি, কাল তা' বিশ্বাসে পরিণত হ'তে 
পারে । যেমন ধরুন. স্যাৰ আইজ্য।ক নিউটনের 
“গতির তৃতীয় স্বর” ('প্রতে।ক ক্রিয়ার একটি 
সম প্রতিক্রিয়া আছে') যুক্তির ভিত্তিতে 
প্রমাণিত হয়েছিল এবং এখনও হ'তে পারে। 
কিন্ত আমরা প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে একে 
সত্য বলে ধরে নিই; কারণ নিউটনের কথায় 
আমাদের বিশ্বাস আছে। অথবা আধুনিক 
পদীর্থবিগ্ভায় ইলেকট্রন ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হয়েছে; আমরা চোখে না দেখলেও তা? 
বিশ্বাস করি, কারণ পদাথবিদ্দের যুক্তির ওপর 
আমাদের বিশ্বাস আছে। এরকম অজশ্র 
ৃষ্টাস্ত তুলে ধরা যায়। এর দ্বারা একটি কথাই 
প্রমাণিত হয়্-যুক্তি ও বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে 
পরস্পরবিরোধী তো নয়ই, বরং ছাত-ধরাধরি 


ঠচত্র, ১৬৭৪ ] 


ক'রে চলে। মহামুনি পতঞ্জলি একে বলেছেন, 
“আগম”-প্রমাণ ; ইংরেজীতে বলা যাঁয় ৮০1628 
অথবা তর্কশান্ত্রের পরিভাষায় 
58100060601 80 81800001010” | মতে 
অবিশ্বীস বা সংশয় দেখা দিলে অবশ্যই যুক্তিকে 
আশ্রয় করতে হবে এবং বিচারের মাপকাঠি 
হিসাবে ধরতে হবে। 

সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর একটি বিশ্বজনীন ধর্ষের 
বর্তমানে কেন এয়োজন, এপ ধর্ম আদৌ আছে 
কিনা বা সম্ভব কিনা, থাকলে আধুনক 
বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন হর্বে-এসব 
প্রশ্ন বিশদভাবে আলেঠচনীর সময় আজ এসেছে । 
একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ভা সম্ভব নয় মোটেই, তবে 
প্রধান বক্তব্যগুলি অন্ততঃ স্ত্রাকারে এখানে 
তুলে ধরা যেতে পারে। 

বিংশ শতাবীতে ছুটে বিশ্বদুদ্ধ হয়েছে। 
তৃতীয় আর একটির সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া 
যাচ্ছে না, যতক্ষণ পারমীণবিক অন্ত্রপস্তার ও 
অন্যান্ত ক্ষেপণাস্্রে সজ্জিত হয়ে বরণমুখী রাষ্ট্র 
সমূহ অবস্থান করছে। রণপিঞ্চ হ'তে তাদের 
আর কতক্ষণ? বর্তমান বৈজ্ঞানিক উল্লাতর 
সঙ্গে তাঁল রেখে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে এ 
যুদ্ধের আবির্ভাব ও অবসান হ'তে পারে? 
কিন্ত মাঝখানে নিশ্চয়ই রেখে যাবে মানুষের 
বহু শতান্বীর আয়াসসাধ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
একটি বীভৎস ধ্বংসসূপ। একেই মহাপ্রলয় 
বলে কিনা জানি না। তবে আত্মহা মানুষ যে 
একটা প্রলয়স্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাড়িয়েছে, 
সবার যথেষ্ট প্রমাণ জাতির অভ্যন্তরীণ এবং 
আঞ্চরজাতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিদিন পাওয়া 
যাচ্ছে। জ্ত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজয়ের প্রয়োজন 
তাই ছুনিয়ার মানুষের প্রধান লক্ষা হিগেবে 
নিদিষ্ট হওয়ার কাল এসেছে। আত্মজযজের 
বিজ্ঞানের নামই ধর্ম-সে ধর্ম বলে, একের 


836007165গ 


যুক্তি বিজ্ঞান ও ধর্ন 


১৫৬ 


বিকাশই ব। আদল সত্তা এক? কিন্ 
তাকেই আমরা! “বহুরূপে সম্মুখে” দেখতে পাই 
--একং সদ্‌ বিপ্র1ঃ বহধা বদন্তি”, উপনিষদে 
এমন ধরেরই নি:সন্দিপ্ধ, অকুতোভয় ব্]াখ্যান 
আছে। পরিষ্কার বলা হয়েছে_- 
“সর্বত: পাণিপাদং তৎ সবতো হক্ষিশিরোমূখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমলৌকে মবমাবৃত্য ভিষ্ঠতি ॥” 
একই পরমসন্ডা বিশ্বচরাঁচরে অন্তন্থ্যত হয়ে 
আছেন--তীকে এখন যে নামেই ডাকা হোক 
নাকেন। 

আধুপিক পদাথবিদ্ধা একই তত্বের দিকে 
চলেছে মনে হয়) বুক্তি দিয়েই অবশ্ত এ সত্য 
পাওয়া গেছে যে, বস্তু (70889) ও শক্তি 
(579185)  আলাদ। কিছু নয়; একটি 
অপরটিতে নরস্তর রপান্তরিত হয়ে চলেছে-- 
আইনস্টাইন বহুদিন পৃবেই প্রমাণিত করেছেন 
যুক্তি ও গবেষণার সাহায্ে। কিন্ত একটি 
দ্বৈতৈর (5089105 £7৭ 51809 ) সম্মখান হয়ে 
পদাথবিজ্ঞান আর পারছে না। 
ভারতীয় দশনের দ্বৈত, যেমন 'গাণ ও আকাশ' 
বা পুরুষ ও প্রকৃতি” কিন্তু এক, অদ্বিতীয় 
ত্র্ষে গিয়ে লীন হয়েছে। (50 ও ৪1৪9৪-ও 
যে বস্তুত: একই সত্তার অভিবক্তিমাত্র--এ-সত্যে 
উপনীত হবার জন্য পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্‌দের 
আকুলতভার সীমা নেই। এর নজীর মেলে 
আইনস্টাইনের "0০1590 ম1910 719968:07+এ | 
অদ্বৈত বেদাস্ত বহু শতাবী পূর্বে এক 
সত্তা বা ত্রন্মেব কথা আশ্্য ম্বচ্ছতা ও 
নিভীকভার সঙ্গে ঘোষণা করেছে। 'ব্রহ্ষণ এই 
নামকরণ সবার মণঃপৃত না হ'তে পারে, 
হদুয়ানির গন্ধও হয়ত এর মধ্যে অনেকে 
পেতে পারেন; কিন্তু তাই বালে এব সত্যতা! 
এবং মুল যুক্তিগ্রাহুতা৷ বিন্দুমাতজ ক্ষুণ হয় না। 
ছুনিয়াঙ্থদ্ধ সবই যদি একই সম্ভার বিকাশ 


এপ্ডতে 


১৪ 


হয় এবং তা” সবার জানা থাকে তবে বিরোধ 
ও সংগ্রামের স্পৃহা আর থাকে না। ছুতাগ্য- 
ভ্রমে এ সত্যটি আমাদের অধিকাংশের জানা 
নেই। যাঁদের জানা আছে তাদেরও সেইমত 
উপলব্ধি হয়নি। অপামর জনসাধারণকে 
এই সত্য জানানোর প্রয়েজন আজ দেখা 
দিয়েছে, কারণ সাধারণ মান্য আজ সব" 
চাইতে পচেতন। শ্বামীজী তাই বলেছেন £ 
“বনের বেদাস্তকে ঘরে আনতে হবে,” বেদোস্তের 
মতো সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহহ একটি বিশ্বজনীন ধর্ষের 
গ্রযোজন বর্তমানে বশেষতাবে দেখা য়েছে। 
যার বা" ধম (1হন্দু, মুগলমান, আষ্টান ) তা? 
নিয়েই সেথাঁক? কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে 
হবে, আরা এক সভারই বিভিন্ন কা শমাত | 
পূর্ণ ধামিক হক্ই পুর্ণ ধ্ম-শিতপেক্ষ হওয়া 
অন্ভব- ্রবামকষের জীবন এর জওস্ত প্রমাণ। 
তিনি যখন বলেন, একই 'জল” তাকে কেউ 
বলে পানি”, কেউ বলে “ওয়াটার”, কেউ-বা 
বলে "৪৫8 ; অনুরূপভাবে একহ পরমসন্তা, 
কেউ বলে স্টিশ্বর", কেউ বলে “আল্লা”, কেউ 
বলে 'গড”, তখন বুঝতে কিছু অহ্বিধা হয় 
না। বিবোধের ভাবও অন্তত: সামায়কতাবে 
মন থেকে মুছে যায়। কবি যখন বলেন £ 

“বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে 

কে মোর আত্ম-পর 3 
আমার দেবতা আমাতে জাগিলে 
কোথায় আমার ঘর 1” 

তখনও একই ধরনের এক্যাঈভুতি আমাদের 
মনে জাগে। 

ম্থতরাং সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রাণে সাড়া 
জাগাতে পারে এমন ধন আছে বইকি এবং 
এই ধর্ম সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর । জৈব অস্ভিত্বের 


যেমন ক্রমবিকাশ (9৮০188102 ) এবং ক্রম" 


লক্কোচন (1০050158100 ) লব সময়েই ছিল 


উদ্বোধন 


[ 4৯তম ধর্ব _৩ষ্ব সংখা! 


এবং আছে, তাত্বিক আলোচনায় তেমনি 
বরাবরই বিশ্লেষণ (80815819) এবং সংশ্সেষণ 
(৪52৮8৪1৪ ) ছিল এবং আছে। বিশ্লেষণের 
দৃষ্টিকোণ থেকে “বহুই, সখদ] বিছ্বমান, আর 
সংশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে একই" চিরস্তন 
সত্য। সংগলেষণের বৈশিষ্ট্য হ'ল সামান্তীকরণ 
(8909:511588100 ) 1 সামান্ধীকরণের প্রধান 
লক্ষণ আবার আপাতবৈষম্য বা বহিরঙ্গের 
বিভেদকে পরিত্যাগ ক'রে অন্তরঙ্গ এক্যকে 
খুঁজে বার করা। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলেই 
বিষক্কটি পবিষ্ণার হবেট্রামে বা বাসে ঘখল 
চড়, খন মাহুষে মাজষে বিভেদ করা হয়; 
100198) ৪৪৮৮ লেখা থাকায় নর-নারী-বিভেদ 
গীকৃত হয় বিশেষভাবে । কিন্তু অন্ত গ্রাথার 
যেমন, £911106 57)90169---08॥ 61891 11010) 
98০, অথবা %30%109 91160:69---00৮/১ 70.0810) 
থেকে মাছষকে (802৮0 
৪])90199 ০: 1)0200 ৪8908) যখন পৃথক 
বাল তখন মানুষের 3860281765-কে 0176” 
29০95 হিসেবে ধরি, নরনারীবিভেদ ঘুচে 
যায়। আবার গুাণিজগঘকে যখন জড়পদ।থ 
থেকে পৃথক বাল, তখন 98980:--29৪9০- 
81০৪-কে 0)1167501% হিসেবে ধরি 8 মানুষ 
গরু, বাঘ, [সিংহের ভেদ তখন দেখি না_ 
সবাই এব নড়ে-চড়ে, খায়-দাম্, ঘুমায়, বংশ- 
বৃদ্ধি করে) জড়পদার্থ তা' করে না। এর 
থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে-_সামান্তী- 
করণ যত ব্যাপক হচ্ছেঃ তত আপাত-বিভে্বকে 
কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং মূল এক্যকে 
জোর দেওয়া হচ্ছে। সামান্তীকরণের চূড়ান্ত 
সীমা হ'ল শুদ্ধসত1--"সদেব সৌম্য ইদমগ্রে 
আসীৎ।” একেরই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসক্কে চন 
বিশ্বরাঁচর জুড়ে বরাবর চলেছে ) যার যুক্তিতে 
এখন যতটুকু ধরা পড়ে--সবার যুক্তি কিছু 


7150205 €6০, 


চৈত্র, ১৩৭৪] 


ন্মান নয়। স্থামীজ্সী যখন বলেন, অলৌকিক 
ব'লে বাস্তবিক কিছু নেই, তখন এই অর্থেই 
তিনি উহা বলেন। বাস্তবিক বিশ্বপ্রক্কতি বা 
মানবপ্রক্তিকে আমরা কতটুকু জানি? 
আমাদের জানার পরিধির বাইবে হলেই তা” 
আমাদের কাছে 'অলৌকিক বলে মনে হয। 
আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বপ্রক্কৃতির দুর রহস্ত- 
জালকে যুক্তির সাহাযো ছিন্ন করতে গিয়ে 
এক পরম এঁক্যের আভাসমাত্র পেয়ে ফিরে 
ফিরে আলছে। অদ্বৈতবেদান্ত মাষের অস্ত: 
প্রন্কতির নিগৃঢ মায়াকে ঘুক্ির আলোকে 
তন্ন তত্র কারেখু্জে পেয়েছিল পত্রম একোরু 
সন্ধান, বলতে পেরেছিল নিঃসংপয়ে_ 


*ভিগ্যিতে হৃদয় গ্রন্থিশ্হিম্তস্তে সর্বনংশয়াঃ | 
্ষীয়ন্তে চাশ্য কর্মাণি তন্মিন্‌ দুষ্টে পরাবরে 1” 


ঘুক্তি উপায়মাত্র ; সত্যে উপনীত হওয়াই 


জীত্রশঙ্করাচার্ঘকত “বেদাস্তকেশরী 


১৫৫ 


লক্ষা। বিজান ও ধর্ষ উভয়ের ক্ষেত্রেই মূল 
লক্ষা অভিন্ন_-তা হ'ল সত্যলাভ। এই সত্য- 
লাভের জন্ত উভয়েই যুক্কিকে তৃপ্ত করতে 
চায়! কিন্তু এই যুক্তি তর্কমাত্র নয়__পতগ্চলি- 
নিদিষ্ট তিন প্রকার প্রমাণই [ প্প্রতাক্ষান- 
মানাগমাঃ প্রমাণানি”-০১) প্রতাক্ষ 89০6 
06168180000 শ্ননুয়ান £10109008 ) 
এব (৩ 'আগম  (প্রত্যক্ষদ্্টার কথা, 
2৮0৮৮ )] £যোক্বনমত এর দাবা গৃগীত 
হয়ে থাকে | এস্সপা পিজ্ঞানচর্চাস্ যতখানি 
সতা, পর্ণক্ষসন্ধানেগ ততশনিই সা । স্কৃতরাং 
ঘুক্দট ত'ল দেই পেড়, যণ আবুনিক বিজ্ঞান 
ও সনাঁতিন ধর্দের মিলল সাধন কমতে পাবে। 
পৌভাগোর কথা, আধুনিক ছুনিয়রু দেবা 
মনীষীদের নজব এইদিতক একটু একটু কৰে 
পড়ছে; আগামী কালে আর৪ পড়বে 
একথা নিশ্চিত ! 


রী শ্বীশঙ্করা চার্ধ-রুত 'বেদান্তকেশরী' 
[ অন্বাদ: পূর্বপ্রকাশিতের পর ] 
অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য 


সাত্বিক বৃত্তিতে যার হয় প্রতিচ্ছবি, 
আবির্তাৰ সন্তগুণী গ্রানণে হয় যাব, 

দেখা! দে শিশুযুবা বৃদ্ধ-আদিরূপে, 
শবীর-বিকারে যার না হয় বিকার, 
তাহার উত্তম গতি কর্তব্য জানিয়া 
বিচক্ষণ জীব তারে, সন্কল্লে অচল, 
অভ্যাসের বশে করি দেবস্ছে উন্নীত, 
উতর লন নিঃসংকল্প করিয়া অন্তর 8৪৫ 


কামনার অন্ত মনে হয়ে শৃন্ট কাঁষ, 
কাম্য আত্মামাত্র, স্রথলায়বে মগনঃ 
আত্মলাভে হয়ে আপুকাম. দেহলয়ে 
চরম অবস্থা'পরে করে অবস্থান । 
দেহাস্তে তাহার প্রীণ পুনঃ না জনমে, 
প্রবেশ না +০॥ পুন্ধার দেহান্তরে। 
পরপর দ্বকারণে পরম আত্বায় 

হয় তাহা লীন-_যথা৷ লবণ সাগরে 1৪৭ 


১৫৬ উদ্বোধন 


সাগরের জল যদি হয় ঘনীভূত 

লোকে তাহ যেন্প সৈষ্ধব নাম ধরে, 
পুনরায় জলধিতে করিলে নিক্ষেপ 
লীন হয় তাহা, নামরূপ পরিহরে, 
সেইমত আত্মজ্ঞানী পরমাত্মা সনে 
মিশি যায়? চিন্ত মিশে চক্্রিমীর সনে, 
অনলে বচন, স্থুধে চক্ষু, পরিণত 

হয় রক্ত -আদি জলে, শ্রবণ গগনে ॥3)৭ 


ছুপ্ধমাঝে স্ব যথা হয় পরিজ্ঞাত 

মাধুষে পৃথক্‌ বলি, ঠিক তাবি সম 
লোঁকাঁচাঁরে জীব হতে ব্রদ্ধ বিলক্ষণ। 
তবু তায় শ্রাস্থি হতে বিশ্রাম পরম 

যা লভিলে অন্ত লাভ তৃন প্রায় গণে। 
যেথা কভু শাহি হয় ভীতির উদ্ভব, 
নিবিড আনন্দরূপে স্কুর যা শস্ারে, 
অমৃত তা জেনো, আর বিনশ্বব সব ॥৪৮ 


তস্ধ দিয়] ওতপ্রোত বিস্তৃত বসন 

বিবিধ বিচিত্র বর্ণে সর্ত্র বঞ্চিত; 

বিশ্লেষণে বিচারিলে তাহার স্বরূপ 

বস্ত্র হয় সুত্রমাত্রে শেষে অবদিত। 

সেইমত বিশ্ব এই বিচিন্্র রচনা, 

গিরি পুর গ্রাম নর পশুর আবাস, 

বিরাটের মৃলরূপে প্রোত ইহা, আর 

বিরাট আকাশে, তথা ব্রন্মেতে আকাশ ॥৪৯ 


উপাধির ভেদে প্রতিবিস্ব বূপে বূপে, 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তার, যেন নানা বেশ ) 
্রষ্টা এক, জলমাঁঝে হয় অন্যরূপ 
প্রতিচ্ছবি দিকে দিকে অসংখ্য অশেষ । 
শ্রুতিমন্ত্রে মায়াবলে ইন্দ্র নানারূপ 

উক্ত হন, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইমত 
জীবরূপ ধরি অকশ্মাৎ বুদ্ধি-রূপ 

খ্চ্ছ উপাধিতে যেন প্রতিবিষ্ব-গত ॥৫* 


[ ৭০তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


তত্বজ্ঞ হেরেন নিজ ্তনববুদ্ধিবলে 

রবি সম বিধাতার প্রবল মায়ায় 
কিরণের মত অগণিত প্রতিচ্ছবি 
জীব ভাসে বৃদ্ধি যেথা সাগরের প্রায়। 
যেকপ আকার যেথা হয় দর্পণের, 

মুখ তাতে মুকুরিত হয় মেইমত) 
আদর্শের অন্ধপ্ণপ ব্রঙ্গবন্তব হনঃ 

তবু নিজ সং-স্বরূপে রহেন সতত ॥৫১ 


এক রবি নাঁনা জলে যথা শে।ভ1 পায়, 
নানা পাত্রে নানা ভাবে হয়ে ছায়ান্থিত, 
আঁধারের স্থিবত্ব-চঞ্চল্য অনুসারে 
পরথাম্বা হন নানাভাবে অপিষ্টিত-_ 
ছোট বড নানা জীবে প্রণ্তচ্ছবি সয় 
হন তারি নিজ নিজ শ্বভাবাম্মত) 
বাস্তবিক “সই সেই স্বভাবে অল্প 
পরমা জ্ঞানিচিনে হন প্রতিভাত ॥৫২ 


যেব্ূপ ভাঙ্কর-বশ্মি স্থধাকর গ্রাহে 
প্রতিফলনের ফলে করে বিদ্ুরিত 

নিবিভ নিশীএ-তমঃ গৃহমাঝে পশি, 
কিংবা কাংস্তপাতে যদি হয় বিচ্ছুরিত, 
সেইমত পরমাত্মা বৃদ্ধিতে প্রকাশি * 
ইক্জিয়ের দ্বারে বাহিরিয়া উদ্ভালয় 

রূপ রস গঞ্জ আদি পদার্থসকল, 
্বজ্যোতিতে বুন্তি সব করে প্রভাময় ॥৫৩ 


উপাধির বশে ব্রহ্ম হন প্রকাশিত-_ 

তিন ভাবে_ পরমাস্মা, বুদ্ধিতে সীমিত, 
আর বুখ্িমাঝে শুধু আভাসের প্রায় 
সলিলে গগন যথা ত্রিধা রূপায়িত-__ 

জলে অবচ্ছিন্ন, প্রতিবিশ্বে পরিণত, 
পরিব্যাপ্ত সলিলের বাহিরে ভিতরে । 

পূর্ণ আর বৃদ্ধিগত হলে একীভূত, 

অবিত্থা স্বকার্য সহ অন্তর্ধান করে ॥৫৪ 


স্থপ্টতত্তে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান 


ব্রহ্মচারী অমিতাভ 


ধগ্থেদের নাসদীয় সুক্তে যে বীজ অঙ্কুরিত 
হয়েছিল, তা ক্রমশই শাখা বিস্তার করতে 
করতে পুষ্টিলাভ করেছে বেদাস্তের দু 
ভিত্তিতে । ঠিক তেমনি করেই গীর্জাঘরের 
লঠনের দোলা গ্যালিলিগুব মনে যে রং 
ধরিয়েছিল, তা বিজ্ঞানের পুবোনো ধারণা 
গুপিকে পালটাতে পালটাতে সঙ্জিত হলো 
নতুন রূপে । বস্তুতঃ আজ তাই শঈতব্বের 
কথা বলতে গিয়ে বেদান্ত ও আধুনিক 
বিজ্ঞানের মধো দেখি এক অপূর্ব দাযগসা। 

পেছনের দিকে তাকাতে 
বৈজ্ঞানিকেরা খুজে পেলেন ধুলি-মেঘকে 
(৭০১৪-০1০০৭); ওরাই এ বিশ্বের প্রথম 
বাণিন্দা। আকাশের বুকে হঠাৎ এক শক্তি 
অন্থতব ক'রে বিকিরণ (7715605 ) ছড়াতে 
লীগলো এ মেঘের দল। তীব্র উষ্ণতায় 
জম্ম নিলো বিভিন্ন নীহারিকা (%]ছ্চ )। 
জন্মের পর থেকেই কিন্ত ওরা ভাই ভাই 
ঠাই ঠাই। তাই স্থষ্টীর পরক্ষণ থেকেই 
ওরা পরস্পরের কাছ থেকে দ্রতবেগে ছুটে 
চললো বিভিন্ন দিকে আর তারই সাথে স্থ্ 
ক'রে চললো অপংখা তারা (9৮%:)1 এই 
তারাগ্তলি আবার তৈরি করলো বিভিন্ন গ্রহ- 
উপগ্রহকে। তারাগুলির মধো বেশির ভাগ 
অংশই কেবল তীব্র তেজ। গ্রহ-উপগ্রহগুলি 
কালের বিবর্তনে ঠাণ্ডা হয়ে আদতে লাগলো 
প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থায় 
পরিণত হলো। বেদাস্ত এ মত জানিয়েছিলো 
বছ আগেই। মরু, তেজ, অপ. ও ক্ষিতি 
কালের বিবর্তনে একে একে এর] হাজির 


তাকাতে 


হয়। 
থেকে তেজ (৮%019000 ) ছড়ানোর ফলে 
বিভিন্ন পদার্থের স্ট_-বেদাস্তের এ মত তো 
বিজ্ঞান আগেই স্বীকার করেছে; আর কে 
না জানে, এর ফলে উৎপন্ন পদার্থ ঠাণ্ডা 
হ'তে হ'তে প্রথমে অপ. (11010 ৪686৪ ) 
ও পরে ক্ষিতিতে (5017 5০৪6০) পরিণত 
হয়। 

প্রশ্ন উঠবে, বেদান্ত বলছে-'আঁকাশাৎ 
বামু” অর্গাৎ আকাঁশ থেকেই বায়বীয় প্রথয 
পদার্ধের হি । তবে কি এই ধুলি-মেঘের 
(ন৭৪-০1০0 ) হ্থ্টি ঘটেছে আকাশ থেকে? 
বেদাস্তের মতে আকাশের (918০9) উপর 
প্রাণের (০০৭০ €৪াণ্রড ) ক্রিয়ার ফলেই 
ঘটেছে এই বিশ্ব-স্থ্টী। এ প্রশ্নের উত্তরে 
চপ? তবুও দেখা যায় 
বেদান্তকেই বিজ্ঞান সমর্থন করছে এ ব্যাপাবে। 
মাঝে একটি কথা৷ বলে নিই। এই বিশ্ব 
কিন্তু 'মাব পাঁচটা জিনিমেব মূতাই সপীম 
(87169) । প্রবল ঘণ্টার্বনির মতো বিস্ফোরণ 
(6৮৪ 08 ট৪এ৫) করে যে বিশ্ব শুরু 
হয়েছিল, তা আজ বাঁডতে বাঁড়তে বিবাঁট 
হয়ে উঠেছে। ভবিষ্াতে আরো বড়' হবে, 
কারণ এ প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। 
তারপর? শেষের কথাটি শেষেই বলবো, 
কারণ পাঠকের মনে প্রশ্থ জাগছে_-বিশ্ব 
বাড়ছে" ব্যাপারটা কি। বৈজ্ঞানিকেরা দিলেন 
বেলুনের উদাহরণ | একটি বেলুনের গায়ে 
হরেক রঙের কালির ছিটে (1019005)। 
ফু দেওয়ার সাথে লাখে বেলুনচি ফুলতে 


মরুৎ (গা 0: £2836008 [58/6218] ) 


বিজ্ঞান এখনও 


তলে 


লাগলো, অর্থাৎ তার আত্বতন বেড়ে যেতে 
লাগলো এবং সেইসঙ্গে কাপি-বিন্দুগ্চলির 
মধোর দৃরত্বও ক্রমশ: বেশী হতে লাগলো। 
দেখলে মনে হবে, ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে 
কালি-বিন্ুগ্তলি পরস্পরের কাছ থেকে ছুটে 
পালাচ্ছে । মনে করা যাক, এই বেলুনটিই 
আমাদের বিশ্ব ও কালির বিন্দৃচলি নীহাবিকার 
€ থম ) মেলা । তাহলে বোঝা যাচ্ছে, 
বিশ্বের প্রসারমানতা €(950%7৭90 ০ 
20158758) ও নীহারিকার সরে যাওয়া 


সমার্থক । এই যে নীহারিকাঁর সরে যাওয়া, 
এফেই বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন “ঘটনা” 
(৪৮০25) এরই সাথে সাথে চলেছে হি 


অধাঁপক তযেল €(17795%15) 
বঙ্লছেন._-নীহার্িকার ছটে চলা ও বিশ্বের 
প্রসারণের জন্য যে ঘাটতি পড়ে, তা পু্িষে 
দেয় নতুন হয নীহারিকা” (8৮05 ০1 
806 1526 118 )। অতএব 
ব্াপারটা হলো, বিশ্ব বাড়ছে বলেই স্যটী 
হচ্ছে। এই বিশ্ব বেডে যাওয়া বাঁপারটাঁকে 
বৈজ্ঞানিকেরা “আকাশ বাড়ছে? 
809508100) বালে বাখা। 

আইনস্টাইনের আকাশের 


€ ০৫055607501 ৪05০৪ ) 


€ 07986102001 


৮939, 


বক্রতা-ধর্ম 
থেকে প্রমাঁণ 
হলে! “আকাশ' জিনিসটা একেবারে শৃন্ঠ 
(০17) নয়। আকাশ (97০9) যাকে 
বলি, তাও একটা পদার্থ (10%6979] 
৪0088008 ), তবে খুবই হুক । তাই 
কোয়ান্টায় বিজ্ঞানের আধুনিক তত্বে (1700৫91 
08060 1060050109 01 2610) দেখি, 
বু দুরের আকাশে, যেখানে অন্যান্ত পদার্থ 
দনেই, সেখানেও 9০692615115 রয়েছে যা 
হৃষ্িকার্ধে সমর্থ। আবার আপেক্ষিক তত্বের 
লাধারণ নিয়মে (39997%] [6০ ০ 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্ষ--৩য় লংখ্যা 


মগাঞ্নগাটয ) পাই যে অভিকর্ষ (এ্র্জেছা 
ঠ০281 1019), তড়িং-চম্বক-শক্তি (৪19০6:০- 
দেশ-কাঁল-গঠনের 
উপর 
কাল (8০৩) আবার দেশেরই 
একটি অংশ (710790508 )। 
এইভাবে দেখা গেলো, পদার্থ বা শক সব 
কিছু আকাশ (97০9) থেকে উৎপম্ন। 
তাই বৈদাস্থিকের মতে ধূলি-মেঘের (ণএ9৮- 
01057) হটিও আকাশ থেকেই বেদীস্ত 
বলছেন, এই আকাশের উপর প্রাণের 
€০9৪7710 9পগোুড ১:75690৮%]165) ক্রিয়ার 
ফলেই এট হট € 06%6197 )1 

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব 
(871%09৩) একটা বেলুনের বা বুন্বৃদের 
মতো, অর্থাৎ গোলাকার (976798] )। 
এ বিষয়ে বেদান্ত কিছু বলেন নাই ; তবে বরক্গাপ্ত? 
কথাটির মানে হল, বিশ্ব ঠিক গোল নয়, অনেকটা 
ডিমের মতো আকার (0111708%] 90809 )। 
এটা হাপির কথা নাও হতে পারে, কারণ 


009%79610 1099 ) 


(5307096৮৮01 810998-৮778 ) 
ভবশীল। 


(91809 ) 


(910৪ বিজ্ঞান নিজেই শ্বীকার করেছে যে, ঠিক 
করছেন । 1 


গোলাক্কার (08:1696% ৪0109016%] ) কোন 
বন্ত হ'তে পারে নাঃ ডিথ্বারতি পদার্ঘই স্বলত। 
নীহারিকাগুলির আকার, ক্ুর্ধের চাত্বদিকে 
গ্রহগুলির কক্ষপথ ইত্যাদি এর সত্যতা প্রমাগ 
করছে । 

যাই হোক, যা বলছিলাম: জেমস্‌ 
জীন্স্‌ ঠার 36 ঠ0. 60৪17 0050999) বইয়ে 
বলছেন-_-“বহুদিন ধরে ঘর্দি এই মহাকাশে 
একেবারে সোজ! চলতে পারি, তবে একদিন 
বিশ্বের চারদিকে ঘুরে আবার নিজের ঘরেই 
ফিরে আদবো! (১৪১ পৃষ্ঠা )।* ভাববেন না 
যেন 70206 ] ৪666 0158 1,এর টানে 
ফিরে আসবো। আদল কথা, আগেই বলেছি বিশ্ব 


চৈত্স, ১৩৭৪] 


পৃথিবীর মতোই গোল। আচ্ছা, বৈজ্ঞানিকেবা 
তো! বল্লেন_-'আকাশ বাড়ছে? । কিন্তু কোথায় 
বাড়ছে? ভবে কি এই বিশ্বের বাইরেও কিছু 
রয়েছে? এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অঙ্ক চুপ, 
তবে কলম সচল। স্যার জীন্স আগের খইতেই 
বলছেন যে, এই বিশ্বের বাইরে কি আছে, তা 
আমরা কখনোই জানতে পারবো না। তাহ 
বিজ্ঞান এ নিয়ে আপাতত মাথা ঘাঁমাচ্ছে শা, 
তবে ঠারে-ঠোরে বলছে_“ঘার মধ্যে থেকে 
এই বশ্বের কৃষি তা হচ্ছে শূন্য, দেশ-কাঁলের 
সম্মিলন-তূমি (0909 8819968068 ০৮৮ 01 ৮1010]. 
01019 18 00105129009 50981)18110) 18520] 
£[%06 81091) 010] 60 87201650109 ) 1৮ 
এহ শূন্ত দেশ ও কালকে বেদাস্তেপ হু 
দেশ ও ুল্দ্ কাল এবং এহ সামলনতুীমকে 
হিরণাগভ ধরা যাক্গ। বিজ্ঞানের মতে এই শৃদ্ঠ 
দেশ-কালের সাঁমলনভুঁমি হচ্ছে উচ্চতর সত্য 
(09926 বৈজ্ঞাক এখানে 
দাশনিক হয়ে বলছেশ_ এই 09১6: 76%1155-4 
ডপরে আছে 4১১০)১০৪ 13588959৩৪1 ডঃ 
হারিস তা 15078 01৯০৩ 30 006 [00)59158, 
বইগজে বলছেন, 


800000688) 008110168) 8] 77301%1008116198 


1981165 ) | 


ঢা) 3695] 5315880085 ৪1) 


819: 90188019010 0706 68608] 10195881008.” 








(0889 68) একেই বেদান্ত বলছে বর্গ । 

আমরা। ভাবতে পাবি : 

(বৈদাস্তিক মত) 
্ 
তি 

1 01 
আকাশ কাল প্রাণ 

$ | কান | ঝ 
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হঠিতত্বে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান 


১85 
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400801069 105186609 


10981)61 1098116% 
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স্ট্টি না হয় বোঝার চেষ্টা করা যায় 
কিছুটা । কিন্তু এএপর? “শেষের সে দিন 
তয়স্ক। তাপ-বলাবছণুর শ্তীমু সুত্রানুঘায়ী 
(20৫ 18৬ 01 11),8201005080109) এনট্রোপী 
(০৮:০৮ ) বাড়তে বাড়তে মমন্ত বিশ্ব এক দিন 
ধ্বংস হবে। আহপস্গাহনের ভাষায় বলতে হয়, 
তখন থাকবে কেবল হুস্ম আলো-তরঙ্গ। 
তাগপর 1? €বদধান্তের মতে এহ স্যগ্রি তার কারণে 
ফবে যাবে। এহ ব্যাপাৰে 
বৈজ্ঞানকেখ। অনেক মাথা থাময়ে মোটামুটি 
চাঞ্চটি মত খাড়া কর্দেছিলেন ঃ 


(98889 ) 


(১) একা০ কেন্ত্রশাক্ত (9০798 ৪০০০৪) 
থেকে এই বিশ্বের স্থষটি। 

(২) বাবশ্ব প্রথমে একা স্থির-বিশ্ব (868৮০ 
775798617 8.0159759) ছিলো ও পরে তা বাড়তে 
শুরু করেছে। 

(৩) এই বিশ্ব প্রথমে বিরাট বিশ্ব ছিলো। 
তা৷ থেকে ভ্রম্শঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসে আবার 
বাড়তে শুরু করেছে। 

(৪) এই বিশ্ব বেড়ে যাচ্ছে, তবে প্রতি- 
নিয়ত নতুন পদাথ স্ঙ্ির জন্য এ কোনদিনই 
ধ্বংস হবে লা। 

প্রথম মতটি 96০:86 8:০০গ-র, দ্বিতীয় 
মভটি--0:92810:9-050608800 00017818৩ এবং 


১৪৩ 


তৃতীয় মতটির গুবর্তক হয়েল (77০316)। 
মতগুলি গড়ে উঠেছিলো ১৯৫* সনের আগেই । 
১৯৬৫ সনে শমিভ. (9০৮7510) এক নতুন 
তথ্য উপস্থাপিত করলেন। পাঁচটি নতুন 
কোয়াজার (20889) ও চারটি পুরোনো 
কোয়াজারের বর্ণালী (59০৮:00 ) পরীক্ষা 
ক'রে যে কথা শোনালেন তা থেকে বোঝা! 


গেলো, এই বিশ্ব প্রসারণ ও সঙ্কোচনের 
(83009093000 ৪0৭. 002896100 ) মধ্যে 
স্পন্দিত হয়। আগেই বলেছি, “এনট্রোপী- 


বৃদ্ধি” গ্রমীণ করেছে বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে। 
বেদাস্তের মতে একা কেন্দ্রশাক্ত থেকেই বিশ 
বেড়ে চলেছে এবং প্রণয়ের ভ্রমে পদাথগুলি 
ক্রমশঃ তাঁদের নাম-ব্ধপ বিসর্জন দিতে দিতে 
আবার উদ্টো৷ পথে তাঁর কারণে ফিরে যাঁবে। 
নাম-বূপ বিদর্জন দেওয়ার ক্রমটা বৈজ্ঞানিকেরাও 
হ্বীকীর করছেন। তারাগুলিকেই দেখুন 
না। 0850 01856, 70169 19051811 ৮০710219 
নাম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে তাঁদের বপ 
যতক্ষণ না জীবন-প্রদীপ নিভে গিয়ে পরিপূর্ণ 
অন্ধকার বিরাজ করে বহিমগুলে। যে তেজ 
(788186100 ) তাদের জন্ম দিয়েছিলো, সেই 
তেজেই তাদের ভবলীল! সাঞঙ্গ। এমনি ক'রে 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-৩য সংখ্যা 


সমস্ত কিছু একদিন নিভে যাবে, চারদিকে 
বিরাজ করবে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকার 
বেদাস্তের ও বিজ্ঞানের দু'জনেরই মত এই যে, 
এরপরে জন্ম নেবে নতুন বিশ্ব। ডঃ হারিস 
বলছেন তার 51817871906 10 056 ঢ016৮৪8? 
বইয়ে-_“এই বিশ্বের পূর্বে অন্য একটি বিশ্ব 
ছিলো, তার আগেও অন্ত বিশ্ব, আবার এ 
বিশ্বের পরে হবে নতুন বিশ্ব”। 


প্রলয়ের পর নতুন বিশ্ব জেগে ওঠার আগে 
কি অবস্থা ছিলো, অপরূপভাবে তা বণিত হয়েছে 
নাপদীয় কৃক্তে। 'নাপীদ্রজো নো ব্যোমা_ 
রজো (স্থুলপদাথ) বা ব্যোম ( হক্পদার্থ) 
কিছুই ছিল না তখন। শেষ তারাটি নিভে 
যাওয়ার পর “তম আসীৎ্ তমসা গুঢ়ম। শেষ 
প্রশ্ন মনে জাগে স্ষ্টির স্পন্দন কিভাবে তাক 
মধ্যে জেগে ওঠে । বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তরে 
নিকুত্তর । বেদান্তও নিকত্তর, তবে কবির 
ভাষায় বণিত হয়েছে রূপকের ভাবে__ 


“কামস্তদরগ্রে সমবততাধি মনলো রেতঃ 
প্রথমং যদাসীৎ। 

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীস্ক। 
কবয়ো মনীষা ।' 


সমালোচনা 
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স্বামীজীর জন্মশতব্দ জয়ন্তী (জানুআরি 
১৯৬৩-_জাহৃম।রি ১৯৬৪) উপপক্ষ্যে কোন 
বিশ্ববিগ্ঠালয় আনষ্টানিকভ।বে কোন স্মারক গ্রন্থ- 
প্রকীশের উদ্চোগ করেছিলেন বালে আমাদের 
সেদিক দিয়ে বর্থমান বিশ্ব 
বিছালয়ের এই প্রা অনন্ত । “ম্বামীজীর 
প্রতি অর্থানিবেদন-এর একান্তিক আগ্রহে 
ওই বিশ্ববিষ্ঠালম-গ্রেপ-কমীরা! শ্বেচ্ছাঁবু তভাঁবে 
গ্রন্থট ঘুদ্রশের দায়িত্ব শিখেছিলেন ব'লে 
মুখবন্ধে জানা গেল। তাদের এই মনোভাব 
শুধু প্রশংসনীয় নম, অদ্ধার যোগ্য । 
পরস্তাবনায় গ্রন্থের ছবটি শিখুতভাষে বেঁধে 
দিয়েছেন উপাঁচার্স ডঃ ীরেন্্রমোহন সেন ঃ 
"আজ নাণাদিকে নানাভাবে ম্বখীজীর চিন্তা 
ও সাধনার স্বাগীকরণে সমবেত আগ্রহ। 
আম।দের গ্রন্থখানি সেই প্রয্াসেরই নিদশন। 
এই. মহামানবের তপগ্তার ভত্তরাধিকার 
আমাদের। তাঁর অহ্ব।নে আমাদের কল কর্ম 
ও মনন উদ্বৎছ হয়ে উঠুক” 
অতঃপর সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় 
চব্বিশটি রচনা, স্বমীজীর প্রতি মহান 
মমনাময়িকদের অ্রন্ধগলি-মংকলন, স্বামীজীব 
বাণীচররন ও জীবনপঞ্ধী সংগ্রথিত। 
স্থান পেয়েছে স্বামীজীর জন্মশতবার্ধিকী 
উৎপবে ভ; বাঁধাকঞ্চনের স্বরণীয় উদ্বোধনী 
ভাষণ। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধে ধর্ম ও কর্ষের সমন্বয়ে স্বামীজীর 
প্রয়াসের বিপ্লেবণ করেছেন। শ্রীধিলীপকুমার 
৭ 


জানা নেই । 


রায় তার নিজস্ব ভঙ্গীতে শুনিয়েছেন বুবীন্তর 
অরবিন্দ সম্পর্কে তার কিছু স্মৃতিচারণ এবং দৃষ্টি 
আকর্ণণ করেছেন স্বামীজী ও আ্রীঅপবিন্দের 
বাণীর মিলের দিকটির প্রতি। ডঃ সতীশচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় সচেতন করেছেন স্বামীজীব বীর্য- 
সাধনার তাৎপর্য সম্পর্কে । ডঃ রমেশচন্দ্ 
মজুমদার বলেছেন যে, স্বামীজী উণবিংশ 
শতাকীর নব্জাগরণের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, মাবার ওই নবছ।গরণকে চূড়ান্ত 
রূপদানও করেছিলেন তিনি। অধ্যাপক 
জনার্দন চক্রবর্তী মূল প্রতিপাদ্য £ স্বাধীন 
ভাবত এক হিপাঁবে প্রামীজীর দান। কী 
আশ্চণ সুন্দরভাবে ঠিশি দেথিমেছেন থে, 
একদিকে বিদ্যাপ।গর, কবি মধুস্থদন ও 
বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন ও সধনা স্বামীজীর মন্যে 
সফল হয়েছিল মাবার পরধতী ক!পে রবীন্দ্রনাথ, 
স্যর আশুতোষ, দেঁশবন্ধু চিন্তরপ্ন, মহাত্মা গান্ধী 
ও নেতাজী শ্রভাষচন্দ্র কী গভীর পপ্ররণা 
পেয়েছিলেন স্বামীজীর সাধনা থেকে । আর 
তুলেছেন এই সঙ্গত প্রশ্ন যে. ম্বামীজীর দন আমরা 
ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি কিনা । নবজাগ্রত 
ভারত ও স্বামীজী সম্পকে শ্রদনংকুমার 
রাম্মচৌধুরীর দীর্ঘ অ।লোচনাটি একটি মূল্যবান 
ঘনীভূত গবেষণাপত্র । ভারতীয় জনগণের 
অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের 
ভাঁষণটি অল্পের মধ্যে একটি মহত বিধক্ 
পরিবেশনের সফল সুন্দর দৃষ্টান্ত। শিক্ষক্ষেত্রে 
স্বামীজীর দান সম্পর্কে অধ্যক্ষ জে, লাহিড়ীর 
নিবদ্ধট মৌলিক চিন্তার পরিচান্মক। বিশ্ব- 
রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের ভুগিক| স্বামীজীর বাণীর 
দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জোরদার আবেদন শ্রীঅমূল্য 
লেনের ধর্ম ও বাঁজনীতি'। মানুষকে তার 


১৬২ 


মহত্বম মধাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজীর শরণ 
নিতে হবে__এই বিশ্বাস বাক্ত করেছেন শ্রী বি, 
কে. নেনগুপ্ত। বিবেকানন্দ ও পাশ্চাতা দশন 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীমুণানকাস্তি ভত্র। 

শ্রীঅযোধানাথ শান্্রীর প্রবন্ধ এবং শ্রী শ্রজীব 
স্বায়তীথের 'বিবেকানন্দ-প্রশস্তিঃ সরস সংস্কৃত 
রচনার উজ্জল নিদর্শন । স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 
আলোন১নার বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ ও সংগীত 
কল্পতরু? | ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর” 
মন্ত্রপ্রতিম এই বাকাটির ব্যাখা করেছেন 
শ্রিহিবগ্য় বন্দোপাঁপায়। পশ্চিমা যাত্রিক 
দক্ষকে শিবমছ্ছে দীক্ষা দিবার দায়িত্ব পৃর্বাচলের 
পুরোহিতদের |" স্বামী বিবেকানন্দের সমন্থয়ী 
মাধনা এই পথে আমাদেপ-*-প্রোজ্জল প্রদীপ- 
শিখা ,_বলেছেন মহানামএ্ত ব্র্চারীজী 
তার “সমঙ্গয়ে স্বাী বিবেকাননা' প্রবন্ধে। 
শ্রীবস্থিমচন্দ্র সেনের বিগ্রাপ “জড়সর্বস্ব বৈজ্ঞানিক 
সাধনায় সমুত্ৃত আসন্গ বিপদ" থেকে বক্ষা 
করবেন “নবযুগের মন্ত্র্দীতা বিবেকাননা?। 
কালের যাত্রায় বিবেকাণন্দের এতিহাঘিক 
ভূমিকা নিয়ে সাহিতারসমিঞ্িত ভথ্যপূর্ 
আলোচনা করেছেন শ্রজীবেন্্র সিংহরাঁয়। 
হ্বামীজীর কয়েকটি দিক নিয়ে গভীর এবং 
আস্তরিক ভাবনার নিদর্শন স্বর্গত অধাক্ষ গোপাল 
চন্দ্র মজুমদারের রচনাটি। 

স্বামীজীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত হলেও স্মারক- 
গ্রন্থটির মূলা বাড়িয়েছে মহামহোপাধা য় 
শ্রগোপীনাথ কবিরাজ লিখিত মধ্যযুগের 
বারাণমীতে বাঙালী পণ্ডিতমগ্ডলী+-বিষয়ক 
গবেষণাপত্র, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দশনে 
মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে শর জে. এন. মহাস্তির 
রচনাটি, ব্রজেন্্রপাঁথ শীলের আলোকসম্পাতে 
সাখ্য সম্পর্কে শ্রদেবপ্রসাদ সেনের একটি 
নিবন্ধ এবং শ্রগোবিন্দগোপাল মুখোপীধ্যায়-কৃত 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ব_৩য় দংখা! 


ব্যাখ্যাসহ শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সবশ্বতী-বিরচিত 
'প্রইগুরুপাদাজদলপঞ্চকম্‌” । 

সব মিলিয়ে ম্মারকগ্রন্থটি স্বামীজীর পুজায় 
নিবেদিত একটি অর্ধোর মর্ধাদা পেয়েছে। ধন্য 
তারা, সারা এর উদ্যোগ করেছেন। ধন্য তীরা, 
ধাবা এতে যোগ দিয়েছেন । 

_অনিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

গীত! মাতা কী গোঁদ মে (দৃসরা ভাগ_ 
পহল! খণ্ড)_ লেখক 'সীকর?। প্রকাশক £ 
শ্রগীতা আশ্রম, ১* সদর বাজার, দি্লী ক্যান্ট। 
পৃষ্ঠা ১৫২২২ , মূল্য- ছুই টাঁক1। 

গ্রমদ্ভগবদশীতা  সীর্বচভীম শান্গ্রন্থ। 
জগতের সবত্র এই গ্রস্থের স্ম।দর ধর্ীপিপাঙ্থ 
বক্তিগণের নিকট উন্নরোন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সর্বশান্রময়ী গীতাগ্রন্থের যতই আলোচনা হইবে 
ততই মানবচিত্তে শ্রদ্ধা ও আস্তিকাবুদ্ধি 
জাগরিত হইবে এবিষয়ে কোন সংশয়ের 
অবকাশ নাই। 

আলোচ্য পুস্তকখানিতে গীত! অধ্যানের 
সম্পষ্ট পরিচয় পওয়] যায়। সুপগ্তিত লেখক 
বিভিন্ন দিক হইতে গীতা স্গন্ধে চিন্তা 
করিয়।ছেন এবং স্বীয় চিন্তাধার] হন্দর ভাধায় 
প্রকাশ করিয়াছেন । ৩২টি অধ্যায়ে এই গ্রন্থে 
আলোচিত বিষয়সযূহের উল্লেখযে|গ্য কয়েকটি £ 
ঈশ্বরা্পণ-বুদ্ধির অভ্যাস, শুদ্বাচ্ণের পথ, 
জ্ঞানপ্রাপ্তির পথ, বৈদান্তিক বিচারের ক্ষমতা, 
ভারতীয় খবিগণের দিবাদুষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতি, 
সমস্ত উন্নতির মূলে প্রক্ূত এব: তীব্র জিজ্ঞাসা । 
কধ, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা গুভূতি বিষয়ে সহজ 
ও লারগর্ভ আলোচনাগুলি পাঠকগণের নিকট 
আদরণীয় হইবে। হিন্দী ভাষায় গ্রন্থখানি 
একটি মূল্যবান সংযোঞ্জন। গ্রন্থের প্রথম 
ভাগের মতো দ্বিতীয় ভাগের বর্তমান থণ্ডটিও 
সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠে গত ১৭ই ফাল্গুন (১, ৩. ৬৯), 
শুক্রবার শুরু ছিতীয়ায ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১৩৩তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব মহানন্দে ও 
ভাঁবগল্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হইয়াছে। 
এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, উপনিষদ ও গীতা 
মাবৃত্তি, উধাকীতন, শ্রীরামকুষ্দেবের বিশেষ 
পূজা, হোম এবং দশাবতাবের পূজা, শ্রশ্রীচস্তী- 
পাঠ, 'শীহ্রীর। মঞ্চকথামৃত/' ও শ্রিশ্রবামকফ” 
লীলীপ্রসঙ্গ' পাঠ, শ্রশ্রীকীলীকীর্তন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হইয়্াছিল। প্রায় দশহাঁজার ভক্তকে 
হাতে হাতে খিচুড়ি প্রমাদ দেওয়া হয়। 

অপরাহে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 
পভাপতিত্বে একটি জনসভা অনঠিত হয়। 
সভায় মভাঁপতি মহারাজ ও ডকুব এম. এম. 
উইলী ইংরেজীতে, অধ্যাপক বিঞুকাস্ত শাস্বী ও 
স্বামী ব্যোমানপ্দজী হিন্দীতে এবং ডক্টর 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ভগবান 
শ্রীরামকুষ্তদেবের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা 
করেন। তাহারা বলেন, শ্রীরামকষ্ণ যে-সময় 
যে-পরিবেশে জন্মিঘ্ছিলেন, ব্তমান জগৎ তাহ! 
ইইতে কত পন্সিবতিত হইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তমান 
কালের, আগামী কালেরও জন্য ; কারণ তাহা! 
হইল বাহ্‌ পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের 
অন্তমিহিত, শাশ্বত মত্য। পৃথিবীর সব ধর্ের 
মূলেই যে এই শাখত সত্য বিদ্যমান, তাহা নিজ 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। 
তিনি মারা পৃথিবীর মাইকে, পপ্ডিত-মুর্খ 
ধনী-দর্িগ্র সকলকেই এই মতোব সন্ধান দিবার 
জন্ত আসিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাৰীর জাগ্রত 
দীবনসত্যাহুলক্ধিৎপাকে নিঃসন্দিপ্কভাবেতৃপ্তকরেন 


শ্রীরামরু*--সকল মানিষই স্বরূপতঃ ভগবান, 
ইহা উপলব্ধি ও ঘোষণা করিয়া । তাঁহার বাণী 
অমৃত-মন্ত্র- সর্বকালের অবক্ষয় হইতে মর্বদেশের 
মালগষের বাচিবার মন্ত্র) কিভাবে সত্যকে 
উপলব্ধি করিতে হইবে, কিভাবে মানুষ দেবত্ব 
লাভ করিবে, তার জীবন ও বাঁণী তাহারই 
নির্দেশক । তীহাক বাঁণিকে ব্যক্তিজীবন, সমাজ, 
রাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বূপায়ণের প্রচেষ্টাই 
ভারত তথা সমগ্র জগতের মানবের কল্যাণ-পথ। 

সাবাদিন মনৰ মহম্ ভক্ত মঠে আগমন 
করিয়া এ্রবামকৃ্চচরণে ভক্তি-অর্থয নিবেদন 
কবেন। 


রাত্রে শ্র্রদশমহীবিগ্ভার পূজা, শ্রশ্রীকাঁলী- 
মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। বাতিশেষে 
মঠাধাক্ষ পূজপাঁদ শ্রীমৎম্থামী বীরেশ্ববানন্দজী 
মহারাজ :২ জনকে সন্গাব্রতে এবং ২৬ জনকে 
্র্চর্ধব্রতে দীক্ষিত কবেন। 


জন্মতিথি-উত্মবের পরে পরবর্তী রৰিবার 
১৯শে ফান্তন সারাদিনব্যাপী 
সাধারণ উৎদব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের 
পূর্বদিকে নিমিত এক মণ্ডপে তগবান শ্রীরাম 
দেবের এক স্ববৃহৎ প্রতিক্কতি ও তাহার ব্যবস্থত 
ভ্ব্যাদি সঙ্জিত ছিল। প্রায় ১৫,৭* তৃক্ত 
হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলুড় 
মঠে এই দিন ছুইলক্ষাধিক লোকসমাগম 
হইয়াছিল। 


(৩ ৩. ৬৮) 


সেবাকাধ 
মহাবাষ্ট্রঃ. গভ ১৩,১৬৮ হইতে 
২৯, ১,৬৮ পর্যস্ত বাঁক মিশন কর্তৃক 


মহারাষ্ট্রে কয়নায় (সাতারা ) ভূমিকম্প-বিধবস্ত 


১৬৪ 


জনগণের সেবাঁকার্ধে নিঃ্লিখিত অ্রবাসমূহ 
বিতরিত হইয়াছে £ 

গম ৩,১১৮ কুইণ্টযাল ৪৯ কেজি, বিস্কুট 
৯৭ টিন, কম্ছল ২৯১খানি, বেনিয়ান ৯৬৫টি, 
শাড়ী ২৬৪খানি, মেয়েদের পোশাক ১০১টি, 
পুরাতন বত ৮১৫খানি, ল্ঠন ২২টি, কেরোসিন 
তৈল ৪টিন, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট ৬,৯০টি| 
সাহাষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা-৩১১০৫৪ | 


উড়িষ্যা £ গত জাহআরি (১৯৬৮) মাসে 
উডিস্তায় কটক ছেলাঁর পট্মুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র 
হইতে বাম হিশশ কতৃক বাত্যাবিপর্বস্ত 
৩,৪১৭ ব্যক্তিকে নিম়লিখিত ভ্রবাগুলি বিতরণ 
করা হইয়াছে : 

চাল ৪,৩৯১ কেসি, কম্বল ৭৭০টি, ধুতি ও 
শাড়ী ৬৮৭খানি, পুরুষদের পোশাক ৬৪৮টি, 
মহিলাদের পরিচ্ছদ ৬৯৮টি, তোয়ালে ৪০টি। 


কার্যবিবরণী 


কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠান £ এপ্রিল, ১৯৬৬ হইতে মার্চ, 
১৯৬৭ পর্ধস্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 
“শিশুমঙ্গল প্রতিষ্টান” ৷ ১৯৩২ খুষ্টাৰে স্থাপিত 
এই প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৫ খুষ্টাবে একটি সাধারণ 
হাসপাতালে পরিণত করা হয়| বর্তমানে 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৪০০টি বেড আছে । এখানে 
আউটডোরে ১৪টি এবং ইনভোরে ১২টি 
বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং জ'তিধর্মনিবিশেষে 
আর্তনারায়ণের সেবা করা হইতেছে। দুরারোগ্য 
কা্সার বোঁগের চিকিৎ্ঘারও ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। সেবা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ৪টি 
আধুনিক ল্যাবরেটরি, ৬টি শঈতাতিপ-নিয়স্ত্রিত 
অপারেশন-থিয়েটার, রাঁভ-ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ ৩য় সংখা 


লন্ড়ি গভূতি উল্লেখযোগা । এই হাসপাতালে 
সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় 
সরগ্াম আছে। 

৩৫ বর পুবে দক্ষিণ কলিকাতায় প্রন্থতি 
ও শিশুদের সেবাকরে স্থাপিত ক্ষুদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি 
অতি সাধারণ অবস্থা হইতে অনলস প্রচেষ্টার 
ফলে আজ কলিকাতা মহানগরীর অন্যতম বৃহৎ 
পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে এবং 
উত্তরোত্তর বনূমুখী উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে। ইহার বিভিন্ন বিভাগগ্লি অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকগণ তত্বাবধান করেন। চিকিৎসা 
ও সেবাঁদি কার্ধে উপমুক্ত-সংখাক চিকিৎসক 
ও নার্স নিযুক্ত আছেন। 

নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিছা শিক্ষা দিবার 
বাবস্থা সেবা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কার্য । আলোচ্য বর্ষের শেষে শিঙ্গিনী 
পরিষেবিকাঁর মংখ্যা ছিল ১৭৫। 

বাহিরের সকল রোগাই ও হাদপতালের 
শতকরা ৫* জন রোগা বিনা'কায়ে চিকিৎসিত 
হয়। আলোচ্য বর্ণে বহিণিভাগে মোট 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯৭,৯১৭ ( নূতন ৩৮,০৭৫) 
অন্তবিভাগে দশ হাজারের বেশী খেগা চিকিৎদিত 
হইয়াছে। উভয় বিভগে অন্ত্রচিকিৎসা 
যথাক্রমে ৮,২৫* ও ৫২৪টি। 


সেবা প্রতিষ্ঠানে ম্বাতকোত্তর চিকিৎসা-বিষ্ঠা 
অধ্যয়ন ও গবেষণার বিভাগটি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কিলেজ অব মেডিপিন'-এর 
অঙ্গীতৃত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অশ্কমোদন হাথ এই 
পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে এম. ও. এম. ডি. 
এম. এষ. ডিগ্রী কোর্প অধায়নের ব্যবস্থ। করা 
হইয়াছে। 

বৃন্দাবন : রাম মিশন সেবাশ্রমের 
কার্ধবিবরণী ( এপ্রিল, ১৯৬৬--মার্চ। ১৪৯৬৭) 


চৈত্র, ১৩৭৪ ] 


প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খুষটান্ে প্রতিঠিত 
এই সেবীশ্রম ১৯৬২ খুষ্টাবে মথুরা রোডের উপর 
গুশভ্ত ভবনে স্থানাঙ্ুবিত হয়। এখানে 
মেডিকাল, সাঁজিকাল, চক্ষু, কর্ণ, দস্ত, 
রেডিওলজি প্রভৃতি স্থপরিচালিত বিভাগ আছে। 


আলোচ্য বর্ষে অস্তবিভাগে চক্ষুত্োগী-সহ 
২, ৮২ জন রোগী ভতি হয় এবং ১,৭৪৫ জন 
আরোগা লাভ করে। চক্ষ-অস্ত্রোচারপহ 


মোট ৬৮৪টি অস্ত্রোপচার করা হয়। 

আলোচা বর্ষে বহিবিভাগে ২,১৫,৪৮৭ জন 
রোগী (পুবাতন ১৮৬ ২) চিকিৎসিত হয় 
এবং চক্ষুবোগী-মহ মোট ৯৩২ জনের অস্ত্রোপচার 
করা হয়। বহিবিভাগে গড়ে দৈনিক 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৯০ | 


আলোচ্য বনে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে 
নৃতন ও পুরাতন রোগীর সখ্য! যথাক্রমে ৪,৫০০ 
এবং ২০,৯৭৬ | এক্স-রে বিভাগে ৭৩৩টি এক্স-রে 
করা হয় ক্লিনিক্যাল প্যাববেটরিতে 
১০ ৪৬৫টি »মুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিও- 
থেধপি বিভাগে ৮* জন বোগী চিকিৎসা লাভ 
কবে। 

উল্লেখযাগ্য যে, বৃন্দাবন সেবাঅযের 
সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগটি হইল চক্ষৃ- 
বিভাগ) চক্ষুরোগে আক্রাস্ত সহশ্র সহস্র রোগী 
এখানে চিকিৎসাঁলা'ত করিয়া নিরাময় হইতেছে। 


এব 


আমেরিকায় বেদান্ত 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেক্দ্র, নিউ-ইয়র্ক 
-এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও প্রচারক স্বামী 
নিখিলানন্দজী গত সেপ্টেম্বর মাঁসে ( প্রতি ববি- 
বার)--আধ্যাত্বিক উজ্জীবনের গুয়োৌজনীয়তা, 
হিন্দুধর্ষের মর্মকথা, হিন্দু আধ্যাত্মিকতার দুইটি 
প্রধান ধার) অক্টোবর মাসে--উপনিষদের প্রজ্ঞা, 
হিন্ধর্ষে যহাপুরুষগণ, ঈশ্বরের মাতৃ, আতা 


শ্রীবাঁযরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৫ 


ও তাহার পরিণাম, ধ্যানের কৌশল ; নভেম্বর 
মাসে- অন্তমুথ ভাবের অভাঁস, জাঁতিবিভাগ 
ইহার দোষ ও গুণ, মায়া এবং ধর্মাচরণ ও 
পাণিব কামনা-বামনা সঙ্গদ্ধে বক্তা দেন; 
এতদ্থাতীত তিনি প্রতি শুত্রবার উপনিষদ 
ব্যাথা করেন এবং ছাঁত্রগণ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া ব্যক্তিগতভ!বে সাধন সম্থন্দে উপদেশ 
গ্রহণ করিবার সুযোগ পান। 

স্বামী নিখিলানন্দজী এক বত্সরের জন্য 
ফিলাডেলফিয়াঁর টেম্পল বিশ্ববিগ্কানয়ে ধর্ের 
সহযোগা-অদ্যাপক নিথুক্ত হইয়াছেন; তিনি 
গ্র্যাজুষেট ছারদিগকো হশুবর্ধের সারকথা শিক্ষা 
দিবেন । 

বিবেকানন্দ নেদান্ত সোসাইটি, চিকাঁগে! 
_ এই কেন্দ্রের অধাক্ষ হ্ামী ভাষাননজী গত 

কবর মাসে (প্রুতি বারবার) £ কু ও উহার 
চি বাণী, আধ্যাক্সিকতা বাতীত আীবনের 
নিচ্ষলতা, মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপ|পনা, ধঃজীবন 
ও সামাজিক দায়ি এবং মরনিয়।বাদিগন ও 
াহাদের তম্ঠইৃতি সগন্ষে বতুতা কৰেন। 
এতছ্বাতীত তিনি ধ্যংনশিক্ষীর সঙ্গে প্রতি 
মঙ্গলবার ভগবদগীতা, প্রতি ব্ধবার ধর্ম মঙ্গ, 
এবং প্রতি শুঞবার নবদ-ভাক্তনুত্র সন্ধে 
ভাষণ দেন। 


পে 
তল 


উৎসব-সংবাদ 

বাগেরহাট প্রশ্ীরামরুষং আশ্রমে গত 
২২,১৬৮ তারিখ আ্মৎ শ্বামী বিবেকানন্দের 
১০৬তম শুভ জন্মতিথি পুজা, পাঠ, ভজন ও 
প্রপাদবিতরণের মাধ্যযে উদযাপিত হয়। 
অপবাহ ৪ ঘটিকায় ভাক্তীর কালীপদ পই 
মহাঁশয়েব সভাপতিত্বে একটি আলোচণা-সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আশ্রম-ছাত্রীবাসের 
ছাত্রবৃদ্দ আবৃত্তি গবন্ধপাঠ এবং ডাঃ অরুণচন্ত্র 


১৬৬ 


নাগ, শ্রীবিনোদ-বিহারী সেন, অধাপক বিনোদ- 
বিহারী দাস, শ্রভূবনমোহন চক্রবর্তী, শ্রীকৃবের- 
চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রকালীপ্রসাদ চ'ট্টাপাধায় এৰং 
্রহ্ষচারী স্থক্ষার এই সভায় স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও ভাবধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে স্থানীয় শিল্পী শ্রীনিরাপদ 
দত্ত ও শ্রীঅনস্তকুমার মণ্ডল ভক্তিযূলক সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন । 


প্রচার কার্ধ 

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৬শে জুলাই হইতে 
১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিমলিখিজ স্থানস্যূহে 
হিন্দুধর্্ ও শ্রীরামকষ্ণ,ণ 'জাতীয় জীবনে ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তা ও যুগ|চাধ বিবেকানন্দ” সম্বন্ধে 
ছায়াচিত্রে মোট ৫:টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে 
৩টি বাংলা ভাষায় ও ৪৮টি হিন্দী ভাষায় প্রদ 
হইয়াছে। 

বিকানীর--বামরুষ। কুটার, রাজকীয় 
এস. তি, চৌপড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 
গঙ্গা! চিলড্রেন স্থুল,। ভারতীয় বিগ্চামন্দির, 
পরমানন্দ কলোনী । 

যোধপুর_ সরদার হাইস্কুল, রাজকীয় উচ্চ 
বিছ্যালয়, চৌপাঝ হায়ার সেকেগারী স্কুল, 
দুর্গাবাড়ী, সৎপ্রসঙ্গ মন্দির | 


উদ্বোধন 


[ 4০তম বর্ষ--৩র সংখা! 


আঁজমীর_বামকৃষ্ণ আশ্রম, রেলওযে হাঁশ- 
পাতাল, পলিটেকনিক কলেজ, রেলওয়ে 
কলোনী, উচ্চ অন্ধবিগ্ালয়, টাউন হুল, সম্াজ- 
কল্যাণ কেন্দ্র, মহিলা কলেজ, টিচার্স ট্রেণিং 
কলেজ, রাজকীয় মহাবিদ্যালয় । 

জয়পুর-_আ'দর্শ বিস্তামন্দির, জয়পুর গৌতম 
মার্গ, ছুগাবাড়ী। 

কিশনগড়_িচার্স ট্রেণিং কলেজ, আদিত্য 
মিলস্‌ ক্লাব, বিবেকানন্দ সমিতি, কিশনগড় 
কলেজ, পুলিস ট্রেণি* স্কুল, মদনগঞ্জ । 

খেওড়ী-রাযরুঞ্জ মিশন বিবেকানন্দ স্থৃতি- 
মন্দির, টিচার্স ট্রেণিং স্কুল, কপার প্রোজেক্ট। 

পিলানী - বিড়ল! কলেজ, হায়ার সেকেগারী 
স্কুল বোডিৎ | 

গোয়ালিয়র _ রামক্ু্ণ আ শ্রম, হিন্দী সাহিত্য 
সভা, রাঁজকীয় মহিলা কলেজ, সনাতন ধর্মমগ্ডলঃ 
জে, সি মিলস্‌। 

মীরাঁট-বি, এ, ভি, ইণ্টার কলেজ, এস্‌, 
এস্‌. ভি. ইণ্টার কলেজ, রঘুনাথ মহিলা ডিগ ব্রী 
কলেজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম। 

দিলী- বামরুঞ্চ যিশন আশ্রম । 

হরিছ্বার- মির্জাপুর হেভী ইলেক্ট্রিক 
ওয়ার্কস্‌। 


ভ্রম- সংশোধন 


উদ্বোধনের” গত ফান্ধন সংখ্যায় ৭৭ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম “কাঁনাইলাল" স্থলে 'রাঁমকানাই" 


পড়িবেন। 


বিবিধ-সংবাদ 


কার্ধবিবরণী 

রামকৃ্চ পারদ মিশন বিবেকানন্দ 
বিদ্ভালয়ের (৩৩, নয়াপট্রী রোড, দমদম, 
কলিকাতা ২৮) ১৯৬৫-৬৭ খুষ্টাব্দের কার্যবিবরণী 
গ্রকাশিত হইয়াছে । 

রামরু্ণ সারদা! মিশন বিবেকাণন্দ বিদ্যালয় 
কলিকাঁতা বিশ্ববিস্তালয়ের অশ্মোদন ঠাপ্ত 
বালিকাদের জন্য ত্রৈবাধিক আর্টস কলেজ। 
যুগাচার্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে বাঁপিকা- 
গণ যাহাতে শিক্ষিতা হইতে পারে, এতদুদ্দেশ্টে 
১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই মহাবিদ্যালয় প্রাক বিশ্ববিদ্ভালয় ও ডিগ্রী 
কোর্ পড়াইবার বাবস্থা করা হইয়াছে । ডিগ্রী 
কোর্দে ইতিহাস, পলিটিকাল সায়েন্স ৪ দর্শন- 
শান্ে অনার্স পড়িবার বাবস্থা আছে। 

১৯৬৫-৬৬ খুষ্টাবে প্রাকৃ-বিশ্ববিগ্ভালয় বিভাগে 
৬২ জন এবং ডিগ্রী কোর্সে ১৬৮ জন ছাত্রী 
ছিল। ১৯৬১-৬৭ থুষ্টান্ধে উভয় বিভাগে ছাত্রী 
ছিল যথান্রমে ৬* ও ১৯৯। আলোচ্য বর্সছয়ে 
১*জন ও ৮ জন দরিদ্র ছাত্রী বিনা-বেতনে 
পড়িবার স্থযৌগ লীভ করিয়াছিল। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক । 

রামকৃষ্ণ সীরদ! মিশন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে 
আবামিক মহাঁবিগ্ঠালয়ে পরিণত করিবেন-_ 
এইবপ পরিকল্পনা লইমাই ইছা স্থাপিত হয়। 
ছাজ্জীনিখাসে স্থানীভীববশতঃ এই পরিকল্পনা 
এখনও কার্যকরী হয় নাই। আলোচ/ ববছয়ে 
ছাত্রীনিবাঁসে যথাক্রমে ৮৭ ও ১০০ জন ছাত্রী 
ছিল। ১৯৬৬-৬৭ থুষ্টান্যে ৪ জন ছাত্রীকে 
বিনা-খরচে এবং ৭ জন ছাত্রীকে আংশিক খরচে 
থাকিবার স্ৃযোৌগ দেওয়া হয়। 

ভগবান শ্রীরামকষ্ণদের, শ্রীশ্রীম! লারদাদেবী 


এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্বষ্ঠুভ'বে 
উদ্যাপন করা হয়। বিভিন্ন লময়ে বিশিষ্ট 
বাক্তিগণ কর্তৃক জগজ্জননী সারদাদেবী এবং 
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও উপদেশাবলী 
অবলম্বনে বন্তৃকীদীনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। 

সালেপুর (কটক জেলা )_ ্রীরামকষ- 
সেবা-সজ্জ ১৯৩৬ খুঃ প্রারামকুষ্জ পরমহংসদেবের 
জন্মশতবাধিকী উৎ্সব-সময়ে প্রতিষ্িত। সেই 
সময় হইতে এই সঙ্ঘের কার্ধ নিয়মিভভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । ইহার সেবাকার্ধের 
বিভাগ প্রধানত; এই কয়টি £ (১) সংস্কৃত 
বিছ্যামন্দির, (২) ছাতাবাস, (৩) দাতব্য 
হোমিগপাথিক চিকিত্পালয়, (৪) বামরুষ্জ 
পল্লী পাঠাগাব এবং €৫) শ্রীবামকষ্ পৃজা- 
মন্দির। 

ইহা ছাড়া এখানে পৃথিবীর সর্ব ধর্ম-প্রবর্তক- 
গণের জন্মো্সব পালন করা হয়। ভারতীয় 
আর্ম সংস্কৃতির অহৃমোর্দিত দুর্গাপূজাদি মকল 
প্রকার পূজা উত্সব নিয়মিতভাবে অন্ত হয়। 
বিশেষত: শ্রীরামরষ্ পরমহংসদ্দেবের কল্পতরু- 
উৎত্ব্‌, জন্মবাঁধিকী৷ উত্সব, স্বামী বিবেকাননোর 
জন্মোৎসব, শ্রম সারদাদেবীর জন্মোৎ্সবাদি 
মহাসমারোছে অনুষিত হয়। পণ্ডিত শ্রচন্ত্রশেথর 
মিশ্রের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কাধনিবাহক 
সমিতি কর্তৃক স্থানীয় জনগণের সদিচ্ছা ও 
অর্থনাহাঁযো সেবাকার্য পরিচালিত হয়। 

উৎসব-সংবাদ 

যোরহাট £ শ্রীরামরুষ্জ সেবাশ্রমে গত 
২১ ও ২২শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি-উৎসব প্রতিপাঁলত হইয়াছে । ২১শে 
জাচুআরি অধ্যক্ষ ভবেন্দ্রমোহন পাঠক মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামীজীর জীবন 


১৬৮ 


ও বহুমুখী কর্ষধারা! আলোচিত হয়। শ্রআনন্দ 
চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক ভ্রীঅকণ গোস্বামী, 
অধ্যাপক সতাভূষণ গুহবিশ্বাস ও ডাঃ স্থরেগুনাথ 
সেনগ্তপ্ত শ্বীমীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা 
করেন। সভাপতির তাঁষণে অধাক্ষ শ্রীপাঠক 
ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ও শ্রীরামকষ- 
বিবেকানন্দের যুগধমী অবদানের কথ! বিশদভাবে 
বলেন। সভার শেষে স্থানীয় “ইউনাইটেড 
স্টডেন্ট ইউশিয়ন” ও গেটওয়ে ই হেল্থ, 
ইন্ষ্টি'টউটের? সহযোগিতায় “ব্যায়াম-প্রদরশশনী? 
অন্ঠঠিত হয়। আপামের প্রখ্যাত ব্যায়ামবীর 
এীমম্র ববদলৈ, প্রীপ্রফুল দেবনাখ ও তাহাদের 
মহকারিবুন্দ কয়েকটি আকৰর্ণণীয় ক্রীড়। প্রদর্শন 
করেন । 

২২শে জান্তআপি সকালে পূজাদি ও সন্ধায় 
ভক্তিযূলক সঙ্গীত অচঠিত হয়। অনুষ্ঠানাস্ছে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

নওরা ৪ গত ২রা কেক্রআারি ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম লীলা-পা্দ স্বামী 
ভরিগ্রণাভীতাঁনন্দজীর জনোৎসব ভীহার জন্মস্থান 
২৪ পরগণ] জেলার ভাঙ্গড় থানার অস্তগত 
নওরা গ্রামে পূজা ও প্রমাদবিতরণাদির মাধ।মে 
মনৌজ্ঞভাবে অন্তষ্ঠিত হইয়াছে । 

শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্ররামরুফ-বর্ষানন্দ 
আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি হইতে ৪31 
ফেব্রমারি পর্ধস্ত প্রতিদিন মঙ্গলারতি, পুজা, 
পাঠ, সন্ধ্যারতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী ব্রহ্ধা- 
নন্দজীর ১০৬তম জন্মোৎসব অন্প্ঠিত হইয়াছে। 

৩১শে জাহআরি বিশেষ পুজার ব্যবস্থা ছিল। 
এই দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বালকবুন্দ কর্তৃক “ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ” নাঁটিকাভিনয় ও বাত গ্রপ্রীকালী পূজা 
হয়। ১লা ফেব্রআরি বিকালে 'উ্রশ্ররামকু- 
কথামৃত? পাঠ হয় ও সন্ধ্যায় বাঁণকুঞ্চ মিশন জন- 
শিক্ষা-মন্দির চলচ্চিত্রে 'শ্রকুষচৈতন্ত” দেখান । 


উদ্বোধন 


[ ৭০তষ বর্ধ--৩য় সংখ্য। 


২রা ফেব্রআরি বিকালে স্বামী ব্রহ্গানন্দ-গ্রসঙ্গ 
এবং সন্ধ্যায় শ্রীহরিদাপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন 
হয়। ওরা ফেব্রুমারি বিকাঁলে '্রীরামকষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ' আলোচনা এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় 
মুমলমান ফকীরদের বাঁটল কীর্তন হয়। )১লা, 
২রা ও ওরা তিন দিনই পাঠ ও প্রসঙ্গ 
করিয়াছিলেন স্বামী দেবানন্দ। 

৪ঠ1 ফেব্রুআরি সকাঁলে ্রপ্রীঠাকুর, শ্রীষ্রমা 
ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া ভজন গাহিতে 
গাহিতে সাধুর্রন্ষচারী-সহ 'তীথপরবিক্রমাঃ 
করা হয়। এ সময় আশ্রম পরিচালিত 'ব্রহ্মানন্দ 
বি্যাভবনের+ মাধামিক বিভাগের ছ্বারোদঘাটন 
করেন শ্রীদুলীল মণ্ডল । মধ্যাহ্নে হিন্দুমুমলমান- 
নিবিশেষে চারিসহম্রাধিক ভক্ত বপিয়া প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। অপরাহে ধর্নভায় শ্বামী 
বিশ্বাশ্রযানন্দ ও স্বামী তীর্থানন্দ শ্ররামক্রষ্জের 
জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় 
শিবপুর কল্পনামঞ্জিন কর্তৃক “সাধক-কবি 
বামপ্রলাদ কীতনাভিনয় হয়। 

বড় আন্দুলিয়াঃ (নদীয়া) গত ১২ই 
ফেুআরি গদাধবের মেলা উপলক্ষে নদীয়া 
বড় আন্দু্রি। গ্রামের লোকসেবা শিবিরে একটি 
সভা আহত হয়। সভায় মৌলভী রেজাউল 
করীম মতাপতির এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
প্রধান অতিথির আপন গ্রহণ করেন। 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দমজী বলেন, বিজ্ঞান এখং 
ধর্ম_উভয়ের মিলনভূমি একটি পরম সত্তা 
তাহারই স্থত্রে শ্ররামক্ণ সমস্ত বৈচিত্র্যকে 
গাথিয়াছিলেন। মৌলভী সাহেব বলেন, দমস্ত 
ধর্মের মূল সত্যগুলি এক এবং এই জন্যই 
প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে সকপেরই শ্রদ্ধা করা 
উচিত। ১৫ই ফেব্রুআারি অঙ্ষ্ঠিত সভায় বেলুড় 
মঠের স্বামী অজ্জঙ্গানন একটি মনোজ্ঞ ভাষণে 
সকলকে মুগ্ধ করেন। 





দিব্য বাণী 


নিভ্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্সাত্রং হ্বয়ংজ্যোতিঃ | 
পুরুষোত্তমমজমীশং বন্দে শ্রীযাদবাধীশম্‌ ॥১ 
বং বর্ণয়িতুং সাক্ষাচ্ছ ভিরপি মুকেব মৌনমাচরতি | 
সোহম্মাকং মনুজানাং কিং বাচাং গোচরো! ভবতি ॥২ 
য্যপ্যেবং বিদিতং তথাপি পরিভাষিতো। ভবেদেব । 
অধ্যাত্তশাজ্্রসাৈর্থরিচিন্তনকীর্তনাভ্যাসৈঃ ॥৩ 

প্রবোধস্থধাকর:- শঙ্করাঁচার্য 


পুরুষোত্তম যিনি যাদবপ্রধান, 

তিনিই জগৎপত্তি, তিনিই আবার 
স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম জনমবিহীন 

সচ্চিং-আনন্দরূপ,_তীারে নমস্কার । 
বেদ ধীর বর্ণনায় মৌন মুকসম-_ 

ভাষায় স্বরূপ ধার কছিতে না পারে” 
আমাদের, মানুষের ভাষার সীমায় 

কেমন করিয়া হায় ধরিব তাহারে ! 
সত্য; তবু এ-ও সত্য-- শ্রীহরির কথা 

কীর্তনের চিন্তনের প্রয়াম যেথায় 
সেই শ্রেষ্ঠ শান্ত্রমাষে আভাস তাহার 

যতটুকু পাইবার তাহা পাওয়া যায়। 


9৭৩ 


উদ্বোধন | ৭০তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


চিত্তে সন্ত্বোপতৌ ভড়িদিব বোধোদয়ে। ভবতি। 
ভর্থেব স স্থির; শ্যাদ্‌ বদি চিত্তং শুদ্ধিমুপযাতি 1১৬৬ 
শুদ্ধতি হি নাস্ুরাত্মা! কৃষ্ণপদাভ্ভোজভক্তিম্বভে ৷ 
বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্য! প্রক্ষাল্যতে চেত: 1১৬৭ 
যব সমলাদর্শে স্ুচিরং ভন্মদিন! শুদ্ধে। 
প্রতিফলতি বস্তু মুচ্চ: শুন্ধে চিত্তে তথ। জ্ঞানম্‌ ১৬৮ 


প্রবোধস্থধাকরং- শঙ্করাঁচাধ 


সত্বগুণোদয়ে হয় চিত্তের মাঝারে 

বিছ্যুৎ-চমক সম জ্ঞানের উদয় ; 
চিত্ত যদি শুদ্ধ হয় তবে সে প্রকাশ 

সে বিমল চিত্তমাঝে স্থির হয়ে রয়। 
অন্তরাত্মা, চিত্ত কভু শুদ্ধ নাহি হয় 

শ্রীকষ্ণচরণাগুজে ভক্তি না হইলে; 
ভকাততে চিত্ত হয় মালিন্যার হিত, 

বন্ত্র যথা ক্রেদমুক্ত হয় ক্ষার-জলে। 
মলিন দর্পণে যদি দীর্ঘকাল ধরি' 

করা যায় ভস্ম দিয়া যত পরিক্ষার, 
তখন দেখিলে মুখ তাহার ভিতর 

ফোটে মুখ-প্রতিচ্ছবি অতি চমৎকার ; 
সেইরাপ চিত্তখানি পরিশুদ্ধ হলে 

দীর্ঘকাল সযতন ভক্তির সাধনে 
স্বপ্রকাশ পুর্ণজ্ঞান প্রকাশে তখনি 

অতীব নির্মল সেই চিত্তের দর্পণে। 


কথাপ্রলঙ্গে 


ভগবান বুদ্ধ 

একটা সীমা আছে, যাহার বাহিরে 
আমার্দের মনবৃদ্ধি যাইতে পারে না, সে পীমার 
ওপারের খবর আমাদের কাছে আনিয়া! দিতে 
পারে না। 

অথচ ধর্মজগতের মব কিছুর ভিত্তি সেই 
মনবুদ্ধির ওপারের অন্তিত্বের খবরটুকুই | সেই 
রাজ্যের দ্দিকে অগ্রসর হওয়াই ধর্মলাভের চেষ্টা, 
যাহার চরম পরিণতি সেই রাঁজ্ো প্রবেশ । 

তাই তাহার অঙ্দ্ধে জানা আমাদের চাই-ই, 
সেখানে পৌছাইবার পথের সন্ধীনও। জানা 
মানে ইঙ্গিত মাত্র, আভাস মাত্র পাওয়া; 
কারণ ভাষায় বা চিস্তাঁয় তাহার স্বরূপ কি 
তাহা তো কখনই ধর] পড়িবে না। এ জানা 
হইল অনেকটা ঘি না খাইয়া ঘি খাইতে 
কিরূপ তাহা! অপরের মুখে শুনিয়া সেবিষয়ে 
ধারণা করার মতো, বেলফুল যে শু কিয়৷ দেখে 
নাই, তাহার অপরের বর্ণনা শুনিয়া সে গন্ধ 
সম্দ্ধে ধারণা করার মতো । 

সত্যন্্ষ্টাগণ এই রাঁজো পৌছিয়া, ফিরিয়া 
আদিয়া তাহাদের অনুভূতির কথা, পথের কথা 
আমাদের কাছে বলিয়া যান। তাহাদের প্রত্যক্ষ- 
করা সত্যের বিবৃতিই সাধারণ অবস্থীয় আমাদের 
সে-স্ত্য মন্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায়। 
তাহাদের কথা লইয়াই শাস্ত্র রচিত হয়। 
আমাদের বেদ হইল এক্ধপ সত্যন্র্ীগণের 
অন্থভূতিরই বিবৃতি। বেদের কথা তাই আমাদের 
ধর্ষের প্রামাণ্য । যিনি কাশী গিয়া দেখিয়া 
আগিয়া তাহার বর্ণনা দিতেছেন, কাশী সন্ধে 
তাহার কথাই গ্রামাণা, অন্রান্ত। 

অবশ্য মন-বৃদ্ধির পারের সত্য লীত করিবার 


শ্রে্ঠ উপাঁয় হইল নিজে মনবৃদ্ধির পাবে যাওয়া । 
কাশীর বর্ণনা না শুনিয়াও কাণীতে গিয়া 
পৌছিতে পারিলে নিজেই সব দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। 

আর ধর্পের মূল লক্ষ্য তো এইটাই । জ্ঞান, 
ভক্তি, কর্ম, যোগ গ্রভৃতি বহু পথ ধরিয়াই এই 
লক্ষে পৌছানে! যায়। তবে জ্ঞানপথে প্রথম 
হইতেই এই লক্ষো দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চলিতে হয়। 
ভগবানলাভ, আত্মজ্ঞানলাভ, বক্মনির্বাণলাত, 
মুক্তিলাভ, নির্বাণলাভ-সবই একই কথা। 
আমরা নিজেকে দেহ বলিয়া, মন-বৃদ্ধি বলিয়া 
ভাবি, দেহ-মনের মৃত্যু-ভয়-ছুঃখকে আমাদের 
মৃত্যু, আমাদের ভয়, আমাদের ছুঃখ বলিয়া ভাবি। 
কিন্তু চেষ্টা করিয়। যদি নিজেকে এসব হইতে 
আলাদা করিয়া! লইতে পারা যায়, বলা বাছুলা, 
তখন আর মৃত্যু-ভয়-ছুঃখাদি আমাদের স্পর্শ 
করিতে পারিবে না । ইহা যে করা যায়, তাহাও 
মতাত্রষ্টাগণ বলিয়াছেন। দেহ, মন, বুদ্ধি 
হইতে আলাদা হইলে আমাদের থাকে কি? 
গ্রতান্ষদশীরা একবাকো বলিয়াছেন, থাঁকে 
একটি চিরুবিছ্ধমান, আনন্দময়, চৈতগ্যময় সত্তা। 
বলিয়াছেন, সেইটিই আমাদের স্বরূপ, সেইটিই 
বিশ্বের সব কিছুর স্বরূপ, যাহাঁকে বিশ্বনিয়ামক 
ঈশ্বর বলি, তাহাবুও স্বরূপ । 

কিন্ত জিজ্ঞাদিত হইলেও এবিষয়ে কোন 
কিছু বলিতেন না বুদ্ধদেব। কাশী তিনি 
গিয়াছেন, দ্বেখিয়া ফিরিয়াঁও আসিয়াছেন, কিন্ত 
কাশর বর্ণনাপ্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকিতেন। 
কেবল বলিতেন (কিভাবে সেখানে যাইতে হয় 
তাহার কথা--কিভাবে দেহমনবুদ্ধির পারে 
যাইয়া! ছুঃখকষ্টকে চিবনির্বাদিত করা যায়, 
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তাহার কথা। নিজে বলেন লাই ভধু ভাই নয়, 
এবিষয়ে অপরের বলা কথাকে প্রামাণ্যরূপে 
গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই, 
বেদের প্রামাণ্য মানেন নাই। কিন্তু মূলত: 
তাহার উপদিষ্ট সাধন বেদাস্তের, বেদের জ্ঞান- 
মার্গেরই সাধন। 
থুব সহজভাবে ইহার কারণ নিজেই 
বলিয়াছেন তিনি : তোমার বুকে একটি তীর 
আসিয়া বিধিয়াছে। তুমি যন্ত্রণায় অস্থির 
হইতেছ। এ অবস্থায় তুমিকি করিবে? তুমি 
কাহারো কাছে গিয়া তাহাকে তীরটি তুলিয়া 
ফেলিতে বলিবে যাহাতে তোমার যন্ত্রণীর উপশম 
ছয়, না তাহাকে প্রশ্ন করিতে থাঁকিবে--তীরটি 
কে ছুড়িল, কেন ছুড়িল্স, কিভাবে ছুড়িল 
ইত্যাদি? দেখিতেছি জগতে দুঃখ আছে, 
দেখিতেছি ছুঃখ জীবনকে জর্জরিত করে; 
জগতে সব কিছুরই যখন কাঁরণ আছে, এ ছুঃখও 
অকারণে আনে না, এরও কারণ আছে; চেষ্টা 
করিলে এ ছুংখকে দূর করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব, এবং তাহার উপায়ও আছে। এই 
ছুঃখকে দুর করিবার কাঁজেই লাগিয়া! যাও-- 
জগৎ নিত্য না অনিত্য, সাস্ত না অনস্ত, দেহ 
ও আত্মা এক না পৃথক, যে সত্লাভ করিয়াছে 
মৃত্যুর পর সে কি অবস্থায় থাকে, এই সব বিষয় 
আলোচনা করিয়া বুথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ 
কি? উহাতে আসল কাজ দুঃখ-লাঘব তো 
হইবে না। বসিয়া বসিয়া কাশী সন্বদ্ধে বিভিন্ন 
জনের বর্ণনা লইয়া আলোচনা! ব! বাঁদ-বিসংবাদ 
করিলে তে! আর কাশী যাওয়া হইবে না! 
বিভ্রান্তি কিছুটা বাড়িতে পারে তাহাতে, 
এইমাজ। যদি কাশী যাইতে হয়-_দুংখকষ্টের 
পারে যাইতে হয়, পথের সন্ধান জানিয়া অগ্রসর 
হও। এইটিই আপল কাজ। এইটিই কর। 
ছুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায়- 
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রূপে তিনি বলিয়াছেন বেদাস্তেত্স জানমার্গের 
সাধনেরই দুইটি মূল কথা-_পুর্ণ সংঘম-অভ্যাস 
এবং সত্যে মনকে পূর্ণভাবে একাগ্র করা। 
তাহা হইলেই অবিষ্ভা নাশ হইয়া সত্যলাভ 
হইবে -নিবাণলাভ হইবে। এই নিধাণ মানে 
সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক অবস্থার নির্বাণ_ 
অর্থাৎ দেহ-মন-বুদ্ধিতে আমি-বোধের নির্বাণ 
তাহার অতীত যে অস্তিত্ব, তাহার নির্বাণ নহছে। 
এই অস্তিত্বটি যে চির-অনির্বাণ আনন্দময় ত্রদ্ধ, 
এই কথাটিই শুধু বলেন নাই তিনি, যাহা বেদান্ত 
বঙিয়াছেন। দেহমনের চিরবিলয়ের পূর্বেও 
এই নিবাণলাত হইতে পারে, দেহমন সক্রিয় 
থাকিলেও উহাদের সহিত একাত্মবোৌধ চির- 
নিবাপিত হইতে পারে৷ বুদ্ধদেব নিজেই তাহার 
প্রামীণ; নিৰাণলাভের প৭ও তান সুদীর্ঘকাল 
লোকশিক্ষা দিয়াছেন। বেদের জ্ঞানমার্গের 
কথাই তিনি বিশাল হৃদয় লইয়া প্রচার 
করিয়াছেন আপামর সাধারণের কাছে। বেদের 
আসল কথা, চরম লতা ও তাহা লাভের উপায়ের 
কথা যেখানে, বেদের সেই জ্ঞানকাঁণ্ডের কথা 
তখন প্রায় কেহই জানিতে পারিত না; বেদের 
কর্ষকাত্ত লইয়াই, স্কুল দেহে বা! স্থক্ম দেহে ( মন- 
বুদ্ধি প্রভৃতিতে ) নিজেকে আবন্ধ বাখিয়াই 
ইহলোকে ও পরলোকে ধর্মবিজ্ঞানলম্মত উপায়ে 
বিবিধ ভোগ কিভাবে কর! যায় তাহা লইয়াই 
মকলে তখন উন্মত্ত; বেদের মূল লক্ষ যে 
জ্ঞানলাভ, সেকথা প্রায় দকলেই বিশ্বত। 
যাহারা সবামরি নিবৃত্িমার্গে চলিতে অপারগ, 
সংযত ভোগের মাধামে তাহাদের ক্রমশঃ ভাহার 
যোগ্য করিয়া তোলাই যে প্রবৃত্তিমার্গের মূল 
উদ্দেশ্ট, লোকে তখন ইছাও ভুলিয়া গিক্লাছে, 
ইহছলোক ও পরলোকের ভোগকেই ধর্মের চরম 
লক্ষ্য বলিয়া ভাবিতেছে। বেদের রত্বুভাগারের 
দ্বার তখন সাধারণের নিকট অবরুদ্ধ পুরোহিত 
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গণ যাহ] বেদের প্রাঞাণা বলিয়া বলেন, তাহাই 
তাছাদের মানিয়া লইতে হয়। করুণার্জহদয় বৃদ্ধ 
পিংহবিক্রমে এই ছার তাঙিয়া দিলেন, বেদের 
রত্বরাজি ছুহাতে বিলাঈলেন আপামর সাধারণের 
কাছে: দেহমনবুদ্ধিতে আব্ন্ধ থাকা জীবনের 
উদ্দেশ্য নয়, 'আবন্ধ থাকিলে জীবনের দুঃখের 
হাত ছইতে কিছুতেই রেহাই পাওয়া যা না 
স্থল সুক্ষ সর্ববিধ দেহাম্মবুদ্ধি নির্বাপিত করাই 
মানবজীবনের লক্ষ্য । বেদের প্রামাণ্যকূপে 
কেবল কর্মকাণ্ডের কথামার নিজ স্বার্থসিদ্ধির 
অহকুলে উত্থাপিত করিয়া পুরোহিতগণ সাধারএ 
মানুষের নিকট থে বিভ্রান্তি সি কবিতেছিলেন, 
সেবূপ বেদ€্মাণ্যের বজমুি হইতে রক্ষা করিবার 
জন্যই বোধ হয় বেদের সাঁরকথাগুলি প্রচার 
করিয়াও বুদ্ধদেব বেদের প্রামীণ্য অস্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

দুঃখের নিবৃত্তি-সাধনই তীহার জ্ঞানলাভের 
প্রেরণা । রাজা-সম্পদ, স্্রী-পুত্র, স্বাস্থা ও পূর্ণ 
যৌবনে যখন ত্রাহার নিজের জীবন স্থখলাভের 
সর্ববিধ উপচারে কানায় কানায় পূর্ণ, সেই 
মময়ই অপরের জীবনের কয়েকটি মাত্র ঘটনা 
দেখিয়াই মীনবজীবনের দুঃখ ও নশ্বরতীয় তিনি 
স্বিরনিশ্চয় হন, ছু£খের কবল হইতে মাঁনষকে 
বাচাইবার জন্য সবশ্ব ত্যাগ করিয়া পথের 
সন্ধানে কঠোর সাধনায় রত হন এবং দীর্ঘ 
তপস্থাস্তে সে সাধনায় পিগ্ধকাম হইবার পর 
উচ্চা সবসাঁধারণের নিকট প্রচার করেন। 

দুঃখের কারণবপে তিনি অবিস্তাকেই মূল 
বলিয়াছেন। জীবনের বেড়াজালে দেহমন- 
ইন্জিয়ের কারাগারে বন্ধ ছইয়ামাছ বলিয়াই তো 
আমরা ছুঃখ পাই। এই জীবনের জালে 
নিজেকে জড়াইবার, জন্মাইবার মূলে হইল 
আমাদের দেছলাতের ইচ্ছা। কেন আমরা 
জন্নাইভে চাই? বিষয়ের প্রতি, রূপরসাদির 


কথাগ্রন্ষে 


১৭৩ 


প্রতি আমার্দের একটা দাকর্ণ আছে; 
জীবনের মাধামে বিষয়সঙ্গোগের ভূষণ, বাসনা 
আছে বণিয়ঈ এই আকর্ষণ উদ্ভূত হয়। 
বাসনার কারণ হুইল বিষয়সস্তোগজনিত যে 
আনন্দ আমব। পৃবে পাইয়াছি, সেই অন্ুস্ুতি; 
উহা! পুনরায় পাইবাঁর জন্য আমাদের মনে তীব্র 
ইচ্ছা জাগে। এই স্বখান্তভৃতির কারণ 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংঘোগ | চক্ষু-কর্ণাদি 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন না থাকিলে এই সংযোগই 
ঘটিত না। আবার ইহারও মূল ভ্রণাবস্থায় 
দেহ-মনের সংযোগ | সেখানে এই দেহটিকে 
গড়িয়া তোলে কে 7 বিজ্ঞীন। চেতন আমাদের 
দেহামনাশ্রিত যে আমি বোধ তাহাই। 
এই বিজ্ঞানের কারণ হইল সংস্কার; আমাদের 
যে বর্তমীন "আমি", তাহা তো আমাদের পূর্ব- 
পুব-জন্নাজিত সর্ববিধ চিন্তা ও অনুভূতিরই ফল। 
এসস্কার জন্মায় অবি্ভার জন্য; অবিদ্যায় বা 
সতাজ্ঞানের অভাবে আমরা দেহের মনের 
সখছুঃখাদিকে আমার স্থখছুঃখাি বলিয়া ভাবি 
বলিয়াই এই সংস্কার জন্মাইতে পারে । কাজেই 
অবিদ্ার নাশেই সত্ালীভ হয়, আর তখনই 
সববিধ দুঃখের অবসান ঘটে । 
আচার্য শঙ্কর ও বুদ্ধ 

দুঃখের চির-অবসাঁন আর জ্ঞানলাভ একই 
কথা । কারণ উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের এই 
অবিদ্ভাকে, “আমি দেহ, “আমি মনবুদ্ধিৎ, এই 
মিথা। জ্ঞানকে অতিক্রম করিতেই হইবে; 
দেহমনবুদ্ধির পাবে আমাদের যে অস্তিত, 
সেখানে পৌছিতেই হইবে। 

বুদ্ধদেবের বিশাল হৃদয় যেমন মানুষের ছুঃখ 
দূর করার উদ্দেশ্যেই এই মত্যলাভকে লক্ষ্য 
করিয়াছিল, পরবত]কাঁগে আচার শঙ্করের 
অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তি তেমনি এই সত্যলাভের 
পথে চলিতে প্রেরণা পাইয়াছিল সত্যকে লাভ 


৯১৭৪ 


করিবার জন্যই-জীবন ও বিশ্বের মূলে কি 
সত্য আছে, সে বিষয়ে জ্ঞনিলাভের প্রেরণায়ই। 
সত্য সঙ্গদ্ধে ভাষায় যতদুর বল! যাঁয়, শঙ্করা- 
চা তাহা বলিয়াঁও গিয়াছেন, বেদের প্রীমাণ্য 
শুধু মানেন নাই, খুক্তিবিচার সহাঁয়ে যতখখনি 
কব! সম্ভব উহ! প্রতিষ্িতও করিয়] গিফাছেন। 
আর একটি বিষয়েও বৃদ্ধদেবের সহিত তাঁহার 
পার্থক্য সুম্পষ্ট। পূর্ণ জ্ঞান_ যাহ! মনবুদ্ধির 
অতীতে না যাইলে লাভ কর! যায় না, 
তাহার অধিকারী বিরল, সাধারণ মানুষ তাহ! 
ধারণাই করিতে পারে না। তাহাদের 
ধারণাশক্তিকে ক্রমবর্ধিত করিয়া তাহাদিগকে 
ধাপে ধাপে সেদিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে 
হয়, প্রতি ধাপের উপযোগী একটি অবলঙম্ছন 
তাহাদের দয়া । আমাদের ধর্মে তাহার ব্যবস্থা 
আছে_স্থুলতম সাঁকারোপাসনা হইতে স্থকু 
করিয়া উচ্চতম নিগুণ নিরাকার আত্মগ্বরূপের 
ধ্যান পর্যস্ত। সকল সত্যত্রষ্টীই কলের উপযোগী 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্ষ--৪র্থ সংখা 


পথের নির্দেশ দেন, বৃদ্ধমেবও দিয়াছেন, কিন্ 
সেখানে সাধারণ মানুষের অবলম্বন ছিল না; 
পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষ তাই বুদ্ধদেবকেই 
ঈশ্বর করিয়া লইয়াছে, উহ্থা ছাঁড়া তাহাবা 
করিবেই বা কি? আচাধ শঙ্কর কিন্ত 
অছ্ৈতবাঁদ প্রচার করিলেও সাধারণের জন্য 
সাঁকারোপাসনাকে উড়াইয়া দেন নাই; 
নিয় অধিকারীর সত্যলাভে প্রস্ততির জন্য উহার 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াছেন । 


অতি প্রাচীন কাল হইতে ভাবতে প্রবহমান 
সনাতন ভাবধারাঁকে পুনকজ্জীবিত করিবার 
জন্যই ভারতের ভাগ্যব্ধাতা বুদ্ধের হৃদয়ন্ধপে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। একই প্রয়ৌজনে 
পরবর্তীকালে তিনি আবিভূত হইয়াছিলেন 
শস্করের বুদ্ধিরপে। 

আধুনিক যুগে একই প্রয়োজনে শ্রীরামকুষ- 
বিবেকানন্দরূপে তারই আবির্ভাব । 


স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


[স্বামী রামকৃষ্চানম্দজীকে লিখিত ] 
6১) 


্রশ্রাগুরুপদ ভরসা ( কেলুড় ) মঠ, 


১১, ১২, ১৯০৮ 


ভাই শশী, 

তোমাদের কুশল সংবাদে সকলে আনন্দিত হইলাম; শ্রত্রীমাতাঠাকুরাণীর এমসে আসা 
হইল না। আগামী মাঘ মাসে আসিবার কথা আছে। সেই সময় শরৎ ভায়। গিয়া তাহাকে 
আঁনিবেন। খোঁক। ৩৭ দ্রিন মার দেশ হয়ে এখানে আসিয়াছে শুনিলাম। শ্রীশ্রমাতাঠাকুরাণী 
বাঁতে ভূগিতেছেন। এই মঙ্গলবাবে মার জন্মতিথিপূজা, মেই উপলক্ষে অনেক তক্ত আগামী 
বড়দিনে জয়রামবাঁটা গিয়! ৩৪ শত টাকা ব্যয় করিয়া তথায় মহোথ্সব করিবেন। মহারাজজীকে 
আমার অনেকানেক প্রণাম জানাইবে। গত বুহম্পতিবাঁরে মাছুরার সেই ভক্ত জগদীশম্‌ আবার 
৩৪টি বন্ধুর সহিত এখানে এসেছিল । মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখে অতি আনন্দিত হয়ে গেছেন। 
আজকাল বিস্তর মাজ্জাজী ভক্ত আসিতেছেন। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও 


সকল ভক্তদের ভাঁলবাঁসা জাঁনাইবে | মহারাজ কতদ্দিনে এখানে ফিন্িবেন? সেই সঙ্গে তোমার 
আগমন প্রার্থনীয়। 


এবার শীত এখানে খুব পড়েছে । তোমাদের কুশলাদি লিখিয়া বাধিত করিবে। 
এখানকাঁর সকলে ভাল আছে জাঁনিবে। ইতি দাস 
বাবুরাম 


বৈশাখ, ১৩৭৫ ] স্বামী প্রেমানন্বজীর অপ্রকাশিত পত্র ১৭৫ 


€২) 
শ্ীশ্রপ্ুরুপাদপস্ন ভরা ( বেলুড় মঠ) 


২৪।১২1০৮ 


তাই শশী, 

শ্রীযুক্ত মহারাজজীর প্রেরিত শ্রীপ্রীরামেশ্বর জীউর বিভূতি, বিনপত্র ও কুমকুম পাইয়া আমরা 
তাহ! মন্তুকে ধাঁরণ ও ভক্তদের বিতরণ করিয়াছি । মহারাঁজজী যে, শ্রবিগ্রহ দর্শন করিয়! পরম 
আনন্দিত হইয়াছেন তাহাতে আমরাও অতিশয় প্রীত হইলামি। মহারাঁজজীর শরীর ও মন ঘে 
ভাল আছে ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয় | তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হয়ে বিরাজ করেন ইহাই 
আমাদের আস্তরিক ইচ্ছা। তোমার আস্তরিকতা ও প্রবল ইচ্ছাতেই মহারাজজী এসকল দেব- 
দেবী দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, এই জন্য আমরাও তোমাকে শত শত ধন্তবাদ জানাইতেছি। 
তুমি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য ছিল না ঘে মহারাজজীকে অত দূরে নিয়ে যেতে সমর্থ হইত। 
সেইজন্য তুমি আমাঁদের শত সহজ ধন্যবাদ ও গ্রীতিসম্ভাষণ জাঁনিবে। অনেক স্থান দর্শন না 
করিয়ে তুমি বুদ্ধিমনের কাঁধই করিয়াছ। শ্রশ্রীপ্রভু পশুশালা হইতে কেবল ঘিংহ দর্শন করেই 
ফিরেছিলেন। নানা স্বানে গঠানামাতে মহারাজের কই হইত। আমাদের সঙ্গে তোমায় কত 
কষ্ট পেতে হয়েছিল, জানা আছে ত? মহীরাজজী যদি কাক্ীপুর যান তবে কাষিখ্যা মায়ীর 
মন্দিরে সেই ত্রাঙ্গণটির দ্বারা দেবীর সহক্নাম-স্তোত্র অবশ্ঠ মব্শ্য শুনাইবে। সে ভাবটি কখনও 
ভুলিব না। অতি সুন্দর । 

09১1০9-এ শীদ্র বেল খুলিবে আমরাও শুনেছি। পরমাণাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাত 
বোধ হয় তত বেশী নয়। সম্প্রতি তথা ( জয়রামবাটী ) হইতে লোক ফিরিয়াছে। তথায় বড়দিন 
মহোৎসব হবার কথ! ছিল, এখন স্তগিত রহিল। শরৎ ভাঁয়া মাঘ মাসে জয়রামবাটী গিয়া 
জীশ্রীমাকে কলিকাতায় আনিবে। ভক্ত পরিবার যত বাঁডে ততই ভাল। এখানে আজকাল 
বিস্তর লোক আসিতেছে, সকলেই মহারাজজী কবে আসিবে জানিতে ইচ্ছুক। তুমি কতদিনে 
মহারাজজীর সঙ্গে এসে আমাদের দর্শন দিবে? আজকাল জর-জাঁলা কাহারও নাই। এব 
এখানে ঠাণ্ডা কিছু বেশী, সকলে বলছে। এই ঠাণ্ডায় শঙ্করানন্দজী গত সোমবারে মায়াবতী গেল ; 
এখন ভালয় ভালফ্প পৌছালেই মঙ্গল । গোপালদাদা, তারকদাদ। প্রভৃতি ভাল আছেন। দমদম 
মাষ্টার শ্রীবৃ্দাবনে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখানে গত শনিবারে এসেছে ও তাল আছে। 

মহারাজজীকে শুনাইবে যে ডাঁবরি গাই এখনও প্রসব করে নাই। বোধ হয় মাঘমাঁসে হবে। 
চ্দুরী দুধ দিচ্ছে, তবে শীতে ভারি কমেছে। আজকাল গোলাপ ২৪টি বেশ ফুটছে, যা তোমাদের 
ওখানে বিবল। 

একটি সাহেব ডাক্তী্, যে মায়াবতী ছিল, নাম 7811০0৮, এখানে কয়েক দিন আছে। 
আমরা সকলে ভাল আছি। মহারাঁজজীকে আমাদের সকলের সহ সহল্র সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও 
আস্তরিক ভালবাসা জানাইবে। তিনি যে পরম স্থ্খী হয়েছেন, এই আমাদের পরম লাভ | তুমি 
অশ্যাদের প্রণাম ভালবাস! জানিবে ও ছেলেদের প্রীতিসস্তাবণ জানাইবে। ইতি 

তোমাদের দাস__বাবুরাম 


ুদ্ধ-বাণী 


শ্রীশশাক্ষশেখর চক্তবততা 


আসক্তি সে ত' অগ্নির সম 
হৃদয় কেবলি দহে, 
দ্বেষ এনে দেয় পাপ-উত্তাপ-_ 
জীবন ভরিয়া রহে। 
আস্তবিহান বাসনা স্থজিছে 
সর্ব ছুঃখ ভয়, 
শান্তি সে যে গে! নির্বাণ-লাভ-_ 
চির আনন্দময়! 


ধর্মদানই সকল দানের সেরা, 
জয় করে সব দান) 
ধর্মের রস সকল রসের শ্রেয়, 
করিও সে রস পান। 
ধর্মজ আনন্দ-শ্ধা 
মিটায় যে অভাবের ক্ষুধা, 
এ নিখিলে আনন্দ যা আছে, 
করে তা” অতিক্রম; 
তৃষ্ণার ক্ষয়__সব ছুখ-বোধ 
ক'রে দেয় উপশম । 


ভূমি যদি হয় তৃণাচ্ছন্ন, 
শস্য কভু না ফলে; 
মোহ-পরায়ণ সেইরূপ হয় 
বিন পলে পলে। 
মোহ-হীন জনে যে করিবে দান, 
পাবে সে পরম ফল; 
মুক্তির পথে তা" হবে সহায়-_ 
জীবনের সম্বল। 


আচার্য শঙ্কর 


শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন 


শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্বরাঁচার্ঘ দক্ষিণ 
ভারতের কেরল প্রদেশে কালাডি নামক গ্রামে 
৬০৮ শকে (৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ) বৈশাখ মাঁসে অক্ষয় 
তৃতীয়ার দিন ( মতীন্তরে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী ) 
নমুরী ত্রান্ষণবংশে আবিভূতি হন। তাহার 
পিতা শিবগুরু ন্বধর্মনিষ্ট যজুর্বেদী ত্রাঙ্মণ 
ছিলেন । বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র না হওয়ায় তিনি 
গ্রামের নিকটস্থ বুষপর্বতে কেরুলবা্জ-প্রতিঠিত 
শিবাঁলয়ে সন্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করিতে 
থাকেন । এক বৎসর পরবে ভগবান শঙ্কর প্রসন্্ 
হইয়া! তাহাকে স্বপ্পে অভীষ্ট বর প্রদ্ধান করিলে 
শিবগ্ুরু পুত্রলীভ করেন। ইনিই জগদ্িখ্যাত 
আচার্য শঙ্কর । 

শিশুকাল হইতেই শঙ্কর অসাধারণ মেধাবী 
ও শ্রুতিধর ছিলেন। তিন ব্পর বয়সেই 
তিনি পিতৃহীন হন। স্বামীর অভিশাষ পূর্ণ 
করিবার জন্য শঙ্কবের মাতা পঞ্চম বখসরে 
উপনয়ন দিয়া পুত্রকে শান্তাভ্যাসের জনা গুক্গৃহে 
প্রেরণ করেন। অলৌকিক প্রতিতাসম্পন্ন 
শঙ্কর ছুই বৎমরেই সর্শান্্র অধায়ন করিয়া 
গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং 
মাতৃসেবায় রূত হৃন। 

গুকগুহ্বে অবস্থানকীলে শঙ্কৰ একদিন এক 
ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ব্রা্ষণী 
গৃহে কিছু না থাকায় ভাহাকে একটি আমলকী 
ফল প্রদান করেন এবং [নিজেদের দারিত্র্যে 
কথা নিবেদন করেন। ব্রান্ধণীর ছুংখে বিগলিত 
হইয়া শঙ্কর কাঁতরপ্রাণে লক্ষমীদেবীর স্তব করেন 
এবং ত্রার্থণীকে আশ্বস্ত করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া 
আসেন। দলেই রাজেই দেবীর কৃপায় ব্রাঙ্মণীর 
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প্রচুর ধনলাভ হইয়াছিল । আচার্ধ শঙ্করের 
জীবনীলেখক মাঁধবাচার্ধ 'শঙ্কর-দিখিজয়' গ্রস্থে 
লিখিয়াছেন যে, এ রানে ত্রাহ্মণীর গৃহে স্বর্ণ 
আমলকীর স্ঠি হইয়াছিল 

শুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুদিন 
পরে আহ একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যাহাতে 
শঙ্করের খাতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। 
শঙ্করের মাতা গৃহ হইতে কিছু দূরে আলোয়াই 
নদীতে প্রত্যহ বান করিতে যাইতেন। 
একদিন গ্রীক্মকালে সান করিয়া বাটী কিরিবার 
পথে প্রচণ্ড রোদ্রে অবগন্ন হইয়া তিনি মৃছিতা 
হইয়া পডেন। তাহার বিলম্ক দেখিয়া শঙ্কর 
তাহার অনুসন্ধানে গিয়া দেখেন তিনি অচৈতন্ 
অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সেবাঁশুশধার দ্বারা 
সংজ্ঞালাভ করাইয়া মাতাকে গুহে লইয়া আসিয়া 
শঙ্কর কারতভাবে শ্রাভগবানের নিকট প্রার্থন। 
করেন ঘেন নদী তাহাদের বাঁটাপু নিকট দয়া 
প্রবাহিত হন্ন । অতি আঁশ্চখের বিষয়, কিছুদিনের 
মধোই আলোয়াই নদীর গতি পরিবতিত হইয়া 
শক্করের বাটার পাশ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী শঙ্করের গৃহে 
আসিয়া কোঠী বিচার করিয়া বশিয়! যান যে, 
শঙ্কর অতি অল্পাযু হইবে_আষ্টম বর্ষে তাহীর 
মৃত্যুযোগ আছে। এ সময় হইতে শঙ্করের মনে 
সন্গাসগ্রহণের জন্য তীব্র বাঁপনা জন্মে। তিনি 
মাতাকে সন্গ্যাসের অনুমতি দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
অঞরোধ করিতে থাকেন, কিন্তু বিধবা মাতা 
একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই অন্মতি প্রদান 
করিলেন না। কয়েকদিন পরে কোন 
কার্যোপলক্ষে আলোঘ্বাই নদী পার হইয়া 
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আমিবার কালে শঙ্করকে এক কুভ্তীর আক্রমণ 
করে। শঙ্কর উচৈঃশ্বরে সাহায্য প্রার্থনা 
করিতে থাকিলে বৃদ্ধা মাতা বা কেহই জলে 
অগ্রসর হুইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইতে 
পারিলেন না। তখন শঙ্কর দেই অবস্থায় দূর 
হইতে মাঁতাকে বলিলেন, “মা, সন্ধ্যাসগ্রহণ 
করিয়া মৃত্যু হইলে সদগতি হয়, আপনি 
আমাকে সন্গীসের অনুমতি দিন।” পুত্রের 
কল্যাণের জন্য মাতা অন্ুমতি প্রদান করিলে 
বিধাতার ইচ্ছায় কুম্তীর শঙ্করকে পরিত্যাগ 
করে। এ ঘটনার কিছুকাল পরে মাঁতাকে 
অনেক বুঝাইয়া এবং তাহার মৃত্যুকালে আসিয়া 
সৎকার করিবেন ও ভগবদ্দরশন করাইবেন এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর গৃহত্যাগ করিলেন। 

গুরুগৃহে শান্্রপাঠকালে শঙ্কর গুরুর নিকট 
শুনিয়াছিলেন মহধি পতগুপি দেহধারণ করিয়া 
গোবিন্দপাদ নায় লইয়া নগদাতীরে এক গ্রহায় 
ব্হকাঁল সমাধিস্থ আছেন। অষ্টমবধীয় বালক 
সদ্গুরুলাভের আশায় মাপাধিককাঁল পদক্রজে 
দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নর্মদাতীবে সেই 
গুহাদ্ধারে উপস্থিত হইলেন এবং গুহা প্রদক্ষিণ 
করিয়া যোগীকে ভক্তিভরে স্তব করিতে 
লাঁগিলেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ 
হুইল। তিনি শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া 
তাহাকে দীক্ষাদানপূর্ক নিজের নিকট 
ঝাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও যোগ-সাধনের 
উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । গোবিন্দ- 
পাদ তখন শিষ্রকে মঙ্গ্যাস প্রদানপূর্বক 
ঝলিলেন_ “বৎস, তুমি কাশীধামে গমন কর 
এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে ব্রন্ষস্থত্রের ভাব্য রচনা 
করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার কর।” শঙ্কর 
কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ এবং 
্র্স্ত্রের ভান্ প্রণয়ন করিবার ছন্য প্রত্যক্ষ 
আদেশ প্রাপ্ত হইলেন । 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


অনস্তর শঙ্করাঁচার্য কাশী হইতে বদরিকীশ্রম 
গমন করিয়া দ্বাদশ বর্ধ বয়সে ব্রন্মস্থত্ের ভাস্ত- 
রচনা সমাঞ্ড করিয়া শিযগণকে অধ্যাপন! 
করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে 
দশোপনিষদের ও গীতার ভাষ্য এবং বহু গ্রন্থ 
রচনা করিলেন। 

আচার্য শঙ্করের প্রথম শিল্ত সনন্দন। তিনি 
পরম গুরুভক্ত ছিলেন বলিম্বা আচার্ধ তাহাকে 
অতিশয় ম্বেহ করিতেন। এজন্ত অপর. শিষ্যগণ 
কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত ছিলেন । একদিন শঙ্গরাচা 
শি্যর্দিগকে সনন্দনের গুরুভঞ্চির পরিচয় ও 
শিক্ষা দিবার জন্য নদীর অপর পারে অবস্থিত 
সনন্দনকে এপার হইতে আহ্বান করিলেন । 
গুরুভক্ত শিষ্য গুরুদেবের আহ্বানে নদীর 
ব্যবধান লক্ষ্য না! করিয়াই দ্রুতবেগে আসিতে 
লাগিলেন। গুরুভক্তিব কি অপার মহিমা । 
সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে নাবক্ষে এক একটি 
করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি 
পদ্মগুলির উপর দিয়া অনায়াসে নদী পার 
হইয়া আচার্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন | সেই 
সময় হইতে তাহার নাম 'পদ্মপাদ' হইল। 

বদরিকাশ্রমে চাঁরি বর অবস্থান করিবার 
পর পুনরায় কাশীধামে আগমন করিয়া 
শঙ্করাঁচার্য শিশ্গণকে শিক্ষাদান এবং শান্ত্রাথ 
ব্যাখ্যা করিয়া বৈদিক ধর্ম গ্রচার করিতে 
লাগিলেন। এই লময়ে ক্রক্গস্ত্র-প্রণেতা 
ব্যাসদেব শঙ্করের সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার 
জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আগমন করেন। 
অষ্টাহকাল শান্ালৌচনা ও তর্ক করিবার পর 
ব্যাসদেব সন্থষ্ট হুইয়া নিজমৃ্তিতে দর্শন দিয়া 
শঙ্করাঁচার্কে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 
“তোমার ভান্য উৎরষ্ট হইয়াছে, তুমি শঙ্ষরের 
অবতার । তুমি দিঘিজয়ে বহির্গত হও। 
দুষিতধর্মমতাবলম্বী আচার্ধগণকে বিচারে পরাস্ত 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


করিয়া ধর্মের গ্রানি হইতে সনাতন ধর্ম রক্ষা 
এবং বেদাস্তমত প্রচার কর । ধর্মসংস্থাপনের জন্য 
তোমার আমু বত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত বধিত হইল ।” 
অনন্তর শহ্বরাঁচাধ শিষ্যগণের স্হিত 
দিথিজয়ে বিগত হইলেন। তিনি হিমালয় 
হতে কন্তাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ- 
পুবক বিভিন্নম তাবলম্বী প্রতিপক্ষগণকে বিচাবে 
পরবান্ত করিয়া বৌদ্ধবাদ, জৈনমত, পাশুপত, 
তৈরব, কাপাপিক প্রস্তুতি মতবাদকে হীনপ্রভ 
করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষাপূবক অছৈত 
বেদান্থের মত প্রচার করেন। তিনি প্রথমে 
মগদে মাহিক্মভীনগরে গমন করিয়া মীমা.সকা- 
চার্য কুমারিলভট্রের শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে 
পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। এই 
মগ্তনযিশ স্রেশ্বরাঁচার্ধ নাঁমে শঙ্করের প্রধান 
শিল্প হইয়াছিলেন। অত:পর তিনি মহারাষ্ট্রে 
ও প্রীশৈলে শৈব ও কাঁপালিক প্রন্ৃতি 
মতবাদিগণকে পরাস্ত করেন। শ্রীশৈলে 
'উগ্রভৈরব নামে এক কাপাঁলিক ভৈরবের 
নিকট বলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে 
গোপনে আচাধের নিকট প্রার্থনা করে যেন 
তিনি বলির জন্য তাহার দেহ দান করেন। 
দেহজ্ঞানশৃন্ঠ উদীরহ্ৃদয় শঙ্করাচাম কাপালিকের 
বলিস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 
“আমি সমাধিস্থ হইলে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন 
করি৪ 1” এদিকে আচার্ধকে দেখিতে না 
পাইয়! হুসিংহদেবের ভক্ত পন্মপা্দ গুরুদেবের 


, অমঙ্গল আশঙ্কা করিক্পা তাহার রক্ষার জন্য 


তগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। ভগৰান নৃসিংহর্দেব পদ্মপাদের 
শরীরে আবি হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে 
গমনপূর্বক কাপালিকের খড়গ শঙ্করাচাধের উপর 
পতিত হইবার পূর্বেই কাপালিকের মৃণচ্ছেদ 
করিয়া ফেলিলেন। 


আচার্ধ শহ্নর 


১৭৯ 


আচাধ শঙ্কর দিখিজয়ে বৃহির্গত হইয়া যে 
যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিস্নে স্খোনকার 
লুপ্ধতীর্ঘ উদ্ধার ও স্থানে স্থানে মন্দির নির্মাণ 
করিয়া তত্রত্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। তিনি বদরীনাথে নারদকুণ্ড 
হইতে বদরীনানায়ণেব মুক্তি এবং হ্ববীকেশে 
গঙ্গাগর্ভ হইতে বিষ্ণুবিখহ উদ্ধার করিয়া 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের কামাক্ষী 
দেবীর মন্দির ভীহাঁর প্রত্তিিত। পুরীধামে 
কালযবনের অত্যাচারে পাগ্ডারা জগন্নাথ- 
বিগ্রহের উদরস্থিত বহপেটিকা চিন্ধ! হদের তীরে 
প্রোথিত করিয়া লুকাইয়া রাখে । কালক্রমে 
এ স্থান বিশ্বৃতির গর্ভে লীন হইয়া যালে শঙ্কর 
যোগবলে & স্থান নির্ণয় করিয়া বত্রপেটিকা 
উদ্ধার করিয়া পুনবায় প্রতিষ্িত করেন । 

শঙ্গরাচার্ঁ ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ 
নিগ্াণ করিয়া প্রত্যেক মঠে অধিষ্ঠাজী দেবতা 
স্থাপন করিয়া পুজার বাবস্থা করিয়াছিলেন! 
তিনি দাক্ষিণাত্যে মহীশ্র দেশে তুঙ্গভদ্রার 
তীবে শৃঙ্ষেপী মঠ এবং এ মঠে সরহ্বতীদেবীর 
মন্দির প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। [তনি পুরীধামে 
গোবর্ধন মঠ স্বাপন করেন। তথ্পর 
উজ্জয়িনীতে ভৈরবদিগের অত্যাচার দমন 
করিয়। দ্বারকায় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি কামন্ধরপে অভিনবপ্তপ্তরকে বিচারে পরাস্ত 
করিয়া শাক্তদের ছুনীতি দমন করেন। 
কামকপে অভিণবগ্তপ্ত অভিচারের দ্বার] 
আচার্ষের শরীরে ভগন্দর রোগের হ্থষ্টি করে। 
পন্মপাদ নৃপিংহ-মন্ত্র জপ করিয়া এ রোগ 
আচাধের শরীর হইতে অভিনবগুপ্ের দেহে 
সঞ্চারিত করিয়া গুকুদেবকে রোগমুক্ত করেন। 
অনস্তব শঙ্কণ(টার্য মিথিলা ও কাশ্ীর হইয়া 
বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সেখানে বিষুঃগ্রয়াগের 
নিকট জ্যোতির্ধঠ স্থাপন করেন। তিনি 


চা 


শৃঙ্গেরী: মঠে স্বরেশ্বরাচার্। গোবর্ধন মঠে 
পদ্মপাদাচার্ষ, সারদা মঠে হস্তামলকাঁচার্ধ এবং 
জ্যোতির্মঠে তোটকাঁচার্__এই চাঁরিজন শিষ্যকে 
মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। স্থরেশ্বর ও পদ্মপাদের 
কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপর দুইজন 
সন্বদ্ধে প্রগিদ্ধি এইরূপ £ 

হস্তামলকাচার্য-ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স 
পর্বস্ত মৃকের ন্যায় ছিলেন। পিতা তাহাকে 
শঙ্করের নিকট আনয়ন করিলে ইনি আচার্যকে 
প্রণাম করিয়া হস্তামপক” নামে একটি 
স্থন্দর স্তোত্র পাঁঠ করিয়া আত্মপরিচয় দেন 
এবং তাহার শিশ্ক হন। এজন্য ইহার নাম 
হস্তামলকাচাধ হইয়াছল। শঙ্কর এ স্তোত্রের 
ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। 

তোটকাচার্ধ_আচার্ষের শৃঙ্ষেবরী মঠে 
অবস্থানকালে ইনি শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
ইহার নাম ছিল গিরি। গিরির বিদ্যাবুদ্ধি 
অল্প ছিল, কিন্তু তিনি অতান্ত গুরুসেবাপরায়ণ 
ছিলেন। একদিন শান্্রবাখাকালে ইনি 
গুরুর বন্ত ধৌত করিতে যাওয়ার জন্ত 
অনুপস্থিত থাকায় শঙ্কর তাহার জন্য অপেক্ষা 
করিতে থাঁকেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিয়াগণ 
গিরিকে মূর্থ বলিয়া আচার্কে অপেক্ষা 
করিতে নিষেধ করেন। তখন শঙ্করাচার্ষের 
রূপায় গিরির ত্রহ্মবিগ্ঠার ক্ফুরণ হয়। গিরি 
তোটক ছন্দে গুরুদেবের স্তবৰ করিতে করিতে 
আগমন করেন। আচাধ এইকুপে পদ্মপাদ 
প্রতৃতিকে শিক্ষী দিয়াছিলেন। তদবধি গিরি 
তোটকাচাধ নামে প্রসিদ্ধ হন। 

আচার্ধ শঙ্কর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণা, 
গিরি, পর্বত, সাগর, সরম্বতী, ভারতী ও 
পুরী- এই দশনামী সন্গ্যানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং “মঠীয়ায় নামে মঠ ও সঙ্গ্যাপীদের 
বিধিনিষেধস্থচক গ্রন্থ বচনা করিয়া ইহাদিগকে 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


পূর্বোক্ত মঠচতুষ্টয়ের অধীন করেন। পরিশেষে 
তিনি কেদীরনাথে প্রত্যাবর্তন করিয়! 
বত্রিশ বৎসর বয়সে অতিমানবলীলা' সংবরণ 
করেন। 

শঙ্ষর-বিরচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ 
ও রচনাবলীর নামোল্রেখ করা হইল : 
€১) ত্রহ্গন্ত্রভাঙ্ক বা শারীরক মীমাংসা । 
(২) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্তক, মাুকা, 
এতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বুহদারণাক, 
শ্বেতাশ্বতর ও হৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদসমূতের 


ভান্ত। (৩) শ্রীমগ্তগব্দগীতা-ভাষ । (৪) 
সনৎস্থজাতীয় ভাস্ত। (৫) বিষুপহত্রনাম- 
ভাম্ত। (৬) হস্ত।/মলকভাষ্য। (৭) বিবেক" 
চূড়ামণি | (৮) আনন্দলহরী | (৯) উপদেশ- 
সাহআী। (১৯) অপরোক্ষান্থভৃতি। (১১) 
প্রবোধস্থধীকর। (১২) যোগতারাবলী। 
(১৩) মণিরত্বমালা। (১৪) গঙ্গা, যমুনা, 


ভবানী, দক্ষিণামৃতি, শিব, বিষুণ ও গণেশাদি 
দেবদেবীর স্তোত্র। (১৫) মোহমুদগর | (১৬) 
বৌধসার, বাকান্থধা, দশঙ্সজোকী, আত্মানাত্ম- 
বিবেক ইত্যাদি। 

এক্ষণে শঙ্করাঁচার্যমতাঙগগ অদ্বৈতবাঁদ সম্বন্ধে 
অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে ঃ 

অদ্বৈতবাদ-_- আত্মা! অর্থাৎ ব্রহ্ম এক এবং 
অদ্বিতীয় । মায়ার সাহায্যে তিনি আঁকাশাদি 
প্রপঞ্চকরূপে বিবতিত হইয়াছেন। জগত্প্রপঞ্চ 
মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রদ্ম অভিন্ন। 
জীব নিত্যমুক্ত--অবিদ্ভার বলে আপনাকে বদ্ধ 
মনে করে। ব্রন্দ নিগুণ, নির্ধিশেষ অর্থাৎ 
ব্রন্মের নাম, কূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম 
নাই, যাহার দ্বার তীহাঁকে নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। মায়ার পারমাধিক অস্তিত্ব 
নাই অথচ ইহা আকাশকুস্থমের মতো 
অভাবাত্মকও নহে, স্থৃতরাং অনির্বচনীয়। 


বৈশাখ, ১৩৭৫ ] 


আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সারকথা অর্ধ 
ক্লোকে বলিয়াছেন_“ত্রহ্দম সতাং জগন্সিথ্যা 
জীবো ব্রদ্মৈব নাপরঃ”। 

অদ্বৈতবাদের ধারণা করিতে হইলে মায়া 
কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। যাহা 
পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ী ও বিনাশী তাহা 
মায়াময় । এই দৃশ্যমান জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতিভাত 
হইতেছে । ইহাকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। অথচ ইহা যে 
একেবারে সৎ তাহা বিচার ও যুক্তিদ্বারা 
প্রতিপন্ধ হয় না, কারণ ইহার পরিবর্তন 
ও বিনাশ আছে, ইহা চিরস্থায়ী নহে। 
সুতরাং ইহা অনিবাচা, মায়াময় । 

স্দীনন্দ যোগীন্্র বেদীস্তপারে বলিয়াছেন £ 
“অজ্ঞানং তু সদসপ্তামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্বকং 
জ্ঞানবিরোধি ভাঁবরূপং যত্কিঞ্চিং।”৮ অর্থ__ 
অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া সৎও নহে, অস২ও 
নহে অর্থাৎ অনির্বচণীয়। ইহা সব রজঃ 
ও তমোগ্ুণাত্বুক। ব্রন্মজ্ঞানের উদয় হইলে 
ইহা! বিলীন হইয়া যায়। ইহা! ভাঁবরূপ তুচ্ছ 
পদার্থ । 

জ্ঞানবাদীরা জগৎকে আঁকাশকুঙছম বা 
ব্ধযাপুত্রের ন্ায় একেবারে মিথ্যা বলেন নাই । 
ত্বাহারা জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার 
করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
ভায়ে (১1১১১) বলিয়াছেন £ প্রাগ ব্রদ্ধাত্স- 
বিজ্ঞানীৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রৌতম্মার্তানি 
কর্ণীণি। অর্থাৎ, যতদিন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া 
উপলব্ধি না হয় ততদ্দিন বেদ- ও স্থৃতি-বিহিত 
কর্ষমকল নিয়ম করিয়া সম্পাদন করা 
উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্গ- 
উপলব্ধির পর দেঁখা যায় জগৎ মিথ্যা, তাহার 
পূর্বে ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করা চলে না। 


আচার্য শঙ্কর 


১৮১ 


শঙ্করাচার্য সাধনচতু্য়সম্পন্ন উত্তম 
অধিকারীর জন্ত নিগুণ উপাসনা অর্থাৎ 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং মন্দী্ধি- 
কারীর জন্য সগ্ুণ উপাপনার উপদেশ 
করিয়াছেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থের জন্য 
পঞ্চ দেবতার (গণেশ, নু, বিষ, শিব ও 
দুর্গা) উপাপনার নির্দেশ করিয়াছেন। 
অদ্ধৈতমতের সিদ্ধান্ত এই যে সগুণ উপাসনায় 
নিপুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। 

এক্ষণে নিগুণ উপাপনার কথা বলা 
হইতেছে £ “তত্বমসি' অর্থাৎ "তুমি হও সেই” 
প্রভৃতি বেদবাকা যে জীব ও ব্রন্মের একত্ব 
প্রতিপাদন কে তাহা সিদ্ধান্ত করার নাম 
মন্ন। যখন শ্রবণ ও মনন দ্বার! ত্রহ্মচৈতন্ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না তখন সেই বিষয়ে 
চিন্ত স্থ'পন করিয়া যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন 
অনুভব তাহার নাম নির্দিধাসন। নিদিধ্যাঁসনের 
পরিপাক-অবস্থার নাম সমাধি। নিদিধাসনে 
ধ্যাতা, ধান ও ধোয় বিষয়ের জ্ঞান থাকে। 
চিত্ত ক্রমে ধ্যাতা ও ধ্যান এই ছুইটি বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধোয় বিষয়ে স্থির 
হইরা যাঁয়। চিত্তের এই অবস্থাকে নিধিকল্প 
সমাধি বলে। এই সমাধি জন্মজন্মাজিত পাপ 
ও পুণ্য বিনাশ করিয়া ফেলে । প্রথমে তত্ববস্তবর 
পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে অপরোক্ষ জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে হস্ত।যলকবৎ তব্ববস্তর উপলব্ধি 
হয়। মধ্যাহ্ন-স্ূর্য যেমন অন্ধকার নাঁশ করে, 
সেইরূপ উক্ত অপরোক্ষ জ্ঞাণ সংসারের কারণ 
অবি্ঠা-অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন 
জীব সংসাবমুক্ত হইয়া নিরতিশয় স্থখ-স্ববূপ 


ব্রক্মই হইয়া যায়। 
আচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভ্রান্ত 
ধারণা পোঁষধণ করেন। তাহার শঙ্করকে 


্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলিতেও কৃষ্টিত হন না। 


১৮২ 


তিনি কিরূপে ধর্মের গ্লানি হইতে দেশকে 
রক্ষাপূরক আসমুদ্রহিমাচল সনাতন বৈদিক 
ধর্ম পুন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে 
সমূজ্জল হইয়া আছে। অইৈতমত সার্বভৌম ও 
উদার । এজন্য অহ্থৈতবাদীদের কাহীরও সহিত 
বিবাদ নাই। তাহারা ছৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদ গুভূতি যত মত আছে কোনটিকেই তুচ্ছ 
জ্ঞান করেন না। তীহার1 সকল মতবাদই স্বীকার 
করেন, কিন্ত ব্রঙ্গ নিগুণ নিবিশেষ ইহা চর্ম 
তত্ব বলিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রতেদ | আচাঁধ 
শঙ্কর তাহার বেদাস্তদর্শনের অধাসভাষো এই 
নিপিশেষ মতবাদ প্রতিপাঁদন কবিয়! গরিয়াছেন। 

শঙ্করাচাধ একাধারে মহাজ্ঞানী, যোগী ও 
ভক্ত ছিলেন। তিনি জ্ঞানরাঁজ্যের সার্বভৌম 
সতত্রট ছিলেন, ইহ] অবিসংবাদিত । 

শগ্বর-রচিত 'যোগতারাঁৰলী” গ্রস্থপাঠে 
বুঝা যায়, তিনি যোগমারগের কিরূপ প্রাধান্য 
দিয়া গিরাছেন। এই পুস্তকে তিনি স্ুযুকা 
প্রভৃতি নাভী, জালন্ধরাদি মুদ্রা, সর্পারুতি 
কুলকুগ্ুলিনী, যট্‌চক্র ও নাঁদানসম্ধান সমাধি 
প্রভৃতির কথা বর্ণন! করিয়াছেন । আঁচাঁধ শঙ্কর 
যে মহাঁঘোগী ছিলেন, সে সন্বদ্ধে দুই-একটি 
ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। 

গুরু গোবিন্দপাদ্দের নিকট অবশ্থিতিকাঁলে 
একদা! নর্মদীর জলপ্লাবন হয়। নদীর জল 
অত্যন্ত ্কীত হইয়া তীরবর্তী গৃহাঁদি ভাসাইয়া 
গোবিন্দপাদের গ্রহাষধো প্রবেশের উপক্রম 
করে। যোগী তখন সমাধিস্থ । শঙ্কর গুরু- 
দেবের সমাধির বিস্ব হইবে আশঙ্কা করিয়! 
গুহার মুখে একটি কলম স্থাপন করিলেন। 
জলন্রোত কলমমধো প্রবেশ করিতে লাগিল, 
কিন্তু উহ্বার এক বিন্দু গ্হার মধ্যে প্রবেশ 
করিল না। এই জলম্তস্তন শঙ্করের যোগমিদ্ধির 
পরিচায়ক । 


উহোধন 


[৭*তম বর্ব৪র্থ সংখ্যা 


এইবার শঙ্করসাঁহিতা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া 
শঙ্করাচার্ষের ভক্তি সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিতেছি । আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানলাভের 
শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন। যথা, তাহার 
'বোধমার' গ্রন্থে : 

ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি। 

ভক্তিজ্ঞীনং তথা! মুক্তিরিতি সাধারণক্রম: ॥ 


অর্থ_ ভক্তি ব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও 
জ্ঞানলাঁভ কর] যাঁয় না। প্রথমে ভগবন্তক্তি, 
তাহা হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তিলীভ 
হয়, ইহাই সাধারণ ক্রমানুসারে হইয়া! থাকে । 

তিনি “বিবেকচুডাঁমণি'তে বলিযাঁছেন £ 

মোক্ষকারণসীমগ্রযাৎ ভক্তিবেব গরীয়দী। 
অর্থ মোক্ষের কারণন্বরূপ উপাঁয়গুলির মধ্যে 
ভক্কিই শ্রেষ্ঠ । 


ভক্তের! যে একাস্তিক ভক্তি দ্বারা প্রাহরির 
দর্শনলাভ করেন, সে সন্বন্ধে শঙ্কর তীহাঁর 
'প্রবোধুধাঁকব গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
য্পি গগনং শূন্যং তথাপি 
জলদামৃতাংশুবূপেশ। 
চাতকচকো রনাম্বোর্দটভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্‌ ॥ 
তদ্বৎৎ ভজতাং পুংসাং দৃগবাঁজ্মনসাম- 
গোচরোহপি হিঃ । 
কুপয়] ফলত্য কম্মাৎ সত্যানন্দা- 
মৃতেন বিপুলেন 1* 
অর্থ__যদিও গগন শৃন্ভাকাঁর তথাপি যেঘরূপে 
চাতকের এবং স্বধাংশুরূপে চকোবের দৃঢ়ভাব- 
বশতঃ আশা পূরণ করিয়া থাকে । সেইবপ 
দৃষ্টি, বাকা ও মনের অগোঠর হইলেও শ্রহরি 
অহৈতুক কুপাপূৰক ভক্তপুরুষগণের প্রতি বিপুল 
সত্য-আনন্দ-স্থধায় ফলবান্‌ হইয়া থাকেন। 


*. এই প্লোকটি মহামহোপাধায় »চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
তাহার 'ফেলোশিগ লেকচার উদ্ধৃত করিয়াছেন । 


বৈশাখ, ১৬৭৫ ] 


আচার্ধ শঙ্কর মহাভারতের অন্ুশান-পর্বের 
অন্তর্গত “বিষ্ুদহম্রনামে'র উপর ভাস্ব রচনা 
করিয়! নামমাহাত্য ও হরিভক্তি গ্রচার করিয়] 
গিয়াছেন। 

শঙ্কর-রচিত দেবদেবীর স্থললিত স্তেত্রগুলি 
তাহার প্রগাঢ় ভক্তিভাঁবের পরিচায়ক । 

শঙ্কবাঁচার্ঘ যে শ্রীমন্তাগবতের অনুরাগী ছিলেন 
তাহ শ্রীজীব গোন্বামী তাহার “তত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে 
উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের কুলদেবতা ছিলেন 


প্রীরুষ্ণচ। তিনি কিরূপ কুষ্চভক্ত ছিলেন তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহার “প্রবোৌধস্থধাকর' গ্রন্থ। 
ইহাতে তিনি শ্রীমন্তাগবতোক্ত রুঞ্ণপীলার 


অধিকাংশই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীৃষ্ণই যে 
নিগুণ ব্রঙ্ধ তাহা তিনি এই গ্রন্থের “সগুণ- 
নিপ্ুণয়ে রৈকা প্রকরণম্-এ দেখাইয়াছেন। যথা, 
সাক্ষাৎ ঘথৈকদেশে বতু লমুপলভ্যাতে রবেধিমূ। 
বিশ্ব প্রকাশয়তি তৎ সবৈঃ সর্বত্র 
দৃশ্ঠতে যুগপৎ 
যগ্পি সাকারোহয়ং ভখৈকরদেশী বিভাতি 
যছুনীথঃ ' 
সধগৃত; সবাত্মা তথাপায়ং সচ্ছিদীনন্দঃ ॥ 


অর্থ-কুরধমগ্ডল আকাশের একাংশে 
গোলাকার দৃষ্ট হন, কিন্ত সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত 
করেন এবং সকলে তাহাকে সর্বত্র এককালে 
দর্শন করিয়া থাকে । সেইরূপে যছুনাথ যগ্যপি 
সাকার এবং গৃহাদির একদেশে অবস্থিত বলিয়। 
প্রতীয়মান হন, তথাপি তিনি সর্ববাপক, সকলের 
আত্ম! এবং সচ্চিদানন্দম্বরূপ । 

আচার্য শঙ্করের জীবন জ্ঞান, যোগ ও তক্তির 
সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত । অইৈতবাদের প্রচার 
ও প্রতিষ্ঠার জন্ভ তাহার আসমুদ্রছিমাচল 
পরিভ্রমণ ও বিভিন্নমতবাদী আচার্ধদের বিচারে 
পরাস্ত করিয়! স্বঙ্তে আনয়ন, প্রস্থানত্রয়ের 


আচার্য শঙ্কর 


১৮৩ 


ভাষ্য, নানা গ্রস্থা্দির প্রণয়ন এবং ভারতের 
চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনপূর্বক দশনামী 
সন্ভাপী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তাহার অতুলনীয় 
কীতি। জীবনকালেই তাহার কীর্তিকলাপ 
সমগ্র ভারতব্ধে পরিবাঞ্ধ হইয়াছিল । তাহার 
্রহ্মস্থত্ধের প্রসন্নগন্ভীর অধানভাষে শ্রুতি- 
বাক্যের যুক্তিপৃণণ অপৃধ সমন্বয় অদ্বিতীয় । এই 
ভাষ্যের মধো তিশি অগ্ঞাগ্ত দার্শনিক মত 
ঘেভাবে প্রপঞ্চিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, 
তাহা ত্বাহার অলৌকিক প্রতিভার নিদর্শন । 
শহ্করাবতার আচার্ধ শঙ্করের মনীষ! ভারতের 
জাতীয় জীবনের মহাঁতপ1র ফল। শঙ্করের 
জীবন-হৃধমায় মাত হইলে আশার তৃপ্চি, 
জীবনের পূর্ণতা, প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, 
বুদ্ধির স্ফৃতি এবং সবোপরি মানবের পরিপূর্ণ 
আত্মদর্শন লাভ হয়। আচাধ শঙ্করের মতো 


মহাপুরুষ পৃথিবীতে বিরল। 

ভগিনী নিবেদিতা শঙ্ষরাচাম সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন : 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্বরাচারধধের মহিমা 


ধারণ] করিতে অক্ষম। অতি অনকাঁলের মধোই 
তিনি দশনামী সন্ত্যাপী সম্প্রদায় প্রবৃতিত 
করিয়াছিলেন। তিনি ম্ব্নকাল মধো এরূপ 
গভীর সংস্কতশান্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, 
একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সাহিত্য রচনা করিয়া 
ভারতীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন 
করিয়াছেন। দীর্ঘ বারশত ব্সরকাল তাহার এই 
মহিমাকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। 
তিনি এব্প স্তোৌত্রসকল রচনা করিয়াছেন যে, 
তাহাদের গম্ভীর মাধুধ বিদেশীয়গণের অনভ্যন্ত 
কর্ণেও নিঃসন্দেহে অনুভূত হইয়! থাকে । আমরা 
এই মহত্বের ভূঞ্ণদী শ্রশংসা করিতে পারি, কিন্ত 
ইহা আমাদের বোধগম্য নছে। আমরা 
চাঃ৪0018 01 8891991র ভক্তিভাব, &9180-এর 


১৮৪ উদ্বোধন [ +*তম বর্-ধর্থ সংখ্যা 
বুদ্ধিমত্তা, 14270 [58659-এর পুরুযোচিত আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু কে 
তেজন্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততা এবং [8০86৪ একাধারে এই সকলের সমষ্রির চিন্তা করিতে 
[5০1৪র রাজনৈতিক কর্মকুশল্তা চিন্তা করিয়া পারে? 


*. এই প্রবন্ধ-রচনায় বেদ, উপনিষৎ, আহত এবং বেদাস্তের প্রকরণ গ্রস্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগ্চলির সাহীধ্য 
লইয়াছি ২ ১। পঞ্চদশীর  পৌদান্তরহ্ত _্ীকুমুরখাপ্ধব চষ্টেপাখ|য় ২.। বেদাপ্তদর্শনের ইতিহাদ_্বামা প্রজ্ঞানন। 
সরদ্বতী ৩) আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ _শ্রীরাগেল্সন।খ ঘোষ ৪1 শঙ্করগ্রন্থমালা_মঃ ম;ঃ পঞ্চানন তর্কর্ 
৫] ভারতীয় দর্শনের ইতিহীপ_ডঃ হরেস্্রনাথ দাশগুপ্ত । 


মন্মনা ভৰ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


পরিবর্তনের আোতে অপজিয়মাণ 

এ জল-বুদ্দরাশি ) _তুমি হে ধামান, 
খুঁজে না এদের মাঝে সান্তনা আত্মার ! 
মৃত্যুঙ্জাল বিছায়েছে এর! সেই “মার 
বিষাক্ত কামনা-শরে করে যে জর্র | 


অনস্তের পদপ্রান্তে বাধো তুমি ঘর। নিত্যের ভাবন। যেন জ্বলে অনির্বাণ*_ 
সেই ঘরে নিশিদিন ফেলে রাখো মন ! আরতির দীপশিখা পবিত্র, অগ্্লান! 
কাজ করো অবিরাম প্র চিত্তে অন্ক্ষণ আমরা মনেতে বন্ধ, যুক্ত মোরা মনে । 


মন-করী বশে এলে হাদয়আসনে 
বমিবেন জগন্ধাত্রী। ছড়ানো যা আছে 
কুড়িয়ে রাখো তা সেই চরণের কাছে। 


নিবেদিতার সমাঁজচিস্তা 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুপ্ত 


সেজন্য যুগপ্রয়োজন মেটাবার জন্তই এ 
যুগের আরম্ভ হ'তে ভাবজগতে নানাভাবে 
সমন্বয়-প্রয়াস চলছিল। প্রথম থেকেই দেখা 
গেল সন্কীর্ণ জাতীম্ম ভাঁবাঁদর্শ আর মনীধিচি ন্তকে 
সন্তষ্ট করতে পারছিল নাঁ। যুগ-প্রবণতা প্রথম 
মনীষিচিত্েই প্রতিফলিত হয়। নাঁনা দেশের 
চিচিত্র চিন্তা ধ্যান ধারণার মধ্য যে অপৃব স্র- 
সংগতি আছে তা তাদের অগভূতিতে প্রথম 
অপূর্ব স্থুরলহরীরূপে ধর] দিল। আমর! জানি 
যে, আমার্দের দ্বেশে মনীধিশ্রে্ঠ রামমোহন 
এগিয়ে এলেন পশ্চিমকে বরণ ক'রে নিতে। 
কিন্তু আমরা একথা অল্পলৌকেই জানি বা 
স্মরণ ব্বাথি যে, পাশ্চাতাও সেই প্রথম হ'তেই 
এগিয়ে এসেছিল প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে। 
১৮৪* খৃষ্টাব্ধের কাছাকাছি সময়ে দেখা যায়) 
[0098৩ ( থরো। ) প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন ভূখণ্ডে 
(চীন ভারত ও পাঁরস্তের এবং হীক্র ভাষার ) 
বিভিষ্ন ধর্মশান্ত্রের একটি সঙ্ধলন প্রকাশ ক'রে 
সারা পৃথিবীময় প্রচার করতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করছেন। চিন্তাবিদ এমার্সন ১৮৩৮ খুং হার্ভার্ড 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে একটি প্রখ্যাত ভাষণে বেদাস্ত- 
দরশন-প্রোক্ দর্শনমতের অনুরূপ এক চিন্তাধারা 
উপস্থাপন করলেন। লেখক 7782 
]ছত। 0০৪৩ তার [৩:০1 (ইউবেকা ) 
নামক বিশিষ্ট রচনায় উপনিষদিক ভাবধারা 





১2.8005810 2:011810--.162 01 ৬/1%৩18778008 
84৪ 


প্রচার করেন।২ এদের সকলের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কবি চড1))৮750-এর | 
ভারতকে স্থম্পষ্ট আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি একটি 
অপূর্ব বুচনায় বললেন 
৪110 08১ 1 018-** 
[6 07162086558 000088১ 
[1079 10986 01 19,040989১ 61)9 19800996108] 
০01 0091058) 6109 £898 ০1 010 
[05 2809 ০1 77187000900 039%, 
(& 8০80 দাড় 25898708 ) 


তাঁর অপর একটি অন্পম কবিতা যা ভগিনী 
নিবেদিতা তার আলোচনার একস্থানে উদ্ধৃত 
করেছেন, তীর মূলকথা সাঁরা বিশ্বের ভীবধাঁর'কে 
গ্রহণ। তারই কয়েকটি লাইনে তিনি 
বলছেন-_+শুধু পাশ্চাত্য মহাদেশই নয় 
সারা পৃথিবীর সেরা সম্পদ তোমার সাথে 
ভেসে চলেছে, 
হে তরণী, তোমার মাস্বল ভারসাম্য ঠিক 
রেখেছে £ হে কর্ণধার, 
প্রাসীনতার জন্ত শ্রদ্ধার পৃজারী এশিয়া আজ 
তোমার সাথে ভেসে চলেছে ।২ 
ভা০150০-এর মধ্যে এই বিশ্বগ্রহণপ্রবণতা। 
এক আধ্যাত্মিক একাত্মবোধ এনেছিল, যে 


২4705 ৪2008 15০00358150 ॥2 1638 
৪65৪ 0001৮518101 ন5:581:4 550155860 7051861 
10005 01516 10. হআাহে 20010001058 50050506 0৫ 
055 5610 /৯070805 টি1)0580-শডিত হি0হ00 নতি 
০৫৬৮০ ৫7 

৩. 717 81০66: ৬105 0৮ 2851 9০০৫- 
অনুবাদ £ ভাঁরততীর্খে নিবেদিতা-_-পৃঃ ১৬৯ 


১৮৬ 
একাত্মবোধ বেদাস্তোক্ত অগ্বৈতান্ভৃতির 
সমগোত্রীয়। এরূপ একটি একাঁজুবোঁধক 


কবিতায় তার প্রমাণ মেলে : 


£/59 ৪০0181000% 8৪1075 60 58 8179 ৪০01 ? 
998 00৮ 070 ৪021)8 800 ০00089100,06১ 
[১87801087 5019১070069) 709155৮৪ 800. 6869, 


[11097000106 215০৭ 6109. 10018 9,00 


৪৪00৭. 


&]1] 10010 50170655] 1055 500 00609158705 


10061 0)79100 
[7০ ০৪0 6109 8] 000 ৪৮6 016 800. 708 
05109 28 


উপলদ্ধিতে 
লাভ করেছিলেন তাকে একটি বৌদ্ধিক যুক্তিসহ 
রূপ দেওয়া তখনও বাকি ছিল। তা শুধু নয়, 
এমন একজনের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল 
ঘিনি প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যকে একই সঙ্গে নিজের মধ্যে 
ধারণ ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলবেন। গত 
শতাবীর শেষভাগে তার আবিভাব ঘটলো। 
তিনি ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি 
পৃথিবীর যাবতীয় তাবধারাকে এক অপূর্ব 
মমন্য়-স্থত্রে গ্রথিত করেছেন। যে আধুনিক 
যুগের পথ বেয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে আমরা! 
আজ চলেছি তাঁর মানগলোককে পূর্ণ পরিণতি 
প্রধান ক'রে সেই ভবিষ্যুৎকে তিনি স্থঙি ক'রে 
গিয়েছেন। তার অসামান্য সমন্বয়-গুতিভার 
কথা বলতে গিয়ে 030:0810 7০11970 বলেছেন, 
পচে জা0:0৪-_ ৪0011122000 
83506109818 15618,08,008)5 9072885085৪ 
£90108 0095 108 50101060 ০.৮* তার সমস্ত 
চিন্তা একত্র অনুধ্যান করলে এর তাৎপর্য 


অনুভব করা যায়। যেমন বহু বিভিন্ন 


কিন্তু কব ও মনীনিবুন্দ ঘা 


৪০ 8100. 


[8৮৫৪ ০৫ 00533750870 21525 
680107915001-005 13 


৬1165 ০6 ৮15505890৪--৮ 285 


উদ্বোধন 


[ ৭০তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


নদীজলধারা বহু বিভিন্ন উৎল হ'তে উদগত হয়ে, 
আরও বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে 
মাগর-সঙ্গমে মিলিত হয় এবং এক অথগ্ড 
জলরাশি স্থট্টি করে, ঠিক তেমনি ব্হু বিভিন্ন 
দেশে কালে বহু বিচিত্র মানসক্ষেত্রে উদগত 
অগণিত বিচিত্র চিন্তাধারা অবশেষে 
বিবেকানন্দের সাগরতুপ্য মহামনীসিমনে এসে 
মিলিত হয়ে এক অপুর অখণ্ড ভাবধারা সৃষ্ট 
করেছে। এই সাগর-সঙঈঈমতুপ্য বিশাল ভাব- 
সম্পদ পৃথিবীর সব চিন্তাকে, সব মত ও পথকে 
কিভাবে গ্রহণ করেছে সে-কথাপ্রসঙ্গে বে?মা 
রোপা আরও বলেছেন-_“[ও 
৪1] 60617801090 0079 ৪00৮ £ 


91271016090 
0109 10) 
5088৪ 10 61361080৮6৮) 16001001610] 
৪00. €875108) ৪৮ 800. 50187109) 2:611810] 
৪00 8061010 [70170 008 1005 91068] 6০0 
সকল ধগ মত পথ, 
অতীত বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ধন ও বিজ্ঞান 
ভীর মধ্যে অনুপম সামঞ্তস্তে বিরাজ করেছে। 
আধ্যাত্মিক হ'তে ব্যবহারিক সকল কের 
সব পথকে তিনি হুসামগ্সোর সঙ্গে একত্র 
গ্রথিত করেছেন। কিন্তু এই সমন্বক়্-চিন্তা 
শুধু বৌছিক ক্ষেত্রে যুক্তিসহরপে প্রতিঠিত 
হয়েই নিদ্ধ হয়নি, তিনি সকল বিচিত্র মত পথ 
ও চিন্তার মধ্য দিয়ে নিজে গিয়ে, সেগুলিকে 
বাস্তবে পূর্ণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তবে একতে 
পৌছেছেন। এই গ্রহণ তাই শুধু বুদ্ধি দিয়ে 
গ্রহণ নয়, জীবনবসে পুষ্ট ক'বে গ্রহণ। গার 
গ্রহণের এ এক অনন্য পন্থা ছিল। তিনি! 
কিছু গ্রহণ করেছেন তা তাঁর সত্তার অবিচ্ছেগ্য 
ংশ হয়ে তাঁর কর্মে, চিন্তায়। আচরণে 
প্রতিমূহূর্তে জীবস্ত সত্য হয়ে উঠেছে। এই 
গ্রহণ তাই আংশিক গ্রহণ নয়, পরিপূর্ণ গ্রহণ । 
বিষ্টি ব্যাখ্যা ক*রে রোমা বেলা বলেছেন-_ 


805 009806 007906108]-% 


বৈশাখ, ১৩৭৫ ] 


৭১910 8 00%021£9। 159 10810 605 26108 01 
৪1] 679 0007 ৪5৪ 01 ৮706 800 109 
00165 81010880910 
811 ৪1090180090৭1য.৮ সত্যের সকল বিচিত্র 
পথের মধা দিয়ে একই কালে বিচরণ ক'রে 
একত্বে পৌছানো--এ সতাই অভিনব । শ্তধু 
নানা ধর্মপথগ্রহণ সম্পর্কেই যে এ কথা হার 
স্রদ্ধে সতা তা নয়, তিনি যা কিছু গ্রহণ 
করেছেন সবকিছুর মধ্য দিয়ে একতে বা 
সমন্বয়ে পৌঁছেছেন। সব পথকে যেন তিনি 
একসক্ষে সেই মহাসমন্য়ের লক্ষো চালিত 
করেছেন। তীর অতীতকে গ্রহণ এত সতা 
ষে, কাকে কেবলমাত্র অতীতের ব'লে দাবী করা 
ঘেতে পারে। তাঁর আধুনিককে গ্রহণ ঠিক 
ততখানি সতা- আধুনিকের বিজ্ঞান, টেকনো- 
নজি তিনি মহোতৎ্মাছে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ 


(8591163  6০9 চদ8108 


করেছেন যতখানি উৎসাহে প্রাচোর 
অধাম্ববাদের তিনি প্রচারক, ততখানি 
পাশ্চাত্যের গণতত্ব, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, 


মুক্তিবাদ, এমনকি [0987811থ7-এরও তিনি 
গ্রহীতা । এমন সর্বান্তঃকরণে তিনি এই সকল 
পাশ্চাতা ভাবপারী গ্রহণ করেছেন যে, আজও 
অনেক পাশ্চাত্য মনীষী তাঁকে পাশ্চাতা- 
ভাবধাবার অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ব'লে 
মনে কারে থাঁকেন।* এদিক দিয়ে উপরে 
উদ্ধত ভুইটম)ানের কবিতায় ঘে-কর্ণধারকে 
মঙ্গোধন করে বলা হয়েছে যে, “সারা পৃথিবীর 





৬ সুপ্রদিষ্ধ লেখক 0019:0557 [3156:%/০০0 
১৯৬৩ লীলের ৩১শে ডিদেস্বর কশ্পকাতীয় বিবেকানদ 
শতব।ধিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্রধ্মনভায় 
2৬16৮ ৪)008 ৪04 0১৩ 7০3৮, শীর্যক ভাবদে একতা 
বলেছিলেন। বর্তমান লেখিকা! ভাষণটি বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত 
কারে সেই সতার উপস্থাপিত করেছিলেন। 


নিবেদিতা সমাজচিস্তা 


১৮৭ 


সেরা সম্পদ নিয়ে তুমি তেদে চলেছো” 
তারই যেন বিগ্রহমূতি বিবেকানন্দ । 
সেজন্য তার মধো মমন্ুষের সর্বপ্রকার শক্তির 
একটি অপূর্ব সমদ্িত প্রকাশ আমরা দেখতে 
পাই । রোলার ভানায়_-“79 6১9 


0919010110৮1020 01 005 11৮00020৮01 81] 


সড 2 


10080 এই সমন্বয়ের 


8170105৮ এবং 
হিত্তিতে ভিনি গডে তুলতে গেয়েছিলেন 
রোলার মতে মানবতার এক মহানগরী? 
(015169 1019--179 0৪৮ 01 81৮715707) 
আধুনিকমঘুগ-প্রবণতাব যেখানে শেষ সরিণতি। 
পৌরোহিতা-শক্তির নাশ, ক্ষেত্র 
বিশেষ সুবিধার অবসান, মান্ষের সকলপ্রকার 
কর্ম ও মত-পথকে সমান মর্যাদা গ্রদান-_এ 
সকলেরুই লক্ষা এক এব; সে লক্ষ হ*ল মানবিক 
অধিকারের ভিত্তিতে এক নৃতন সামা-সমীজ- 
গঠন। এ জন্তই নিবেদিতা তীর মধো এক 
নবযূগীচার্বকে “19180059800 [001006$ 
০ 078 09 অডা]1 ০191 -লক্ষা ক'রে 
গিয়েছেন। 

বিবেকানন্দের সমদ্বয়-চিম্তার তাত্পর্ধ আজও 
আমরা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিন। 
এবং তা পারিনি ব'লে নবমুগাচার্ধ ব'লে 
বিবেকানন্দকে যে প্রায়ই অভিহিত করা হয়ে 
থাকে তা আমদের কাছে একটি কথার কথা 
মাত্র। এ বিশেষণ নিছক ইুরুবাদীদের আবেগ- 
প্রহ্ৃত-এমন সমালোচনা সেজন্য আজ 
সোচ্চার হয়ে উঠছে। শুধু বিবেকাঁনন্দকেই 
যে আজ এজন্য ভুল বোঝা হচ্ছে তা নয়, এই 
নবধুগকেও স্বাভাবিক ভাবেই ভুল বোঝা হচ্ছে। 
কারণ নবধুগের মানসলোককে যিনি পূর্ণ 
পরিণতির পখে উত্বীর্ণ করেছেন, তাকে না 
বুঝলে নবযুগের মানসলোকের পূর্ণ পরিচিতি 
লাত কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? সেজন্ব 


জ্ঞানের 


১৮৮ 


নিবেদিতা বিবেকানন্দের বাণীকে এই নবধুগের 
পরিপূর্ণতা হিপেবে কেন দেখেছেন ভার একটি 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা! আজ বিশেষ প্রয়োজন। 


নিচে আমরা! সেই প্রয়াপই করব । 
নবধুগ্ীচার্য বিবেকানন্দ ঃ যেদিন বিশ্ব 
ধর্মসভায় (১৮৯৩) বিবেকানন্দ উপস্থিত 


হয়েছিলেন তার সমস্ত পরিবেশ ও সংস্থানের 
একটি অপূর্ব চিত্র নিবেদিতা উপস্থাপিত 
করেছেন আমাঁদের সামনে একটি অনন্ত 
রূচনায়। 2: ৮109 58৪6 808191002 6096 186৪0 
10100 190798917690 92091091561 6)09 00০10910- 
86110117105 **পলাভ 10 ও 11869 10 
605 0)00920 0009010080988, 9: 118519 
11010611660. 00000 0126 0886 01 170079 6178৮ 
009৪ 1006 1019 50709 006008$ 10. 608 ০1৮ 
01 01019980, ,,53001) 9৪ 6119 105 01)01081- 
98] 87:98) 9001) দা৪৪ 6106 ৪89, ০1 20100১ 
০০108) ঠ0100160008, 07:10 1106 ছা190 
169 ০ম 809285 800 8811-9880.91009, 
ড9৮ 10001816159 &00 819 দয18081, 10101) 
90711701)680, ড15910,08,009, 00870 108 7099 
6০ ৪09৪, তার সম্মুখে পাশ্চাত্য পৃথিবী-_ 
নবীন পৃথিবী, তার তারুণ্যশক্তি, তার নবীন 
আত্মবিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত ছিল। 
আর তীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল এক পুরাতন 
পৃথিবী 40180. 10025 ০0. 059 00010, 
1895 90 00880) 08110 161] 10176 80৪9৪ ০1 
৪010609]  295610120806-৮ এ সম্পূর্ণ আর 
এক রকম পৃথিবী-_আত্মিক সাধনায় অভিজ্ঞ, 
নানা ধর্মশান্ে বিশ্বাসে মবৃদ্ধ, খবিপদ-লাঞ্ছিত 
এক সৌম্য সুগন্ভীর পৃথিবী । এই উভয় 
পৃথিবী_প্রাচীনা ও আধূনিক_যেন ছুটি 
বিপরীতগামী বিশাল চিত্তপাগর যা সেদিন সেই 
মহামুহূর্তে এসে সম্মিলিত হয়েছিল বিবেকাননোর 





৭. 10000008192 60 0৮6 09100516665 ভ/০8 
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মায়ের বাড়ী 


স্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো ) 


ডাক এসেছে মধুর ভোরে মায়ের বাড়ী থেকে 
সেথায় আমি একটি প্রণাম আসবো শুধু রেখে। 
আছে মায়ের আসনখানি-- 
আছে মায়ের পরম-বাণী 
মায়ের পরশ কোথায় আছে, আসবে! আমি দেখে ! 


মা যেখানে একলা বসে জপত মালাখানি-_ 
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দেই সে ছোট গৃহকোণে তীর্থ বলে মানি ! 
সেথায় মায়ের চরণ্ধুলি, 
রতন বলে মাথায় তুলি__ 

মায়ের স্বেহ রেখে গেছেন এই বাড়ীতে মেখে । 


আলমোড়া-যান্রীর ডায়েরী 
- শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


দেবতীত্বা হিমালয় প্রতি সকলেরই একটা 
চিরঙ্গন আঁকর্ণণ আছে। শুধু ভারতবাণী নয়, 
পথিবীর সকল দেশের সবশ্রেণীর যাঁচষ স্রযোগ 
পাইলেই উহ দেখিয়া? যায়। দেখিয়া চমতরুত 
হয়। অফুরন্ত সৌন্দর্ধ হিমাঁলায়র । বিশেষতঃ 
কুমায়ন পবতমালার। এক্ধপ শ্যামল শোভ! 
পার্বত্য গুদেশে আর কোঁখাঁও দেখা যায নাঁ। 
শুধু শ্যাম: বণই। নয়, রজভত্তত্র আোতব্বিণীগ 
পর্বতকন্দরে পূর্ব দীপ্পি বিকিরণ করে। 

দেই কুমায়ন প্রদেশের আলমোডা শহর 
ছুইবার দেখিবার অবসর ঘটিয়াছল। একবার 
১৯৬১ গ্রীষ্টাব্ধের মেপ্টের মাসে, আর একবার 
পরব্ত্সর ঠিক এ সময়। 
সালের ২২শে সেপ্টেগ্বর বৈকাঁল 
€-৩০ মিনিটে অমুতসর এক্সপ্রেস ধব) হইল । 
ছুইটি স-বক্ষিত আসনের ব্যবস্থ' ছিল - একটি 
'শ্সিণিং কোঁচ'"এ। রাত্রে স্থনি্রা না হইলেও 
বিশামের কৌন ব্যাঘাত ঘটে নাই। লক্ষৌ 
স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম প€দিন সকাঁলে। 

এখান হইতে গাড়ী বদল করিয্ব! নথ ইস 
রেলওয়ের নৈনীতাল এক্সছ্রেস ধরিতে হইবে 
বাতি ৮টাঁয়। তাহার স্টেশনও স্বতন্ত্র, আরও 
একটু পশ্চিমে । সমস্ত দিন অবিরাম বৃষ্টি। 
শহর দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ হইল 
না। রেলওয়ে বিশ্রামাগারেই আশ্রয় লইতে 
হইল। আটটায় ট্রেন ছাঁড়িল। অন্ধকারে 
বৃহ্ির মধ্যে পথে কিছুই দেখ! গেল না। 

কাঠগুদাম স্টেশনে গাড়ী আমিয়া থাঁমিল, 
তখন বেলা ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। ইহার পর 
আর রেলের পথ নাই। এইস্থান হইতে ৮২ 


১৭৬ 


মাইল দুখে আঁলমোড়া। বাসেই যাইতে 
₹ইবে। 

বেলা ম্টার পর বাঁন ছাডিল। পাথরকাটা 
পথ। এক পাশে অত্তযচ্চ পাহাড়, অন্ত পাশে 
গভীর খাদ। সে পথ আবার চলিয়াছে সপি্প 
গতিতে । এক এক স্থানে পথ এপ বাকিয়া 
গিয়াছে যে, নাকের মখের অপর দিকে কি আছে 
কিছুই দেখা যম নাঁ। পাহাড়ের গাঁয়ে দৃষ্টি 
বাধিয়া যায়। বাপগুপি মেই সব বিপজ্জনক 
স্থানে পুনঃপুনঃ হন বাখাইতে থাকে । অসাবধান 
ভইলে যে-কোন মুভর্তে বিপদ ঘটিতে পারে। 
সেই কারণে কাষ্ঠ- বাঁ প্রস্তর-ফলকে মাঝে মাঁঝে 
পথের নিদেশ দেওয়া আছে এবং দেই সব 


ফলকে অনেক সাবধান-বাণী লেখা আছে। 
বেলা প্রীয় ১:টারু শময় আমর] “গরম- 
পানিতে পৌছিলাম | আপ? ও "ডাউন" 


এইখানে আসিয়া থামে। 
বাশগ্ূলি একত। হইলে এক এক করিয়! 
উহার শিজ নিজ পণে চলিয়া াঁয়। কারণ এ 
পথে পাশাপাশি ছুখানি বাপ যাইবার স্থান 
নাই। ঘাহীবা এইখানে লামিয়া আহার করিয়া 
লয়, শিকটে অনেক খাবার-দোকান আছে, 
এবং মুখ হাত পা! ধুয়া লইবার৪ জায়গা পাওয়া 
যায়। আমপাঁও কিছু খাইয়া লইলাম। প্রীয় 
এক ঘণ্টা! পরে বাম ছাড়িল। 

বেলা ২টার সময় আমরা আলমোড়াঁয় গিয়া 
পৌছিলাম। 'ত্রাইটন কর্ণারের' ( 80188602 
০০:0৪: ) নিকট শ্রীরামরুষ্ণ-কুটাবের সম্মুখেই 
বাস থামিল। মঠের তদানীত্তন ম্যানেজার 
মহারাজ নিকটে আসিয়া তাহার বালক- 


ছুই দিকের বাসই 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


ভূত্যদের সাহায্যে আমাদের জিনিসপত্র বাঁসের 
মাথা হইতে নাঁমাইয়! লইপেন। পথের ১৫২০ 
ফুট নীচে মঠের অতিথিশালায় আমরা আশ্রয় 
পাইলাম। 

অতিথিশালাটি একটি ছে।টু দ্বিতল বাটী। 
উপরে ছুইখনি এবং নীচে ছুইখানি ঘর। 
ঘরের মংলগ্র স্নানের ঘন প্রস্ততি। পশ্চিমে 
বেশ গশস্ত থেরা-বারান্দা। বাগান্দার সংুখেহ 
উনুক্ত আকাশ এবং কুমামুন পবতশ্রেণর অপুৰ 
শোভা । 

আকাশ মেঘাচ্ছনন না থাকল এই বারাপ্বার 
উওর লীমায় বাঁণয়া শন্দাকেট (২২৫১০), 
নগাদেবী (২,৬৪৫), ননদ ুণ্টি (২০৭৯০), 
ঠিশখুল (২৩৪৬০ ২২৩২০০ এবং ২১৮৫০), 
হাাতপৰত (২২৩৭০), গৌগাপবত (২২০২), 
নালকান্ত (২১৬৫০) এখং চৌখাত্া (২৩৪২০) 
প্রভৃতি পাহাডঙ ধোথতে পাওয়া যায়। আশ্রমের 
পশ্চিমে অনতিদূরে কোশি নদীর খএআোত 
পাহাড়ের গতর খাদের মপ্য [দয়া বধিক্গা 
যাইতেছে দেখ যায় । আকাশ পারধ[র থা।কলে 
আশ্রমের উর সীমায় 'শ্রাইটন কণাগে? আপিয়। 
অনেকে এই সকল তুষারাবৃত পৰতমালা 
দোঁথয়া যান। 

এই প্রসঙ্গে আলমোড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
এবং শ্ররামকষ-কুটারু নিম।ণের ইতিবৃত্ত বলিলে 
অপ্রাসঙ্ষিক হইবে না। পাহাড়ের ঢাল ধাঁবিয়া। 
উত্তর-দরক্ষিণে ল্খালদ্বিতাবে অ।লমোড়া। শহগটি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। উহা পরিমাপ (৪:9৪ ) 
-মাড়ে চারি বগমাইলের কিছু বেশি এবং 
মমুদ্রপৃষ্ট হইতে উহার উচ্চতা ৫৪০০ফুট। 

টাদঝংশের রাজারা সবপ্রথম কুমাসুন 
প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। 
সোমটাদ, মতান্তরে বালকল্যাণচাদদ এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ওয়াগে (বর্তমান এলাহাবাদে) 


আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী 


১৯১ 


বাঁজত্ব করিতেন। ৯৫৩ খ্রীষ্টান্বে কতুরির রাজ- 
কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া তিনি আলঙৌড়ার 
চম্পাবত নাক স্থানটি যৌতুক পান। প্রম্াগ 
হইতে চম্পাবতে আনিবার সময় তিনি যোশী 
ব্রাঙ্মণর্দিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। 
আলমোড়ার অস্রাদয়ের সঙ্গে যোশী-ব্রাহ্ষণ- 
গনেব৪ বিশেষ সম্পর্ক আছে। আলমোড়ার 
নিজঘ সংস্কৃতি তাহাদের ছারা প্রতিষ্িত। 
পাজারা খরাজ্য বিস্তাগ করিয়।ছিলেন,। আর 
ত্রঙ্গ:নরা মানুষ তোর কারুতে চেষ্। করিয়া- 
ছিলেন। ভাবতে আধ-সংস্কৃতি এই ভাবেই 
খিস্তার্লাত করে। 

অগাধশ শতাবা পদন্ত চাদগ্াজারা কুষাধুনে 
রাজ করেন। তাহার পর বাজশক্তি ছুধল 
হইয়া পাঁড়লে গ্ুর্ধারা মাণমোড়া অধিকার করে। 
১৭৯০ খুষ্টাঝা হইতে আলযোড়ায় প্র্থাদিগের 
আবিপত্য ছিন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে 
ইংবেজাধগের কবলে উহা পতিত হয়| 

এই সমদ্ব হ্মযুনে গচুর শণ উৎপন্ন হইত। 
ইস হাণুয়া কোম্পানী তখন ভারতবর্ষে 
আ্িপত্য-বস্তাদের চেষ্ঠা করিতেছে । শণেরু 
লোভে তাহারা লর্ড গাডনারের অধীনে একদল 
সৈন্ত কুম।ঘুনে প্রেরণ করে। গুখারা €থমে প্রবল 
বাধা দিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত আধুনিক অস্ত্রে 
পজ্জিত ইংরেজ সেম্তদের সাহত আটিয়া উঠ্ভিতে 
পাৰিল না। কিছুকাল খ্ুযুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
অবশেষে খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রল 
আলমোড়ার পত্তন হয়। আলমোড়া হইতে 
মাত্র আড়াই মাইল দুরে সীতালি পাহাড়ের 
যুদ্ধে গুখারা পরাজিত হয়। পরাজিত হইলেও 
আলমোড়া ব্যতীত কুমাযুন প্রদেশের অন্ান্ত 
স্থান সম্পূর্ণরূপে আঁধকীর করিতে ইংরেজদিগের 
আরও কয়েক বৎসর সময় লাগে। 

শ্রগামককষ্ণ-কুটারের স্ত্রপাতের সংবাদ পাই 


১৮১৫ 


55২ 


পৃজ্যপাদ গ্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের ২০।১১।১৫ 
তারিখের পত্রে। এই পত্রমধ্যে পূজনীয় 
বাবুরাম মহাবাঁজকে লিখিতেছেন__“উনিয়া 
থাকিবে মহাপুরুষ এখানে একটি কুটার-নির্মাণ্র 
উদ্ভোগ করিয়া গেছেন। মোহনলাল তাঁর 
তথ্বির বন্দোবস্ত করিতেছে । কুড়ি টাকা দাম 
দিয়া একথণ্ড জমি শ্রীমহারাঁজের নামে খরিদ 
হইয়াছে। সেই স্থান সাঁফ-শুধরা করিয়া 
কুটিয়ার জন্ত প্রপ্তত হইয়াছে। তাহাতে এক 
দেউল উঠিয়াছে। কাঁধ চলিতেছে । যদি 
প্রভুর ইচ্ছা হয়, তিন-চারি মাসের মধ্যে দুইটি 
ছোট ঘর তয়! হইয়া যাইবে ।” 

পৃজনীয় হরি মহারাজের ১২১২১৬ তারিখের 
আর একখানি পত্রে জানিতে পারা ঘায়, তিনি 
পুজা বাবুরাম মহারাজকে লিখিতেছেন_ 
“্মহাপুরুষের উদ্চোগে এখানে একটি কুটার- 
নির্ধাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে ।""'সাধু হরিদাস 
শরীরত্যাগের পূর্বে ছুই শত টাকা আমাকে 
দিবার জন্ত তাহার ভাইকে কহিয়া গিয়াছিল। 
মেই টাকা! এবং বেলগাঁর-..এক ডাক্তারের দেড়- 
শত টাকা এই লইয়া কাধ আরভ হুইয়াছে। 
মোহনলাল শা প্রথমে বলেছিলেন, পাঁচশত 
টাকায় কুটার তৈয়ার হুইয়] যাইবে । এখন কিন্তু 
বলিতেছেন- হাজার টাকাঁর কমে হইবে ন1। 
“মাত্র ছইটি ঘর হইবে। অল্প আরম । 
হাহার ইচ্ছা থাকিলে আরও হইতে পারিবে ।” 

তাহার কথা বিফল হয় নাই। ছোট 
করিয়া আরস্ত হইলেও শ্ররামরুফ-কুটার এখন 
বেশ বড় হইয়াছে। সাধুও ভক্তদিগের 
থাকিবার জন্ত অতিথিশালা ব্যতীতও আশ্রম 
বাটীতে অনেকগুলি ঘর নিমিত হইয়াছে। 
রাজ ও ভাড়ার ঘর শ্বতত্্র। সর্বত্রই ইলেক্ট্রিক 
আলে ও কলের জলের হুব্বস্থা হুইয়াছে। 
আশ্রম-নির্নাণের প্রথমাবস্থায় অনেক নীচের 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্ষ-_ধর্থ সংখা! 


একটি ঝবণা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া 
আশ্রমের সকল কাঁজ করিতে হইত। সেই 
ঝরণাঁর ধারে পুজনীয় হবি মহারাজ একটি কুটার 
বাধিয়া বেশ কিছুদিন তপন্তায় মগ্ন ছিলেন। 
সেই ঝরণা ও কুটারটি এখনও বর্তমান। পশ্চিম 
পাকিস্তান হইতে এক উদ্বাস্ত-ম্পততি আসিয়া 
সেই স্থানে বাস করিতেছেন। হবি মহারাজের 
কুটিয়াটি গাহাদের ঠাকুরঘর হইয়াছে। আশ্রম 
সংলগ্ন একটি ভাল গ্রন্থাগার আছে। সেখানে 
প্রায় ৪৫০০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । 
আশ্রমের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ 
মহারাজের নামে গ্রস্থাগারটির নামকরণ করা 
হইয়াছে “তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী” | মঠের একজন 
সাধু উহার তত্বাবধান করেন। সকল প্রকার 
পুস্তকই গ্রস্থাগারটিতে রাখা হইয়াছে। তবে 
ধর্মগ্রন্থ ও জীবনীর সংখ্যাই বেশী। ইহ ব্যতীত 
ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষার অনেকগুলি 
দৈনিক সংবাদপত্র ও মাঁসিকপত্র আসিয়া! থাকে । 

এইবার আমরা পু্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আদি। 
শ্ছেয় সত্য মহারাজ আশ্রমবাটাতে ফিরা 
গেলে আমাদের জন্য গরম জল আসিল। আমরা 
একটু পরিফার-পব্ধিচ্ছন্ন হুইয়া বগিলেই অপর 
একজন আসিয়া আমাদিগকে আশ্রমবাটাতে 
লইয়া গেলেন। সেখানে আমাদের জন্য উষ্ণ 


অন্ব্যগনাদি প্রদ্ততই ছিল। ছুই দিন পর 
ভাত-তরকারী খাইয়। পরম তৃপ্তি লাভ 
করিলাম। 


নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়া আসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আজ আর 
কোথাও বাহির হওয়া গেল না। বাত্রে 
আহারের প্রয়োজন ছিল না। তবুও সুষোগ্য 
কমাধ্যক্ষের হুব্যবস্থায় ঘরে বসিয়াই এক এক 
বাটি গরম দুধ পাইলাম, তাহাই পান করিয়া 
শয়নের উদ্ভোগ করা! গেল। 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


২৫শে সেপ্ট্বর, ১৯৬১। আজ হইতে 
আমর! নিয়মিত আশ্রমবাপী। এইদিন বিকালে 
একটু শহরে ঘুরিয়া আিনম। 

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। বাসের রাস্তা 
আশ্রমবাটী হইতে প্রায় ২৫০ ফুট উচুতে, 
অতিথিশাল।র কাছেই। দেই রাস্তা ধরিয়! 
আজ বেড়াইতে বাহির হইলাম । কিছুর উত্তবে 
যাইলেই এল্‌, আর. শার প্রকাণ্ড ঘোকান। 
এই পৌকানে প্রায় সকল রকম জিনিসই পাওয়া 
ঘায়। বিস্কুট, লজেন্স, পাউরুটি তো পাওয়।ই 
যায়। তাহা ছাঁড়া, সুচ সুতা হইতে কাপড় জামা, 
ছাতা ছড়ি, বাধনপত্র, মনোহারীর সকল 
গ্রকার জিনিশ, এমন কি দৈণিক খবরের 
কাগজও এখানে বিক্রয় হয়। এই বান্তা 
ধরিয়া কৈলাদ, মানধসরোবর প্রভৃতি পুণ্য 
তীথে যাওয়া যায়। উহার ছুইধরে অনেক 
দৌকাঁন, কয়েকটি হোটেল এবং ছুইটি চিত্র- 
গৃহ দেখিলাম। আলমোড়ার পোস্ট আফিম 
এই রাস্তারই পশ্চিখে একটু নামিয়া যাইতে 
হয়। মিউশিসিপ্া।ল আফিস বা পৌর প্রতিষ্ঠান 
এই বান্তার উপরেই । এই ব্বাস্তাপ পশ্চিমে 
নীচের দিকে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও আরফিস 
আছে। | 

২৭শে সেপ্টেম্বর, বৈকালে 
বেড়াইতে বাহির হইয়। আলমোড়ার বাজারে 
যাওয়া গেল_-উহা পথের পৃধদিকে অনেক 
উচুতে লগ্ধালঙ্ি সমতল জায়গায়__-দৈর্ঘে প্রায় 
দেড় মাইল। মধ্যস্থলে চওড়া পাঁথুরে পথ। 
চড়াই-উতরাইও আছে। ছুইধারে দৌকান। 
মকল রকমের জিনিসই বাজারে পাওয়া যায়। 
তরিতরকারির স্বতন্ত্র ধৌকীন খুব কম। 
কাছেই পশমের স্ৃতা তৈরি করার কারখানা । 
সেখানে তৈরী পশমের সুতার বিক্রয়কেন্্রও 
এই বাজারে আছে। কঞ্থল ও গরম-কাপড়ের 


১৯৬১ । 


আঁলমোড়া-যাত্রীর ভায়েরী 


১৪৩ 


দোঁকানও অনেকগুলি দেখিলাম । তামার হাড়ি, 
কলমী ও কাঠের বানের দোকান দেখা গেল 
কয়েকটি । খব্চ্দার এদেশের লোকই বেশী। 
আশ্রমের কয়েকজন সাধু ব্যতীত বাঙ্গীলী আর 
বড় চোখে পড়িল নাঁ। বাজাপের উত্তর সীমা 
হইতে খড় রাস্তয় শামিরা আশ্রমে ফিরিতে 
সন্ধ্যা হইয়া গেল। 

এই বাজারের মবে'ই পশ্চিমদ্িকে একটু 
উচ্‌ জায়গার আলমোড়া পুলিশ সেশন বা খানা। 

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। আজ বৈকালে 
অদ্ছেয় ভুবন যহাপাজের (স্বামী শমানন্দ ) 
পঠিত বাহির হইলাম। ইনিও 
আমাদের পুবপরিচিত। বঙাহনগ্ আশ্রমে 
বহুদিন ছিশেন। তিনি আমাদের গ্র্যানাইট 
পাহাড় প্রদক্ষিণ করাইলেন। উহার শিখরদেশে 
যে খাত্ববাহিণী ধড়ভুজা মৃতি আছে তাহাও 


বেড়াতে 


দেখাইলেন। একখাশি অখণ্ড প্রস্তরগাত্রে 
দেবীমৃতি ন্দর ও সুস্পষ্টভাবে খোদিত। 
নিত্য পুঞ্জারও ব্যবস্থা আছে। নিকটস্থ 


পুলিশ সড়ির পাহারাওয়ালারা এখন এই 
মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কোন এক 
পূথানন্দ ব্রহ্ষচাণী এই দেবীমৃতির প্রতিষ্ঠা 
করিয়/ছিলেন। এখানে কুটীর বাঁধিয়া তিনি 
তপস্তা করিতেন। তাহার পর তিনি কোথায় 
চলিয়া যান। ঘর-ছুয়ার নষ্ট হইতে থাকে। 
কয়েক বংসর পুবে নিকটে একদল সৈন্য আসিয়া 
ছাউনি ফেলে। তাহাদেব দলপতি এই মন্দির 
ও তৎমংলগ্ধ গৃহাদ ভগ্মাবস্থায় দেখিয়া উহাদের 
মংস্কারদাধন করেন। এখনও কোন কোন 
সন্্যামী আদিয়া মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 
থাকেন। দেবীয্তির সম্মুখে ধুনি রহিয়াছে। 
উহা ঘে প্রচ্দীলিত হ্ইয়াছিল তাহারও প্রমাণ 
বর্তমান। অদূণে একখানি রান্নাঘর আছে। 
[যনি এখানে থাকিবেন, ইচ্ছা করিলে সেখানে 


১৯৪ 


পাক করিযা আহারাদি করিতে পারিবেন । 

যে পাহাঁড়টির উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত, 
সেস্থানে প্রচুর পাইনগাছ। এক এক স্থানে 
পাইনগাছগুলি এক একটি প্রস্তব্ময় সমতল 
ভূমিতে এমনভাবে বেষ্টন করিয়া আছে যে, 
সেখানে এক একটি নিভৃত কুপ্ প্রস্তুত হইয়াছে। 
আশ্রমের অনেক সাধু এখানে আসিয়া জপ- 
ধ্যানাদি করেন। 

মন্দিরসংক্গ্র গৃহের প্রশস্ত বারান্দায় 
আমরা কিছুকাল বসিয়া ভাঁবগস্তীব প্রক্কীতিক 


সৌন্দর্ধ উপতোগ কব্িলম। আম্মুথে অনন্ত 
আকাশ। তহিক়ে পাহাড়ে পর পাহাড় 
তৃণগুল-আচ্গদিত। আশ্রমে ফিতে সন্ধা 
উত্তীর্ণ হইল। 


৩রা অক্টোবর, ১৯৩১। আজ দুগানখমী, 
হ্বামী অতেদানন্দ মহারাজের জন্সতিখি। 
আশ্রমে বিশেষ পুজা ও হোমের ব্যবস্থা ছিল। 
বৈকালে একাকীই বেড়াইতে বাহির হইলাম, 
বাঁজারের পথে উপরের দিকে একটি শিবমন্দির 
দেখিলাম। বিগ্রহের নিত্যপূজ] হয়, তাহারও 
চিহু দেখা গেল। এইস্থানে এইটিই বিশেখস্ব 
দেখিতেছি। যেখানে যত মনি আছে, 
সেখানে তত দেবদেবীও আছেন এবং তাহাদের 
নিতাসেবারও ববস্থা আছে। বাংলাদেশে 
অনেক বিগ্রহশৃন্ত মন্দির তগ্াবস্থায় পড়িয়া 
আছে দেখা যায়, অনেক শিবমন্দিরে শিবমৃতি 
থাকা সত্বেও তাহার পূজার কোন ব্যবস্থাই 
নাই। 

৪ঠা অক্টোবর, ১৩৬১। আজ বৈকালে 
বেড়াইতে বাহির হইয়া আমের পূর্ব-দক্ষিণদিকে 
পাহাড়ের মধ্যে এক ছুর্গামন্দিরে গিয়া! উপস্থিত 
হইলাম। দেবীমুতির শুধু হন্দর মুখখানিই 
দেখা গেল। আর সকল অঙ্গ রক্তবন্থে আবৃত। 
পার্থেই শিবমনির। শিবলিক্গের গৌরীপীঠ 


উদ্বোধন 


[ 5ম বর্ষ তর্থ সংখ্যা 


তামার, এবং লিঙ্গের মন্তকে যে সর্প ফণা ধরিয়া 
আছে উহাও তাত্নিমিত। অদূরে হহুমান- 
মন্দির । মহাবীরের প্রস্তরমুর্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও 
মনোহর । এই মন্দির-প্রাঙ্ঈপে কোন এক ভক্ত 
তাহার কনার স্বৃতিরক্ষার্থ একটি ধর্মশালা! নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছেন। সেখানে দুই-তিনখানি 
মাত্র একতল! ঘর আছে। আরও একটি গৃহ 
দেখিলাম, সেখানেও একজন মাত্র সাধু আসিয়া 
থাকিতে পাঁরেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও 
দেখিলাম না। ঘরগ্তলিও অযত্বরক্ষিত। 
ভুবন মহারাজের নিকট শুনিলাম-জলাভাঁবে 
এখানে কেহ বাস করিতে পারে না, পুজারা 
প্রতিদিন আসিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যাঁন। 
'সরকিট হাউস”-এর তলদেশ দিয়া আর একটি 
পাহাড় প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তপথে আশ্রমে 
ফিরিলাম। 

৬ই অক্টোবর, ১৯৬১। আজও বেড়াইতে 
বাহির হইয়া পাহাড়ের উপরের দিকে না গিয়া 
নীচের পথ ধরিলাম। গ্াচীন পায়ে-চলা পথ 
বাহিয়া একটি গোরস্বানের নিকট পৌছিলাম। 
সেখানে ইতস্তত: অনেক কবর রহিয়াছে ' 
দেখিলাম । অনেকগুলি কবরের গানে স্থৃতি- 
ফলকও রহিয়াছে--উর্ছু বাঁ ফাঁগিতে লেখা; 
দেখিয়া মনে হইল কবরগুলি অতি প্রাচীন। 
ভাষা না জানায়, প্রগুলি কাহাদের কবর বা 
উহাতে কি সন-তারিখ লেখা আছে জানিতে 
পারিলাম না। পরিত্যক্ত ছুইটি নৃত্তন ধরনের 
গৃহও দেখিলাম | উহাদের ছাদ দৌচাল! ঘরের 
মতো ছুধাঝে ঢাঁলু। দেওয়ালের গায়ে খর্বাককৃতি 
কয়েকটি দরজা! । জানালার কোন চিহ্ন নাই। 
ঘর-ছুইটির উচ্চতা ৫।৬ ফুটের অধিক হইবে 
না। ভিতরে গিয়া! দাড়াইলে ছাদে মাথা 
ঠেকিবার সম্ভাবন]। 

এই পথের ধারেই বিশ্ববরেণ্য স্বামী 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


বিবেকানন্দ ভারতপর্ধটনকালে পরিশ্রমে ও 
ধা তৃষ্চায় কাতর হইয়া একদিন মৃছিত হইয়! 
পড়েন। পথেব সাথী স্বামী অথগানন্দ মহারাজ 
জলের অ.বণে যান। নিকটবর্তী কোন ঝরন! 
হইতে জন পংগ্হ করিনা আনিগা দেখেন যে, 
একজন সদাশম ফকির শশা খাওয়াইয়া 
স্বামীজীকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই 
ফকির এই কবরস্থানের নিকটেই বাঁদ করিতেন। 

আমরা জানি, পাশ্চ।ত্যদেশ হইতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া স্বামীজী আবার যখন আলমোড়ায় 
আদেন তখন স্বানীয় 'পারেড গ্রাউণ্ডে এক 
মহতী পায় আলযোডাবাপীরা ঠাহাঁকে সাদর 
অভার্থনা জানান। দেই অভ্যর্থনানভার এক 
পারে বৃদ্ধ ফকিএকে দেখিথা ঘ্বামীক্গী চিনতে 
পারেন এবং সভানঞ্চ হইতে নামি! ফকধকে 
নিঙ্গ পার্থে লই্| গির! প্রগাঢ় শ্রন্ধ। ও কতঙ্গত। 
জ্ঞাপন করেন এবং পর শ্রেত কে সঙ্ধোধন 
করিয়া বলেন--এই ফকির দেদিন আমার 
জীবনরক্ষা না কধিলে আপনারা বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন না।” ফকিরও 
সেই কথা শুপিয়। আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়েন। 

এই প্রাচীন পায়েচলা পথ ধরিয়া আমরা 
আরও কিছুদূর গেলাম । এই পথ কাঠগুদাম 
পর্বস্ত গিয়াছে । অবাবহাঁরে ইহা এখন আর 


আলমোড়া-যাত্রীব ডায়েরী 


১৯৫ 


পূর্বের ন্যায় ব্যবহারঘোগা নাই। এই পথেই 
লোকে পূর্বে কৈলান-মানদসরোবির প্রতি 
পুণ্যতীর্থে গমন করিত। এই পথে দবেই 
আমরা দুইটি গৃহস্থের বাড়ী দেখিলাম । দেখানে 
তাহারা সপরিবার বাস করিতেছে। দুরে 
পাহাঁডের নীচেও অনেক ঘর দেখিতে পাওয়া 
গেল। বলা বাহুলা, ঘরপ্ুল দেহাতী পাহাডী- 
দের। সন্ধা সমাগত দেখিয়া! আমরা মাশ্রমে 
ফিরিলাম। 

৯ই অক্টোবর, ১৯৬১ স্বামী অখগু'নন্দ 
মঙ্গারাজের আজ জনতিথি। শ্রীনীমরু্ণ- 
কুঈীবে বিশেদ পুঙ্গাদিবু আয়োজন হইয়াছে । 
বাজারের পূর্বদিকে পাহাঁতের নীনে হীরা ৪- 
ধাঁষে পূজনীয় গঙ্গাধব মভার|:জ£ জমতখি- 
উত্সব হইতেছে দেখিব্! আপিলীম। শ্রীবাম- 
রুষ্চ ধাম রাম? মঠ ও গিশনের সহিত সংসুক 
না হইলেও উহার প্রতিঠাত। ও বর্তমান অধাক্ষ 
পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাঁজেই মন্ত্শিষ্ত | এখানে 
তিনি মৌমাছিক চাঁধ, অর্থাৎ মৌমাছি পু 
কিভাবে মধু সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা জনসাঁধাঁ- 
রণকে শিখাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এ 
অঞ্চলে আনেকে তাহার নিকট হইতে মধুমঙ্ষিকাঁর 
চান শিখিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে । অনেক 
হাদপাঁতালে এ স্ান হইতে মধু বিতরণ করা 
হয় শুনিলাম । (ক্রমশঃ) 


ব্যাকরণ-কথা 
[ পৃরান্থবৃত্তি ] 
শ্রীকালীক্গীবন চক্রবর্তাঁ 


খুষ্টায় ১১শ ও ১২শ শতাব্ধীকে বাঁকরণ- 
রচনার দিক দিয়া এক প্রার্ষের যুগ বলা চলে। 
ভোজদেবের “নবস্বতী কঠ1তরণ" নামক বাাঁকরণ, 
মহাভাঙ্তের কৈয়ট-রচিত প্রদীপ" টাকা, 
বর্ধমান উপাধ্যায়- প্রণীত 'গণররমহোদধি" নামক 
বিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থ, কাশিকার হরহল মিশ্র- 
রচিত 'পদমঞ্জরী' টাকা, কাশিকা-ন্বাসের উপরে 
মৈত্রেয় রক্ষিত-বুচিত 'ভরশ্রদীপা টকা 
পাণিনীয় ধাঁতুপাঠের টাকা 'ধাভুপ্রদীপ', 
শ্বেতাশ্বর জৈন হেমচন্দজ্রের হৈম বাকবরণ, 
অষ্টাধায়ীর ( বৈদিকাঁংশবাদে ) উপরে রচিত 
পুকুষৌন্তমদ্েবের “ভীষাবুক্তি এবং পরিভাঁষা- 
বৃত্তি, শরণদেবের ছুর্ঘটবুত্তি', ইন্দ্ু মিত্রের 
'নুন্তাস ( পূর্বোক্ত শ্থাসের টাকা) প্রভৃতি এই 
সময়ে রচিত হয়। 

মালবের পরমার-বংশীয় নবম নরপতি 
ধায়েখ্বর ভোঁজদেব (১০১০-১০৫৫ খুঃ অঃ) 
'সরহ্বতীকঠাীভরণ' নাঁমে যে ব্যাকরণ রচনা 
করেন ভাহার প্রধাঁন বৈশিষ্টা ব্যাকরণের মুল 
এবং আ্ষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় একাধারে ইহাঁকু 
স্ত্রপাঠের অস্তভূক্ত করা হইয়াছে । ফলে 
ইহার স্ত্র-সংখ্যা দাড়াইয়াছে প্রায় সাঁড়ে ছয় 
হাজার (৬৪২৮)। এত অধিক স্তর আর 
কোনও ব্যাকরণে নাই। খিলপাঁঠসহ সমগ্র 
পাঁণিনি ব্যাকরণের শহিত কাঁতায়নের বান্তিক- 
পাঠ মিলাইয়া এই ব্যাকরণের সত্রগুলি রচিত 
হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, প্রসঙ্গত; 
ভোজদেব ব্যাঁড়ি, পতগুলি, কাশিকারছয় এবং 
এই সম্প্রদায়ের অন্থান্ত প্রামাণিক আচার্ধদের 
ৃষ্ট বা উপদিষ্ট সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও 


এবং 


পরিবর্ধন ইহার অঙ্গীভুত করিয়া লইয়াছেন। 
এমন কি অন্য বাকরণ-সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত 
নৃতন তথ্য দও ইহাতে বাদ দেওয়া হয় নাই। 
ইহার “কঠামোটি? রাখা হইয়াছে আগ্টাধ্যায়ীরই 


অন্থকপ। পাঁণিনীয় প্রত্/াহারস্ত্র আংশিক 
পরিবর্তনসহ গৃহীত হইয়াছে। বৈদিকাঁংশ 


এবং স্বরঞক্রিয়1ও- যাহা পাঁণিনি পরবতী অন্য 
কোঁন বাঞ্রণে দেখা যায় না_এই ব্যাকরণে 
বাদ পড়ে নাই | একমাত্র ধাতুপাঠ ভিন্ন অন্য 
কিউই এই বাকরণ-অধায়নকাঁলে অন্য গ্রন্থ 
হইতে পড়িতে হয় না। স্মত্জগ্তলি অনেকস্থলে 
এত শন্খল যে, বা।খ্যা ভিন্ন ভাহাদে অর্থ বুঝ] 
যায়। 

হৈম বা।করণের পুণ শাম “শিদ্ধ-হেমচগ্্াতিধ- 
স্বে।পড্ঞ শবাচিশীপনঃ অথবা 'পিদ্ব-হেম-শন্াজ- 
শপনা | গুজপাটে চৈলুকা-বশায় রাজা 
পিক্ধরাঁজ জয়সিংহের ( ১০৯৪-১.৪৩ খু; অব) 
সভাপগ্তিভ জেনাচাধ ছেমচন্্র (১০৮৮-১১৭২ 
রাজারই অশ্টপ্রেরণঘ় উভয়ের 
নামাঞ্িত এই বাঁক্ষরণ রচনা করেন। 
গুজর|টেব বর্তমান আমেদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
ধনুক নাক স্থানে আমোঢে' শাক বণিক্‌ কুলে 
হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই বপিক্-সম্প্রদায় 
ভীরত তথা পৃথিবীকে আর একটি সুসস্তান দাঁন 
করিয়াছেন_তভিশি হইলেন মহাত্মা গান্ধী। 
প্রায় ৯ বৎসর বয়সে জৈনধর্ষে দীক্ষ।লাভাস্তে 
স্তসুতীর্ঘে ( বর্তমান 0810)85 ) ছাঁদশবধব্যাপী 
কঠোর বিদ্যাভ্যাসের পর ২১ বৎসর বয়সে 
স্থুরি- বা আচা্ধ-পদে উন্নীত হইয়া তিনি 
'হেমচন্দ্র নামে আখ্যাত হইতে থাকেন। 


খুঃ অন্ধ ) 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


অপাধারণ পাঁঙিত্যের জন্য তাহাকে “কলিকাল- 
সর্বজ্ঞ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 
তদ্রচিত নানা গ্রস্থের মধ্যে বাঁকরণই 
তাহার প্রথম রচনা এবং বৈয়াকরণ-রূপেই তিনি 
সমধিক প্রসিদ্ধ 

ভৈম বাঁকরণেরু প্রথম ৭ অধাগ়ে সংস্কৃত 
এবং শে ৮ম অধায়ে গ্রারুত ভাষার ব্যাকরণ 
প্রদণিত হইয়াছে । এক 'সংক্ষিপ্রপীর' ভিন্ন 
অন্ত কোন বাঁকরণেই একাধারে এই ঢুই 
ভাদার ব্যাকরণ আট১রিত হয় নাই । মোট 
সহ-সখা। ৪৬৮৫), তন্মদো ১১১নটি প্রাকতের 
জন্ত। এই প্রারুত বাকবুণ অতিশয় উংকঈ। 
মূলতঃ পাঁণিনীয় অগ্াধাধীব এবং প্রসঙ্গতঃ 
পূর্ববর্তী সমস্ত বাকরণের সারাঁংশের অবলম্বনে 
রচিত হইলে এই বাকরুণে গধানত, অভিনব 
(বা জৈন) শাকটায়ন ব্যাকবণের অন্ুদরণ 
করা হইয়াছে । ইহা গৌণত; শ|কটাপ্নীয় 
বাঁকবণেরুই অপেক্ষাঁক্ত সহজ ও উন্নত সংস্করণ- 
বিশেষ । নিজে জৈন হইয়াও হেমচন্্র ঠাহাঁর 
বাকরণকে যথাসম্ভব অপাম্প্রদ(য়িক করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার লঘু ও বৃহদ্‌ ভেদে 
দুইটি বুন্তিও ভাহারই রচনা । বুহদ্‌ বুক্থিটি 
এক অতি বিশাল ব্যাপার। বাঁকরুণের 
আ্সঙ্গিক গ্রন্থসমূহ বপিতে গেলে এই বু্দিরই 
অংশীভূত। সমগ্র বাকরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া 
বিভিন্ন বৈষ্ীকরণের মত্তামত আলোসনাপূর্বক 
এই বৃত্তি রচিত হইয্াছে। ব্যাকরণের উপবে 
৮৪০০০ শ্লোকাঁত্মক এক বৃহন্নাসও তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া 
যায় নাই। পরব্ভী রাঁজ! কমারপালের 
টবিতাবলঙ্গনে হেমচন্দ্র 'কুমারপাঁচরিত" নামে 
সংস্থতে এবং প্রাকৃতে এক দ্যাশ্রয়-কাঁব্য বচন! 
করেন। ইহাতে ভট্রিকাব্যের ম্যায় একাধারে 
কাব্য-রচনা এবং ব্যাকরণ-শিক্ষ।--এই উতভস্ন 


বাাকরণ-কথ] 


১৯৭ 


উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অন্থান্ত 
গ্রন্থের মধ্যে 'অভিধান-চিগ্তামণি' নামক শন্- 
কোশ আর একটি উৎকৃষ্ট রচনা । 

পাণিনি-পরুব্র্তী এই সব ব্যাকরণকে 
এতিহাসিক দৃষ্টিতে মধ্যবুগীয় বলা যাইতে পাঁবে। 
লাববমিক কাঁতন্থ হইতে এই যুগের সুচনা এবং 
এষ্টায় ১২শ শতকে রচিত হৈম বাকরণ পধস্ত 
ইহার বিস্তুতি। এই যুগের সারশ্বত ক্ষেত্র 
প্রধানতঃ বেদবিরোধী নাস্তিক বৌন্ধ ও জৈন 
পণ্দিতগণ কর্তৃক অপুষিত, ফলে এই যুগের 
বাকরণও প্রায়শ: এই ছুই ধম-সম্প্রদায়ের 
প্রভাবে প্রভাবান্বি। ন্মতাপিক উচ্চমনবশতঃ 
তিমুনিবাকরণের চর্চ। সার্বজনীন আয়ত্তের 
বাহিরে থাকায় সাধারণ ক্ষেত্রে কাধেপযে!গী 
সরলতর ব্যাকরণেক জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহের 
ফলম্বক্ূপ সর্বব্ধার কাঁতন্থ বাঁকরণের উদ্ভব । 
জৈন-বৌদ্ধ ক্ষেত্রেও অন্বপ আগ্রহের ফল 
ইন্ত্রগোমী এব: চন্দ্রকীতি প্রভৃতির বাকরণ। 
ইহাদেব অপূর্ণত! এবং সংক্ষিপ্ূরতা-হেতু আস্তিক 
হিনুধর্ষ ও দর্শনের সহিত প্রতিদবন্দিতার জন্ত 
উন্নহতর বাঁকরণে শিক্ষাপাঁভ অপরিহ্ায 
হওয়ায় ভিমুনি-ঝাকর্ণের তিন্টিতে অপেক্ষাকৃত 
সরল অথচ সম্পূর্ণ ! ৪৯1১83১01৮৪) বাঁকরণের 
আ.বশ্থাতা হইতেই প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ এবং 
জৈন সম্প্রদায় যথাক্রয়ে চান্্' এবং 'জৈনেন্ু 
ব্যাকরণের স্ষ্টি। একাধারে সারল্য অথচ 
সমগ্রতা। এই মধাঘুগীয় ব্যাকবপ-ধাঁবাঁর সর্ধপ্রধান 
লক্ষণ। এই কারণেই প্রথমে সংক্ষিপ্াকারে 
রচিত ঘার্ববমিক কাঁতন্ত্র ক্রমে বৃহত্তর আকার 
ধারণ করিয়ছে, ইন্দ্রগোমী প্র হঁতির সাম্প্রদায়িক 
ক্ষুদ্র ব্যাকরণ লুপ্ত হইয়াছে এবং যুগের শেষ- 
প্রান্তে রচিত হইয়াছে বিশালকাঁপ্ন সরন্বতীকঠা- 
ভরুণ এবং হৈম ব্যাকরণ । 

খৃষ্টায় ১২শ শতাবীর শেষ ভাগ হইতে 


১৪৮ 


ভারতে মুনরমান আধিপত্য-বিস্তারের দঙ্গে সঙ্গে 
সংস্কৃতের মধ্যধুগীধ প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমেই 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে থাকে । রাজ্য-বিস্তারের 
সঙ্গে চলিতে থাকে মুগলমান ধর্ষেরও বিস্তার । 
ফলে দেশের শিক্ষ। ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গ্রবস 
সংঘাত-জনিত অস্থিরতার স্ট্টি হয়। রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষ কতায় মহজেই বিজ্জাতীয় ভাষার প্রাধান্য 
ঘটে। এই অবস্থায় ভারতীয় সভাতা ও 

ংস্কৃতির বাহন সংস্কৃতভাষার শিক্ষা-ক্ষেত্র স্থগম 
বাঁখিবার জগ্ত বৈয়াকরণদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল 
নাঁ। তাহাদের হাতে উপাদানও ছিল প্রটুর। 
তাঁই এই সময়ে একদিকে পাঁণিনি ও অশরদিকে 
কাতত্বকে ভিন্তি করিনা এবং মধাবতী নাস্তিক 
বাকরণপ্তলন বৈশিষ্টাও কতক পরিমানে 
আশ্বনাৎ করিঘা সংস্কতশিকার উপাযাশী 
য দূর দম্ভ পহজ্জ এব" অর্নপযঘ-পাধা ব্যাকরণ- 
রচনার যেন একট! প্রতষে'গিত| লাগিয়া গেল। 
ইহার ফলে অতি অন্ন সময়ের বাবধানে ভারতের 
দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বিশেষ ২ পূর্বাঞ্চলে কতক গুলি 
নৃতন ব্যাকরণের অঙ্থাান ঘটে। ইহাদের 
মধো বোপদেবের মুগ্ধ বোধ, অনুভূতি স্বরূপাচার্দের 
সারপ্ধত, পদ্মনাঁতদ:নর স্পরর, প্ুক্ুযোতয 
বিষ্ভাবাগীশের প্রয়োগ-রত্র মালা বাকরণ সবিশেষ 
উল্লেখধোগা । এই যুগের আর একটি বৈশিষ্টা 
মহা রাষ্্রী় বৈদ্বাকরণদেত হাতে অঞ্থাধ্যায়ীর 
যুগোপযোগী প্রক্রিয়া-বদ্ধ “কৌমুদী'-সংস্বরণ। 
১৩শ থু; শতাদীয় সারন্বত বাকরণ হইতে সরু 
করিয়া! ১৯শ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা 
সাগবের ব্যাঞ্চরণ-কৌমুদী জাতীয় গ্রন্থ-রচনার 
কাল পর্যন্ত ৭ শত বৎদবব্যাঁপী বিদ্বেশী শাসনের 
যুগকে আমরা ব্যাকরণ-ইতিহাসের যুগ বলিতে 
পারি। বোঁপদেব, ভটোজি দীক্ষিত এবং 
নাগেশ ভট্ট এই যুগের শ্রেষ্ঠ ,বৈয়াকরণ প্রতিভা, 
১৪শ থৃঃ শতকে নায়পীচার্ধ-রচিত “মাধবীয় 


উদ্বোধন 


[ +০তম বর্ঘ_৪র্থ সংখা 


ধাতুবৃত্তি' ব্যাকরণের শ্রেষ্ট খিল-গ্রস্থ এবং ১৬শ 
শতকে রচিত “হরিনামামৃত' শ্রেঠ সাম্প্রদায়িক 
ব্াকরণ। এই যুগেবই শেষভাগে ভারতে 
ইংরেজ শাসনের প্রারস্তে সংস্কৃত ভাঁষা ও সাহিত্য 
ইংরেজ পণ্ডডিতগণের সবিম্বয় দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হয়, যাহার ফলশ্রুতি পাশ্চাত্য 
সংস্থতের প্রচার এবং আধুনিক ভাবা-বিজ্ঞানের 
উতদ্ভাবন। নিয়ে এই যুগের ব্াাকরণগুশির 
বৈশিষ্টা সংক্ষেপে প্রদরধিত হইল। 

সারম্বত ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতির 
রচয়িতাদের মধো অধিকাংশই সগ্গাপী _কেহ 
হিন্দু, কেহ বাজৈন। ইহার প্রতি সন্ধ্যাসীদের 
অন্গরক্কির কারণ সহজে সংস্কৃতভাষা শিখিয়! 
ধর্গ-মূনক সংস্কৃতগ্রন্থাদি অধায়ন কর1। কাঁজেই 
ইগাকে িন্্যাপীদের বাকরণ' বলা যাইতে 
পাবে। ইহার প্রণেতা অনুস্ৃতি ন্বরূপাঁচাণও 
ছিলেন সন্তযাসী, যদিও ইহাঁর মুল কর্তৃত্ব দেবী 
সবন্ব ভীতে আরো পিত। অনুভুতির আরাধনায় 
স্থষ্ট হইয়! দেবী তাহাকে যে ৭,* স্থর প্রদান 
করেন তাহারই অবলম্কনে এই ব্যাকরণ রচিত 
হয়। সারম্বতীমু্ব” কুর্বে প্রক্রিগ্গাং নাতি- 
বিশ্রাম ব্যাকরণারস্তে এই উক্তিই এন্নপ 
কিংবদস্থীর কেন্জ্রবিন্দু। বর্তমানে প্রচলিত 
সারম্থতের বিভিন্ন সংস্করণে মোট স্যব্র-সংখা। 
১৬০০ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্িদিধিক 
২০০০ পথণ্ত দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়, 
অনুভূতির সময়ে অপ্রচলিত অতি প্রাচীন এবং 
কঠিন "পার্বতী প্রক্রিয়া” নাষে কোনও সংক্ষিপ্ত 
বাকরণাদর্শের অবলঞ্ধনে প্রয়োজনীয় পরি- 
বর্ধনাদির দ্বারা তিনি উহার যে মরল রূপ প্রদান 
করেন, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থবিধামত 
তাহাতে বহু নৃতন সুত্র সংযোজিত হইয়াছে, 
বছু সুত্র পরিবতিত হইয়াছে, এমন কি বাদদও 
পড়িয়াছে অনেক পূর্ব হৃত্র। এই কারণে 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


সারশ্বতের বছ পাঁঠান্তর দৃষ্ট হয় এবং প্ররক্রিয়া- 
বিভাগেও অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ সমস্ত বাঁকরণের মধো ইহাঁরই সর্বাধিক 
বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাঁতন্ত্র প্রথমে 
যে উদ্দেশ্টে রচিত হইয়াছিল, টীকা-পঞ্ধী 
প্রভৃতির রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া বিশাল-কাঁয় 
হওয়ার দরুন উহ দেই উদ্দেশ্য হইতে দূরে 
সরিয্না ঘাঁওয়াঁ৯ এই সাবম্বতই সেই কাঁতন্ত্রিক 
উদ্দেন্ট অনেক পরিমাণে পুরণ করিয়! 
আসিতেছে। 

অনুভূতির আবির্ভাব-কাঁল-সদদ্ধে নিশ্চিত 
ভাবে কিছু বলা না গেলেও সারশ্বতের প্রমার- 
প্রতিপত্তির কাঁল লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, তিনি 
ুষটীয় ১৩শ শতকের গোড়ার দিকে এই ব্যাকরণ 
রচনা] করেন। তিনি ছিলেন প্রধানত: অদ্বৈত- 
বাদী নৈয়ায়িক। গৌড়পাদ-রচিত মাগু.্য- 
কাবিকাঁব উপবে শঙ্কবাচাঁধ-কৃত ভাতের এক 
টাকা তাহার রচনা । ইহা ছাড়া ১২শ খুঃ 
শতকে আনন্দবোধাচীর্ধ রচিত ন্যায়মকরনের 
'নংগ্রহ নামে টাকা, আনন্দবোধের 'ন্যায়দীপা- 
বলী'র “চক্জ্রিকা” টাকা প্রভৃতিও তত্কত্তৃক রচিত। 
শঙ্করাচায-রচিত সমস্ত ভান্ত-গ্রসন্থের টাকাঁকার 
দ্বারকামঠাধীশ থুঃ ১৪শ শতাব্দীয় আনন্দজ্ঞান 
বা আনন্দগিরি ছিলেন অনুভূতির ছাত্র। আবার 
এই আনন্দগিরির সতীর্থ অনুভূতির অপর ছাত্র 
নরেন্দ্রগিবি বা৷ নবেন্দ্রীচাধই সারস্বতের বৃত্তি- 
প্রণেতা । গুজরাটের আনন্দপুর নামক নগরে 
বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে “নরেন্দ্রনগণ্ী”ও 
বলা হইত। 

মুসলমান বাজত্ের প্রারস্তে সারম্বতের খুব 
প্রসার লক্ষিত হুয়। বন মুনসমান শাসক এবং 
হিদুরাজা এই ব্যাকরণের পৃষ্ঠপোষকতা! 
করিয়াছেন। পরে সিদ্ধান্তকৌমুদী ও লঘু- 
কৌমুদ্বীর প্রভাবে উত্তর ভারতের এক প্রধান 


ব্যাকরণ-কথা 


১৯০৪ 


অংশ হইতে বিতাড়িত হইলেও বিহার, কাশী, 
মালব, নাগপুর এবং নেপাঁল-রাঁজ্যে ইহার 
নানাধিক পঠন-পাঠিন এখনগ দৃষ্ট হয়। বঙ্গ- 
দেশের কৌন কোন অঞ্চলে ইহার প্রভাব 
এখনও বর্তমান । ত্রিপুরা-রাজোর প্রধান মন্ত্র 
ধনগ্তয় ঠাঁকুর ১৮৮০ খুঃ অন্ধ নাগাদ স্বীয় বায়ে 
এই বাঁকরণ মুদ্রিত করিগ়া এচার করেন। 
বুটিশ রাঁজতের প্রাবস্তে 8 07282169 দু ।0/09 
(১৭৪৯--১৮৩৬)-- যিনি [1898 [001 0০-র 
চ71667-এর চাকুরি লইয়া ১৭৭৭ খুঃ অবে 
ভারতে আসেন এবং দেশো ফারিয়া [গয়া 17091% 
0159৪ [87%৮5-র প্রথম গ্রন্থাগাপিক নিযুক্ত 
হন-খুব আগ্রহের সহিত এই ব্য।করণ অধ্যয়ন 
করিয়া ইহারই ভিগুতে হংরেজী ভাষায় প্রথম 
অস্ত ব্যাকরণ 44 01800000201 0009 9809- 
চ16180€988০ প্রণয়ন করেন। 
অবে ইংলগ্ডে ইহা প্রথম গুকাশিত হয়। রংপুরে 
ইউরোপীয় অফিসারদের সংস্কৃতশির্ষার জন্য 
সারস্বতেরহ এক সংস্করণ প্রপ্তত করা হইয়াছিল। 

বহু গ্রস্থের রচিত মহ।পগত বোপদেব ১৩শ 
গুঃ শতকের মধ্যতাগে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা 
করেন। আধু্নক বেরারের অস্তগত বেদপাদ 
নামক গ্রামে তাহার জন্ম । পিতা কেশব এবং 
গুরু ধনেশ ব্রাঙ্ষণ হহয়াও ছিলেন চিকিৎ্পা- 
ব্যবসায়ী । দেবগারর ( দৌলভাবাদ ) যার্ধটব- 
বংশায় রাজা জৈত্রপালের পুত্র মহাদেবের (১২৬০ 
--১২৭১) এবং পরে মহাদেবের ভ্রাতুষ্ুত্র রাজ 
রামচজের (১২৭১- ১৩০৯) অন্থতম মন্ত্রী, পরম- 
বিছ্যোখ্সাহী এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার হেমাদ্রির 
পৃষ্টপোষধকতীয় বোপদেব তাহার গ্রন্থাদি 
রচনা করেন। এক কথায়, হেমাত্রিই ছিলেন 
বোপদেব-প্রতিভার আখফ|সক। তক্তি-শান্তে 
শ্রমদ্ভাগব্ত-পুত্লাণ-সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ রচন! 
করিয়া বোপদেব বৈষ্ণব সমাজে গোরা ম-রূপেও 


১৮০৮ খুঃ 


২৬৪ 


পুজিত। নাভাজি-রচিত 'ভত্তমাঁল” গ্রস্থের 
(১০ম মালা) আভাদ এবং অন্যান্য গ্রমীণের 
পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে 
ত্াছাকে শ্রমদ্ভাগবতের গুতিসংক্কর্তা বলি:ত 
ইচ্ছক। 

সমস্ত বিখ্যাত ব্যাকরণের মধ্যে মুগ্ধবোধ 
আকারে ক্ষুদ্ুতম, মোট সুত্রসংখ্যা ১১৮৫। 
অষ্টাধ্যার়ী-ই ইহার প্রধান ভিত্তি। সংজ্ঞাগুলির 
একাক্ষরিক সংকন্ষিতা এবং একই শ্বত্রে 
পাণিনির একাধিক (কোথাও ১৮টি পযস্তি) 
স্জ্রের অন্থুগরবেশ লক্ষ্য করিয়] মনে হয়, স্বদীর্ঘ 
১০১২ বত্সন্ধের পিবতে কত অল্পকালের মধ্যে 
ব্যাকবদ শিক্ষা! দেওয়া যাঁয়, তাহ! পরীক্ষা করাই 
ছিল যেন এই ব্যাঁকরণ-রচনীর অন্যতম মুখ্য 
উদ্দেপ্ত | বলা বাহুলা মু্বোধের এই সংক্ষিপ্ততা 
সর্বথা শুভঙ্ঞনক হয় নাই। ব্যাকরণের সাধারণ 
সংজ্ঞাগুলিকে বর্জন করায় অন্থবিধা হইয়াছে 
এই যে, সাঁধীরণভাবে ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনা 
করিতে হইলে মুগ্ধবৌধের ছাত্রকে এসৰ গসিস্ত 
সংজ্ঞাগুলিও জানিয়া লইতে হয়, কেবল মুগ্ধ 
বোধের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলে না। 
উক্ত সংন্ষেপের ফলে ইহার হ্ত্রগুলিও হুইয়া 
পড়িয়্াছে আপাত দুর্বোধ্য এবং উহীদের ভাঁষাঁও 
হুইয়া দাড়াইয়াছে যেন কুলিশ-কঠোর--যাঁহাঁকে 
বলা চলে 'দাত-ভাঙ্গা ভাষা” যেমন_ 
*ঢে চি ধশ্চানুঃপ (৭৭) মৃ্ধবোধের একটি স্থত্র। 
ইহা ছাড়া সুত্রের অল্লতার দরুন কেবল সহজ 
সংস্কৃতশিক্ষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাঁষা ও সাহিত্যের 
কঠিন ও জটিল অংশের সমাধান মাত্র মুগ্ধ- 
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বোধের জানদ্বারা সবন্ধ সম্ভবপর নয়। 

খুষ্টীয় ১৬শ শতকে মার।ঠী পত্ডিতদের ছারা 
পাণিনির পুনরভদয়ের ফলে মৃগ্ধবোধের প্রসার 
মংকীর্ণ হইতে থাকে এবং পরিশেষে বঙ্গদেশে 
ভাগরথীর উভয় তীরে ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ 
হয়। এ শতকেই বিখাত নৈয়ায়িক বাসদের 
মাঝভৌমের ভ্রাতুষ্পু্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 
(ইনি 'ভাষাপঠিচ্ছেদ'-রচয়িতা বিশ্বনাথ তর্ক- 
পঞ্চাননের পিতা ) মুগ্ধবোধের এক টাকা রচনা 
করিয়া পশ্চিষবঙ্ষে মুবোধ সম্প্রদায়ের ভিঞ্ডি 
স্থাপন করেন। ত্রমে সমগ্র রাঢ-অঞ্চলে 
বিশেষতঃ নবদ্বীপ এবং হিবেণার প্ডিতসমাঁজে 
এই ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠ। লাভ করে এবং বঙ্গের 
মুখোজ্জপকাগী বছ পণ্ডিত এই ব্ণাকরণ-সম্প্রদীয় 
হইতে আবিভূর্ত হন। কলিকাতায় সংস্কৃত 
কলেজ-প্রতিষ্ঠার পর উহাতে প্রথমে মুগ্ধবোধেরই 
পঠন-পঠন মুখাতঃ প্রচলিত হইতে দেখা যায়। 
২২ পরগনার আঁডয়াদহেন ঘোধাল-বংশীয় 
রামতকব|গাশ ্রমোদজননী? টাকা রচনা করিয়া 
মুগ্ধবোধের ছুবোধ্যতা-দোষধ অনেকাংশে প্রশমিত 
করিয়া দিয়াছেন। এই প্রস্গ্গে ছুীদ!স 
বিদ্াবাগীশের 'হুবোধা” টাকাও উল্লেখষোগা। 
ৰোপদেবের আর যে একটি. গ্রন্থ প্রসঙ্গত: 
স্মরণীয় তাহা হইতেছে ধাতুব্ষিয়ক অত্যুত্রষ্ট 
গ্স্থ কিবিকল্পন্রম'। শ্লোকে নিবদ্ধ এই গ্রন্থে 
অন্ত্যবর্ণাহ্ুক্রমে সমস্ত ধাতু সজ্জিত করিয়া বি।তত্ন 
বৈয়াকরণের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা 
করায় সমস্ত ব্যাকরণ-সম্প্রদীয়ে ইহা আদরণয় 
হুইয়াছে। (ক্রমশ: ) 


পাতা ঝরে, পাতা আপে 
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শীতের শূন্থশাথায় কিছুদিন থেকেই কেশ 
অলক্ষ্য শিল্পীর নিপুণ হাঁতে একটি ছুটি করে 
মবুজের আচড় জেগে উঠছিল। মাথ শেষ 
হয়ে তখন ফান্তন আসছে। বোহপাবা তি 
কখনো দক্ষিণে কখনো উত্তরে হাওয়ার অঞ্চল 
নিয়ে অন্থমনস্ক-খেলায় মন্তড। সকাল বেলা 
রোদ বুঝতে দেয় না শন্ধ্যার শিখবে কতথাশি 
হিম লুকানো থাঁকবে। তখু খন এই মাঠে? 
মধ্য দিয়ে হেটে যাই, বেশ বুঝতে পা শাতেৰ 
আবরণ ক্রমে অনাবশ্যক হয়ে আসছে, বাতাসে 
অন্তরঙ্গ উষ্ণতা, বৌদ্রে প্রথরতর শ।সন, আগ 
আসন্ন কোনো পদক্ষেপ প্রান্তর থেকে প্রান্তরে 
ধ্বনিত গ্রতিধ্বনিত। 

ঘরের সামনে বক৭ গাছটির পাতা ঝরে 
পড়েছিল অগ্রহায়ণের হাওয়ায়, খালের 
মাঝামাঝি তারা আবার ফিরে এলো । চৈত্র 
হচনায় এখন অপ্ধাপ্ত শ্বেতস্তব্কে ছেয়ে গেছে 
বরুণের শাখাগ্রশাখা। আর ছুপিন পদে 
মধুমঙ্ড তৃঙ্গদল নিশিদিন স্থরের জীলে ছেয়ে 
রাখবে এই বরণের সবদেহ। কত বিচিত্র 
প্রজাপতি ও পতঙ্লের ধল আসবে মধূপ্রসাদের 
প্রার্থী হয়ে, আর তাদের আগমন-সম্ভাবনায় গড়ে 
উঠবে হালকা রেশমের মতো দীর্ঘ মাকড়সা 
জাল। সারা রাতের শিশির পড়ে ভোরের 
আলোয় সেই মাকড়সার জাল দুলতে থাকবে 
অগণন মণি-মাণিকোর ঝালরের মতো । 

পুরো একটি খাদ সত্যিই মধুমাস হয়ে 
বসস্তোৎসব জাগিয়ে রাখে আমার প্রাঙ্গণে । 
পাতার সবুজ সে কয়দিন ফুলের শুভ্রতায় মুখ 
ঢাকে। ঈশ্বরের অনস্ত-বিকশিত করুণার 
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মতো, অপধত্য পুাগুচ্ছেধ আভবণে বরণের 
সেই গাজবেশ প্রতিটি বমস্তের নশানা রেখে 
যায় চোখের সামনে । কখনো চেয়ে দেখি, 
কখণো [ণত্য অত্যন্ততায় কতব্যস্ত পথচলার 
মুস্ুতে তাকে অনায়াদে ভুলে থাকি। তবু 
এক একদিন জ্যোতঙ্্ীরাত্রে যখন চবাচরে 
পরিবাস্ত নাপিখায় গুথিবার নূতন অথ ধরা 
দয়েছে, তখন জানালা খুলে বরুণের পুণ্পপল্লব- 
সমাকাণ মৌনগন্তীব শাখা শাখার ফাকে ফীকে 
আলো-অদ্ধকারের খেণায় যেন অনাদি রহস্যের 
সংকেত জাগে । হয়তো৷ এমনি কোন মৃহর্তে 
খথেদের কবি মনে করেছিলেন, 
মধু বাতা খতায়তে 
মধু ক্ষরস্তি সিম্ধবঃ | 
এ মঞ্ত্রের ধধিপ্ধ নাম মধুচ্ছন্দা। এই 
অপুৰ স্তোতটই হয়তো তার নামকরণের মুলে। 
তবু তিনি সেই সত্যে এসে পৌছেছিলেন 
যার আলোয় বিশ্বে চিরন্তন সত্য এই 
মত্যমানবপ্রাণে অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্তও 
উদ্ভাসিত হয়, আর শাশ্বত কাল নিরবধি 
প্রেরণায় ধন্য হতে থাকে । 
ধারা প্রকৃতির অরণ্য ছেড়ে নগরের অরণ্যে 
েচ্ছানিবাঁসিত তাদের কাছে অধিকাংশ খতুর 
বডব্দল দেওয়াপপধীর পাতায় আবদ্ধ। 
অভিধানের অর্থে ফালস্তন তাদের বসম্তকাল। 
কিন্তু এই আকাশ ও মাটির নিত্যমিলনপ্রাঙ্গণে 
এলে দেখতে পাওয়া যাঁয় প্রকৃতির হোলিখেলায় 
ফান্ধুনে চৈত্ে বৈশাখে জ্যেষ্টে বিশেষ কোনো 
অমিল নেই। বরং রৌদ্র যত দগ্ধ করে, 
প্রকৃতি বুকের রঙ তত ঘন হয়ে ওঠে। ভালে 
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ডালে পাতায় পাতায় সেই নানাবঙের বাণী 
আকাশকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে । আবার 
মাটির বুকে আপন মনে রডীন আলপনা! একে 
চলে_ খেয়ালী বাতাসের দুষ্টুমিতে তা কেবলই 
মুছে মুছে যায়। 

ফান্তন-চৈত্ের সন্ধিলগ্ে ধখন বর্ণে গন্ধে 
কুজনে সমস্ত বনভূমি নিবিড় তন্ময়তায় ভরে 
আছে, তখনই মকাল থেকে সন্ধ্যা অবিরল শব! 
শুনছি_পাতা ঝরে পড়ছে। কতো পাতা 
নতুন ক'রে এলো, কতো পাতা পুরোনো হয়ে 
ঝরে গেলো। চলতি পথেন্ব উপর উড়ে 
যাওয়া শুকনো! পাতা অনেক সময় চলমান 
পথিকের পধশব্য বলে ভুল হয়। এই সাঁজানে] 
বাগানের যেঁদকে ই সেদিকেই কোথাও না 
কোথাও পাতা ঝরছে- সকাঁপ থেকে দুপুর, 
ছুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেক সমস্ত বাঁত__ 
সবন্থ হারিয়ে ফেলার ধঙ্টকঙ্াডা পণে ওর] 
রিভ্তশীখ শু্জরার মৌনব্রত ওহ৭ করেছে। 
একদিকের পূর্ণতার সামঞ্জশ্রের প্রয়োজনেই আর 
একদিকের শৃন্তাঁ। পাতা আসে, পাতা ঝরে। 
পাতা ঝরে, পাতা আঁসে। 

আসলে মৃতকে যে অন্তর দিগ্গে মেনে 
নিয়েছে, তার কাছে ভীবন চিবস্তন; শুধু রূপ 
থেকে রূপাস্তরে, আনন্দ থেকে আননাস্তে 
ঘাত্বার ক্ষণবিরতি। সেই মহাঁজীবনচেতনায় 
অভিন্াত ভাঁরতবধ তাই একদা তার নাঁটাশাস্তরে 
বিয়োগাস্ত নাট্য বা ট্রযাজেডিরচনীর প্রয়াস নিষিদ্ধ 
করেছিল। উপনিষদের নচিকেতা তো মৃত্যুর 
দ্বারে এসে স্তন্ধবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকেননি, 
বরং মরণের কাছে পাওয়া চিরজীবনের বাণী বহন 
ক'রে ফিরে এসেছেন মানবলোকের প্রাঙ্নণে। 

মৃত্যুই যাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়ো! রহস্য, 
জীবনের সীমায় সমগ্র লার্থকতা। খুঁজতে যাওয়ার 
ভুল তো তারাই করে। যারা দীবনকে 
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সবচেয়ে বেশী আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে--যেমন 
গ্রীকজাতি- তারাই সবচেয়ে গভীর অশ্রুর 
সাহিত্য সৃষ্টি কবে গেছে। পরবর্তী পৃথিবীর 
সব ট্র্যাজেডির আদিপুরুষ গ্রীক &)জেডি। 
কে ন! জানে, এই বেদন'বৌধের গভীরতাই 
জীবনটেতনর মাপকাঠি! তবু ভারতবর্ষ 
ঘে জন্মমৃত্যুর কৃত্রিম সীমানা পার হয়ে অনস্ত- 
সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছিল, তাঁর ব্যাপ্তি ও 
অতলতা অনেক বে'শ। 

এযন কিছু পাঠক বা শ্োতা আছেন ধা 
করুণ পরিণতি সইতে পারেন শা। বলা বাহুল্য 
ভারতবর্ষের কবি বা নাঁট্যকারেরা তাঁদের প্রতি 
কোনো করুণা পুদশন করেননি । কিন্ত 
দুঃখ বা মৃভুুর নেতিবাচক দিকটিই একমাত্র 
সত্য বলেও ভারা মানতে পাবেনানি। 
শকুস্তলার সঙ্গে দুষ্কস্তের যে মিলন ইহলোকে 
সম্ভব ছিল না, স্বগেব তপোবধনে তা তীরা 
ঘটিয়েছেন ১ অথচ মাঁনবন্থভাঁবের ব্যতিক্রম 
ঘটেছে-_ একথা বলা চলে না। নীতিধাদীর 
যতই আপনি থাক, ক্থগের অমরতাঁর সিংহাসন 
ছুযোধনের জন্তও পাতা থাকে। সব 
অগ্রিপরীক্ষার শেষে ধবিও্রীর সর্বংসহ মৌনবক্ষে 
সীতার সমস্ত বেদনা নিবাণের শান্তিতে পরম 
সার্থকতা খুজে পাঁয়। 

মৃত্যু ও জীবন- এ ছুয়ের মধ্যে কৃত্রিম ভাগ 
করতে যাওয়াই পাশ্চাত্য জীবনে ও সাহিত্যে 
এত তীব্র ঘন্বমুখরতার কাঁরণ। এক হিসাবে 
গ্রমিথিযুসেব বন্দিদশার সঙ্গে আদম-ইতের 
বগচ্যুতির খুব মৌলিক পার্থক্য মেই। অগ্নির 
রূপাস্তর মানববাসনা। আর বাসনাবশেই 
মাহষের আফিপাপ। এই আদিপাপের 
পরিকল্পনাতেই ঈশ্বর ও শয়তানের পৃথকীকরণ। 
মানব-তবিতব্যের মূল ধারণায় ঈশ্বর ও 
শয়তানের ছৈতভাঁব ট্র্যাজেডির ঘন্ছকে গতীরর 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


করেছে, গোটের ফাঁউস্টে যাঁর অমর কাব্যস্থপ | 
তবু সমগ্র যুবোপীয় দাছিত্যের দিকে তাকালে 
কি মনে হয় না যে, ট্রাজেডির নামান্তরে ডক্টর 
ফাউস্টের মতো মানুষের আত্মা শেষ অবধি 
শয়তানের কাঁছেই আত্মপমর্পণ করেছে? শ্তধু 
খিপ্টনের কাব্যেই নয়, গোটা মুবোপীয় সাহিত্যেই 
শয়তানের বিশাপতা ঈশ্বরের আকাশকে আচ্ছন্ন 
কবে বেখেছে। 

ঈশ্বর ও শয়তান, জীবন ও মৃতা, স্ৃখ- 
ছুঃথ -এ সবের মধ্যে যে কৃতিম ভাগ মাছষ 
ট্টি করেছে, তার ফলে সেই দ্বিখপ্চিত সত্তা 
ফিরে ফিরে নিজেকেই সাঘাত ক'রে চলেছে। 
ভারতবধধ মানবচেতনার এই ছ্বৈভেতনাকেই 
কখনো! একমাত্র সতোর মর্ধাদা দেয়নি বলেই 
মহাকবি রাঁমপ্রপাদের সংগীতে ধ্বশিত হয়েছে - 

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি, 

তাঁদের দুই সতীনে পিণীত হ'লে 

তবে হামা মাকে পাবি। 

কোনো সন্দেহ নেই যে, সত্য মিথ্যা ভালো 
মন্দের কতকগুলি নির্দিষ্ট মাঁপকাঠি সামাদের 
বৃধবদ্ধ জীবন-যাপনে অনেক পরিমাণে সহায়ক। 
কিন্তু মানব-অভিজ্তাঁর জদীর্ঘ ইতিহাঁসই বলে 
দেয় যে, সব উন্নতির সঙ্ষে আসে অবসান, সব 
মার্কতায় অগ্থপিহিত থাকে ব্যর্থতার অমোঘ 
মন্তাবনা। বিপরীতক্রমেও কথাটি সত্য। এ 
জগৎ-স্ট্টিই ভালোমন্দে সতামিথায় অনির্বচনীক্ব 
রহন্তে আবৃত-_সে রহশ্তেরই অন্য নাঁয যায়া। 

সৃতরাঁং সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ বা বিশ্বব্যাপী সাম্য- 
যুগের কল্পনাঁ-মবই মাহ্থষের আদর্শগত 
শ্ুভেচ্ছার প্রতিচ্ছবি । হয়তো ক্ত্র সত্য থেকে 
মহরর সত্যে পথে যাত্রা। কিন্ত কখনোই 
শেষ অস্বিষ্ট নয়। কারণ অস্্ বন্ত বুদ্ধি মেধাঁ_ 
এ লব কিছু পার হয়ে আছে মানুষের অন্তরের 
অন্বেধণ। তার উত্তর না পেলে কোনে 


পাতা ঝরে, পাঁতা আসে 
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রাজনৈত্তিক বা সমাজনৈতিক শাদনদগ্ুই 
মানষের অন্তরের স্বাধীন স্বরূপকে চিরকালের 
মতো বন্দী ক'রে রাখতে পারে না। 

রাঁমাষ্ণ বা মহাভারতের মতো জাতীয় 
জীবনেতিহ্াসের কাব্যে ভারতবর্ষ স'গ্রামকে 
স্বীরুতি দিয়েছে, কিন্ধ কখনোই লক্ষা মনে কৰে- 
নি। তাই কুকুক্ষেত্রের সর্বনাশা পরিণতি 
জেনেও অন্দরুনের উদ্দেশ্যে শ্রীরুষ্ণের আহ্বান -- 
ফলের জন্য নয়, সতোর জন্যই কর্ধের সাঁধন!। 
যাবা কমেডি বা ট্র্যাজেডির সঃ্জ ভাগে 
জীবনকে ভাগ করতে যান, ভারা নিরাসক্তির 
এই ক্রান্তদর্শী আদর্শের কথা ধাঁরশীয় আনতে 
পারেন না বলেই জীবনপতোর অর্ধপরিচয় 
তাদের এচনাঁয় ও ভাবনায় ফুটে ওঠে । 

এই সব কথ| ভাঁনতে ভাবতে দেখি, আমার 
ঘরের বারান্দা দিয়ে সৌদাল-গাছের একটি 
শুকনো পাতা ধীর পায়ে যেন হেঁটে চলে গেল 
দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে | বরুণ গাছটিতে 
যখন পাতায় ফুলে প্রকৃতির এশ্বগভাগার উপচে 
পড়েছে, তখনই বারান্দার দক্ষিণ কোঁণে 
প্লোদালের পাঁভাঁরা জীর্ণ ধূদরতায় থেকে থেকে 
ঝরে যাচ্ছে, আর তার কালে! কালে! লম্বা 
ফলগুলি হাওয়ায় ছুলছে অশরীরীর সংকেতের 

তা। ওই পাতাটির দিকে চেয়ে আমার এক 
শ্রাবণরাত্রির ঘুম-ভাঁঙা মূহূর্তটি মনে পডলো!। 
ভঠাৎ জেগে উঠে সে রাতে হাওয়ায়-পাতায় 
বিষম যুদ্ধের শব শুনে বারান্দায় এসে দেখি 
সৌদালের সোনালি পাপড়িতে সমস্ত বারান্দা 
ছেয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ে ঘুরে ফিরে 
মাটিতে নামছে ওই পাপড়ির দল। ভিজে 
বাতালে পৌধাল্র মিি গন্ধে মনে হলো 
আকাশ থেকে অঙ্গ স্বরধারা কেউ বাজিয়ে 
চলেছে আধারের অনস্ত হাতের ছৌয়ায়। সেই 
সৌদাল আঁজ কতো বিক্ত। কতো নিরাভরণ ! 


০৪ 


এই মুহূর্তে স্বয়ং বসস্তের অভিষেক-ধন্য বরুণ 
আমার প্রাঙ্গণে দীড়িয়ে আছে পুষ্পকি রীটের 
রাঁজবেশে। তারপর একটি মাসও ফুরোবে না, 
সব পুষ্পাতিশয্যের অবসানে ঘন সবুজ পাতারা 
মাথা তুলবে সর্ব অঙ্গে, ফুলের প্রলাপ সংহত 
হবে গুচ্ছ গুচ্ছ ফলের নিঃশব্দ প্রকাশে । 
অনাহৃত র্বাহত পতঙ্গ, প্রজাপতি, পথিকের! 
সবাই ভুলে যাবে এই ফাল্গুনে এর কতো এর্য 
ছিল! আপনাঁতে আপনি তৃপ্ণ প্রোৌঢতাঁয় বরুণ 
সেদিন দীর্ঘ ছায়া ফেলে শীতল করবে মধাহ্‌- 
ধরিত্রীর তাপ। বা আসবে, অঙ্গে অঙ্গে 


উদ্বোধন 
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আশীর্বাদের কণ! ছড়িয়ে আরো! সতেজ, আরে! 
সবুজ ক'রে দিয়ে যাবে বরুণের দীর্ঘ ব্যাণ্থ বৃক্ষ- 
দেহের সব ক'টি শাখাপ্রশাখা। বিশাল 
পিতৃত্সেহে বুকভরা অকিডের শোভা নিয়ে শেষ 
ব্ষণের ধাবাক্সান সেরে থম শীতের আগমনী 
বাঁজ'ব একটি একটি ক'রে পাঁতাঝবার গানে। 
অবশেষে প্রথর শীতে শুভ শাখায় আঁকাঁশের 
দিকে উধ্ববান্‌ তপস্বী সেই সাধনায় মগ্র হবে, 
যেসাধনার আদি ও অন্তে পূর্ণতাই একমাত্র 
সতা। পূর্ণ থেকে পুর্ণ খন বিদায় নেয়, তখন 
তো! অবশেষ থাকে সেই পূর্ণেবই পরিচয় । 


শ্রীরামকু্চ 


ত্বামী জীবানন্দ 


সর্বব্যাপী গুণাতীত ব্রহ্ম নিরাকাব 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অনাদি অনন্ত, 

ভক্তিহিমে ঘণীড়ত হইলে সাকার 
নররপে শ্ুন্জীবে দিতে ভূমানন্দ ! 


আদি যুগ হতে সব সাধমাৰ ধার! 
প্রধাবিত একসাক্র যেন মিলিবারে, 
রামকৃষ্ণ-ম্বধা' তে হল সন্তাহারা 
সবধর্ম এাবঘন একটি আধারে ! 


অমৃতসিক্কুর এক বিন্দ্র কর পান, 
অযৃতত্বঙ্গাভে তৃপ্ত হবে মন প্রাণ। 


সাগর-নন্ধানে পরমহংস 


আীদন্তোষকুমার তালুকদার 


পরমহংস যাবেন বিছ্যানাগরের সঙ্গে দেখা 
করতে ! 

দক্ষিণেশ্ববে আনন্দের হাট বদেছে-এ খববু 
কি বি্াপাগর রাখেন না? কোথায় বাঁমকষ- 
রূপ মহাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আনবেন 
বিদ্ভাসাগর, আর কোথায় মহাসাগরই যাচ্ছেন 
সাগবস্গমে 1 

আমরা সাধারণ যুক্তিত্কের দ্বারা লীলাময়ের 
লীলাবহদ্যের সন্ধান পাবো কেন? কেউ তীর 
জন্য এক পা এগরলে তিনি যে দশ পা এগিয়ে 
ঘাঁন সেই ভক্তের দিকে! সেখানে খাটে নং 
কোন ওজর আপত্তি, চলে না কোন মান 
অভিমানের ছন্ব। জ্ঞান-পিপাঁপা জেগেছে ধার 
মান, শাল্ত-সিন্ু মন্থন কারে যিনি আজ 
পরিশ্রীস্থ, সেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা না 
কারে পরমহংম কি ঠিক থাকতে পাবেন? 

সত্যিই তো, ঠাকুর কি কারও একপার ? 
তিনি কি কেবলমাঁহ ভঁদেরই, ধারা আছেন 
বারই আশেপাশে ভিড ক'রে? তিনি কেবল 
তাদেরই জন্য? তা হতেই পারে না। 
তিনি জগদপ্তরু, তিনি তিনি 
যাবেন অযাচিতভাবে মানষের দ্বারে দ্বারে। 

কে জানে, বিদ্ভাপাগরের মনের গোপন 
কোণে বৃহতের জন্য কোন আকাজ্ষ। জেগেছে 
কি না। যা সাধারণের ধারণার বহিভূতি, 
প্রীণের ঠাকুর রামকষ্ণের কাছে তা তো গোপন 
থাকবার কথা নয়। মনে ৰনে আর কোঁণে 
ঘেখ|নেই যখন সার আহ্বান আস্থক না কেন 
তিনি যে সঙ্গে সঙ্গেই তা শুনতে পান। তাই 
(বুঝি টলেছেন ঠাকুর সাগরবক্ষের উত্তাল 


সকলের।। 


তরঙ্গকে প্রশমিত করতে, সব জানার শেষ 
জানাকে জানিয়ে দিতে। 

শীরামরুঞ্চ আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের 
গুণপনায় মুগ্ধ। 'ছেলেধরা মাষ্টীর?, যিনি 
বিদ্যাসাগরের স্কুলেই অধ্যাপনা করেন, তার 
মুখেও সাগর চণিত্রের অনেক নতুন খবর 
পেয়েছেন। বিদ্যাঘগরের সবজীবে দয়ার 
কথা তো সবজনবিদিত। বাছুর] মায়ের দুধ 
পায় না দেখে ভিপি কয়েক ব্খ্পর বন্ধ করলেন 
ছুধ খাওয়া । আব ঘোড়। গাভী টানে, কিন্ত 
নিজের অপবিসীম বেদনার কথা বলতে পারে না, 
তাই অস্থরে অস্তরে অনুভব করলেন তাদের মৃক 
বেদনার কথা, এ সঙ্গে বন্ধ করলেন গাড়ী 
চড়া। বিভিন্ন কঠিনরোগাক্রস্ত মাহষকে 
স্বেহের কোমল স্পর্শে কাছে টেনে এনে, নিজ 
হাতে সব ও পথা মেবন করিে, তার্দের নিভে- 
আসা জীবন প্রদীপে আবার সংযোগ করতেন 
নতুন তৈলধারা। এখানে ছিল না কোন 
জাতিগাতির ভেদবিতেদ, ছিল না কোন 
অপমান বোধের প্রশ্ন । এই খানেই সাগর- 
চরিত্রে 'ঈশ্বব" নাঁমের এঙ্বরিক স্পর্শ বাস্তবে 
রূপাফিত। এমনি বি্ভামাগরকে কি পরমহংস 
ভুলে থাকতে পাবেন? 

মানব মনের উপর পরমহংসদেবের অপূর্ব 
আধিপতা ছিল। এ সম্বন্ধে ত্বয়ং বিবেকাঁনন্দও 
একসময় উক্তি করেছিলেন - “মনের বাইরের 
জড়শক্তিদকল কোন উপায়ে আয়ন্ত ক'রে কোন 
একটা অভভুত ব্যাপার (৮1”2019) দেখানো বড় 
বেশী কথা নয়_কিন্ত এই যে পাগল! বামুন 
লোকের যনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে 
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নিয়ে ভাঁত, পিটত, গড়ত, স্পর্মাত্রেই নতুন 
ছাঁচে ফেলে নতুন ভাবে পূর্ণ করত এত্র চাইতে 
আশ্্য বাঁপার (7017509 ) আমি আর কিছুই 
দেখি না।” 

বিগ্াপাগর নাস্তিক, বিগ্ভাপাগর গ্েচ্ছ-- এমনি 
কত ধ্বনি তত্কালে অন্থরণিত। কিন্তু আদল 
বিদ্যাপাগরের দিকে ভাঁকাবার অবসর তখন 
সমাজপতিদের কোথায়? তীরা যে নকল 
বিদ্যাই আয়ত্ত করেছেন, পীবেননি আসল 
বিদ্যাসাঁগরে ডুবতে। বলতেন গল্প ছন্দের 
যাঁছুকর পরমহংস-__সেই যে হীরের দ্র যাঁচাই 
করতে পাঠিযেছিল বেগ্বনগয়ালার কাঁচছ। 
বেগুনওয়াল। বড়গোড়, ন'পের বেন দিতে 
পারে, তা এও খাজার দরের চাইতে বেশি ব'লে 
ফেলেছে । পরে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। 
কাপড়ওয়ালীর পুঁজি বেশি সে বললে ন'শো 
টাকা । এবার গেলে। খাঁটি জহুরীর কাছে। 
জনুরী এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠল। বললে 
__এক লাখ টাকা দেবো । যাঁর যেমন পুঁজি 
তাঁর তেমন দূর। সত্যিই তো তাই। ডোবায় 
অবগাহন করতে যাঁর অভান্ত, সায়র-দীঘিতে 
নামতে ঘাদের ভয়, বিদ্যা-লাগরে তারা ডুববে 
কিক'রে? এই ন'গরে যে বিপুল জল, কত 
বিচিত্র তার তরঙ্গতঙ্গ ! পরমহংস হ'লেন সেই 
আঁদল জছুরী | বিদ্যা-সাগবে অবগাহন ক'বে 
তাঁর আঁসল রত্বের সন্ধান দেখিয়ে না দিয়ে কি 
থাকতে পারেন? আর এই বিদ্যাপাগর থে 
কন্তরী মগের মতো, আপন গদ্ধেই দিশেহীরা, 
কে দেবে তীর বদ্ধনদশা ঘুচাবার চাবিকাঠি 
হাতে তুলে! 

“আমি ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে কোন কথা বলি 
না কেবল বেতের ভয়ে। নিজের বেতের 
ভয়েই অস্থির, অন্তকে ধর্মেব কথা বলে 
বেজাঘাতের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে ভয় পাই। 


উদ্বোধন 
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দশজন আমাকে শ্েহে কবে--এটাই আমার 
জীবনের লাভ। এমন ন্বর্গ বা বৈকুষ্ঠ চাই না, 
যেখানে মানুষের সেবা বা উপকার করবার 
কোন স্থযোগ নাই । আমি অবতার হ'তে চাই 
না" বলেন বিদ্যাসাগর | 

সাগর-চরিয়ের কথা বলতে গিয়ে সয় 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “তিনি যে বাঙ্গালী বড়ো 
লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি থে বীতিমত হিন্দু 
ছিলেন ভাহাও নহে-__-তিনি তাহা অপেক্ষা 
অনেক বড়ো ছিলেন. তিনি যখার্থ মাঁছুষ 
ছিবেন। তিনি প্রতিদিন দেখেছেন, আমরা 
আরস্ত করি শেব করি না; আঁড়গ্গর করি কাঁজ 
করি না, যাহা অন্নুষ্টান করি তাহা বিশ্বাদ 
কমি না; পর্ঠতপ্রমাণ বাকা রচনা করি, কিন্তু 
তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি না।” 

“টুলো ব্রাঙ্গণের সতেজ মূতি বিদ্যাসাগর । 
যেকালে কপালে পবির চন্দন লেখা মুছিয়া 
ফেলিয়া নবশিক্ষিত ব্রাহ্মণ মুখে পাউডার 
মাখিতে লাগয়াছিলেন, উপবীত এবং 
তুলসীদাম বা! কদ্রাঙ্গমালার স্থানে গলদেশে 
নেক্টাই শোভিত করিডেছিলেন-".& সমর 
ব্রাঙ্গণ-সমাজেরই একজন ইংরাজী শিখিয়া, 
একটা কলেজের উচ্চপদ পায় ঘে টুলো৷ ব্রাহ্মণ 
সেই টুলো ব্রাহ্মণই রহিয়া গেলেন” -এ উক্তি 
করেছিলেন দীনেশচন্দ্র েন। শান্ত্রণিদ্ধুর পবিত্র 
বারি পান ক'রে যিনি হয়েছেন বিদ্যাসাগর, 
তার বিচিত্র তরঙ্গের পরিমাপ করা কি এত 
সহজনাধ্য? 

সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন লাগরসদৃশ 
অতলম্পর্শ। এই সাগর চবিত্র যাঁরা লিপিবদ্ধ 
করেছেন তাপের অনেকেই এমন বহু ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন, যে কথা ভাবলে এ টুলো 
্রান্ধণের চিত্র সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবাক্‌ হ'তে 
হুয়। যেসমন্ত মায়ের মন ও মুখ এক ছিল 
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না, ছিল না বাক্যের সঙ্গে কার্ষের কৌন জম্পর্ক, 
তাদের তিনি কোনদিনই পারেননি বরদীস্ত 
করতে। বিগ্বাসাগর ছিলেন গৃহী, কিন্ত তার 
অস্তরে ছিল ত্যাগেরই বিভুতি। 

গ্দশনশাস্্র পড়া শেষ হয়ে €গলে মানুষ 
তখন বুঝতে পারে যে, সে কিছুই জানে না। 
তখন সে ধদ ধম কবে” জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে 
আজ বিদ্াাসাগরে জেগেছে উত্তাল তরঙ্গ; তাই 
বুঝি আজ সাগরবন্ষের তরঙ্গকে «শমিত করতে 
চলেছেন খামকৃষ্ণ পরমহংস । 

পরমহংস দেখা করতে আঁপবেন- একথা 
মাষ্টারের (ভ্রম) মুখে শুনে বিছ্টাসাগরও হয়েছেন 
আনন্দিত। তাহ একবাবমাত্র জিজ্ঞাসা 
করলেন-“কি রকম পদ্গমহংস? তিনি কি 
গেরুয়া কাপড় পারে থাকেন?” মাঠার তছ্ছরে 
ব্ললেন-_ “আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুকুষ, 
ললপেড়ে কাপড় পবেন**'কৌন বাহিক চিহ্ন 
নেই$ তবে ঈশ্বর বই আৰ কিছুই জানেন 
না।* এমনি এক পর্যহংসের সাথে দেখা 
হবে আজ বিছণসাগবের, আর হবে সাগরের 
সাথে মহাসাগরের মিন, এ সঙ্গে হবে কত 
অজানাকে জানা, কত নতুনের আশ্বাদন! 

বিকেল ৪টা। বাছুড়বাগানে বিদ্ভানাগরের 
ব|ড়ীতে এসে হাঁজির হবার দাঁথে সাঁথে বিশেষ 
ভাবাস্তর লক্ষ্য কর! যাচ্ছে; তাই মাষ&টারের 
হাত ধরে চলেছেন ঠাকুর। “কিন্ত জামার 
বোতাম খোলা রয়েছে_ এতে কিছু দোষ হবে 
শা তে?” একাম্তই লাধারণ বালকের মতো 
ঠাকুর পরমহংসের এই জিজ্ঞাসা। আজ এত 
পাধারণ ব্যাপারেও ঠাকুরের তাবনা কেন? 
নাগরস্ধানে চলেছেন কি না! 
এযে বিষ্তাপাগর ; কত তার বিস্ঞা, কত নাম, 
কি জানি কোন্‌ দিক দিয়ে কি ভুল ধরবে! 

"না, আপনার কিছুতেই দোষ নেইও 


সাগর-সন্ধানে পরমহংস 


আর. 
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আপনি ওর জন্য ভাববেন না।” বালকম্থতাব 
পরমহংসকে নিশ্চিন্ত করতে জবাব দেন শ্রম। 

এতক্ষণে সাগরের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন 
পরমহংস, তাই সাগর করলেন অভ্যথনা। 
কিন্ত কিছু খাবার আনপে ইনি খাবেন তো-- 
বিদ্ভাস।গর জিজ্ঞাসা করলেন শুম-কে। সত্যিই 
তো১ হান কি রকম পরুমহংস তা তে 
বিছু।শাগর আজও জানতে পারেননি । এবার 
ব্ন্ত হয়ে কিছু মিষ্টি এনে ঠাকুঃকে মিষ্টিমুখ 
করালেন আতর এ সঙ্গে প্রস্তুত হলেন 
প€বতা মধুময় আলাপনের জন্ত 

“আজ স।গরে এসে যললাম। এতদিন 
খাল, বিণ, নধা দেখোছ) এবার সাগর 
দেখাছ”- বঞ্ছলেন ঘুগ|বতার পরমহংস। 

“তবে পোনা জন খানিকটা নিয়ে যান” 
এমনি কথা ব'লে বমপেন বিছ।সাগর। 

“না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো৷ 
অধি্াীর সাগর নও, তুমি যে বিছ্বের সাগর । 
তুমি ক্ষীপপমুদ্র । আর দ্ধ তুমি তো 
আছই। আলু পটশ সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা 
তুমি তো খুব শরম । তোমার এত দয় |” 

নিজের গুশংসার কথা শুনে বি্াসাগর 
আবার উত্তর করলেন-_-“কলাইবাটাসিদ্ধ তো! 
শক্ত হয়।” 

“কিন্ত তুমি তো তা নও" উত্তর দিলেন 
পরুমহস। 

এবার ব্রশ্ধ শধন্ধে কবোপকথন। 

“এন্ধ বিদ্ভা ও আবিগ্ভার পার। যেমন 
প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, 
আর কেউবা জাল করছে। প্রধীশ নিলিপত। 
ত্রন্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। যা 
দর্শন হয় মে খবর 1ধতে গারে নাঃ কালা" 
পানিতে গেলে জাহাজ যেমন আব ফেরে 
না। সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ত্রদ্ম উচ্ছিষ্ট 
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হন নাই। ত্র্ধ অচল, অটল, নিক্কিয়, বোধ- 
স্বরূপ। হিসেব ক'রে সে হিসেবের নিকেশ 
করে কার সাধ্যি। ব্র্ধ বেদ, পুরাণ, তন্ত্র 
মন্ত্র, সমস্ত কিছুর পার। তিনি কিতা 
মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি 
বলবেন তিনিই নাই । 

“শুকদেব ব্রদ্ষজ্ঞনের জন্ত গিয়েছিলেন 
জনকের কাছে। জনক বললেন, আগে দক্ষিণ! 
দ্বাও। শুকদেব বললেন, আগে উপদেশ না৷ 
পেলে কেমন করে দাক্ষণ। হয়। তখন জনক 
হাঁসতে হাসতে খললেন, তোমার আক্গজ্ঞান হ'লে 


আগ কি শুঞ্শয্-বোধ থাকবে? তাই 
আগে দর্দিণার কথা বললাম |” 
“বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি 


নতুন কথা শিখলাম, ব্রদ্ধ ডচ্ছি্ হন নাই ।”-_ 
আনন্দে ব'লে বসলেন বিদ্চাসাঁগর | সাত্যই তো, 
এ যে একেবারে নতুন বলার কৌশল। 
আর তার চাহতেও কৌশলী মহাপুরুষ 
হলেন এই পরমহংস। ব্রন্ধ যে কি তা যে 
এত সহজভাবে কেড অগ্তরে পৌছে 
দিতে পারে, তা তো। এতদিন জানা ঘযায়ান। 
এমনি কত কথাই না আরজ জাগছে 
বি্ভানগরের মনে ! 

“তান কি কারুকে বেশী শক্কি আর 
কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন 1 এমনি আর 
এক প্রশ্ন করলেন বিদ্যাসাগর । 

“বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর রয়েছেন -- 
আমার ভিতবেও যেমনি পিপড়েটির তিতরেও 
তেমনি। কিন্তু শাক্তবিশেষ আছে। যদি 
মকলেই সমান হবে তবে ঈশ্বর বিগ্যাসাগর 
নাম শুনে তোমা আমরা কেন দেখতে 
এসেছি? তোমার কি ছুটে| শিং বেরিয়েছে? 
তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি প্ডিত--এই সব 
গুণ তোমার আছে, ভাই তোমার এত নাম। 


উদ্বোধন 
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দেখ না, এমন লোক আছে একলা একশে! 
লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে 
একজনের ভয়ে পালায়। যর্দি শক্তিবিশেষ 
না হয়, লোকে কেশবকে এতো মানতো 
কেন? গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে 
মানে- সে বিদ্ভার জন্যই হোক বা গাঁওনা 
বাজনার জগ্তই হোক বা লেকচার দেবাগ 
জন্ই হোক বা আর কিছুর জন্তই হোক-. 
শিশ্চিত জেন যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শন্ভি 
আছে। জমার সব জায়গায় থাকেন, 
কিশ্ত অমুক বৈঠকখানায় তান প্রায় বসেন। 
যেখানে কাধ বেশী সেখানে বিশেষ শক্তির 
প্রকাশ। সুধের রশ্মি মাটিতে একএকম পড়ে, 
গায়ে একরকম পড়ে, আবার আশিতে আর 
একরকম। আর তক্তহই তো তগবাঁনের 
বৈঠকখান। ।৮7এমশি কারে জবাব দিলেন 
শবামকৃষণ। 

যেমনি প্রশ্ন, ঠিক তেমনি তার জবাব । 
মনে হয়। এ প্রশ্নের জবাব__পরীক্ষার-পূব 
বাত্রতে বালকম্বভাব পরমহংসের যেশ 
মুখস্থ করে তোগ করা। কিন্তু তা নয়। 
এঝ জবাব আমে অন্তরের অন্তস্তণ হ'তে। 
কোন্‌ অজানা! শক্তি কোন্‌ গোপন কোঁণে 
বসে বসে যে এমনি কত প্রশ্জের জবাবের 
ভাষা যুগিয়ে দিচ্ছেন, তার খবর রাখেন 
একমাত্র এই পরমহংস। 

“আপনি সব জানেন_তবে খপর নাই। 
বরণের ভাগারে কত কি রত্ব আছে, কিন্ত 
বরুণ বাজার খপর লাই ।”*--বললেন আত্ম- 
ভোলা শ্ারামক্কচ। 

বিদ্াসাগরের এত বিদ্যা, কিন্ত সাধারণ 
কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? তাই আবার 
পরমহংসের কথাতেই তার জবাব দিতে হপ্র_ 
“কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ 
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পড়ে-কুই কাতলা । তারপর জেলের! পাঁকটা! 
পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো-পু'টি 
গাকাল এ সব মাছ বেরোয়”-আবার একটু 
দেখতে দেখতেই ধরা! পড়ে। ঈশ্বরকে না 
জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো-পুঁটি বেরিয়ে 
পড়ে। শুধু পণ্ডিত হ'লে কি হবে? বিছ্যা- 
সাগরের অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে 
কি আছে তা দেখে নাই। ছেলেদের লেখা- 
পড়া শিথিয়েই আনন্দ, কিন্ত আসল আনন্দের 
আম্বাদ পায় নাই ।» 

তাই বুঝি পরমহংস এসেছেন বিদ্যা- 
সাগরে একটু তোলপাড় করতে। 

লোকে স্ত্ী-পুত্রের জন্য ঘটি ঘটি চোখের 
জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ক'জন চোখের 
জল ফেলে বল দেখি? বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 
খত্র জীব, তত্র শিব । মান্যরূপী ঈশ্বরের 
জন্ত চোখের জল ফেলেছেন বিদ্যানাগর | 
বিধবাদের অফুরন্ত চোখের জলে, দরিদ্রের 
বুকফাটা কান্নার সাথে যিনি নিজের অশ্রু 
মিশিয়ে দিয়েছিলেন, এমনি বিষ্যাসাগরকে 
নাস্তিক বলবো কোন মুখে? 

আর জীবনপ্রাস্তের বেলাভূমিতে দীড়িয়ে 
বিগ্যাাগরের মনে এসেছিল এক প্রবল ধর্মীয় 
ম্গৃহা। তাই একদিন বন্ধু গুরুদাসকে 
জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন-- 

“আচ্ছ। গুকুদা, তুমি তো গুতা পড়েছ। 
গীতার শিক্ষা কি বলতে পারো ?” 

*্য। দিয়ে মান্ষের শরীর মন ও আত্মার 
উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। 
গীতা আমাদের এই শিক্ষাই দ্বিয়েছে।” 
বললেন গুরুদাস। 

“ঠিক বলেছ। এ শিক্ষা সর্বকালের । 
বোধ করি সর্য ধর্মেরও |” 

বিস্তাসাগরের মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে বিশ্মিত 


সাঁগর-সন্ধানে পরমহংস 
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হয়েছিলেন স্যার গুরুদান। আব ধর্ম ও 
ভগবানের বিষয় যে বিছ্বাসাগরের মুখে খুব 
কমই শোন! যেত। সকল কর্মের ফল ভগবানে 
সমর্পণ করে স্বীয় শক্তি অনুসারে লোকের 
সেবা করা-গীতার এই আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ 
বুঝি এই বিদ্যাসাগর । 

বাত অনেক হয়েছে। এবার সত্যিই বিদায় 
নিতে হবে পরমহংসকে | তাই ঘাঁবার সময় 
একবার দক্ষিণেশ্বরে বানী বাসমণির বাগানে 
যাবার জন্ত অচ্করোধ করলেন বিদ্যাসাগরকে 
আর এ নঙ্গে করলেন একটু তাত্বিক রসিকতা : 

“আমরা জেলে-ডিগগি। খাল বিল আবাব 
বড় নদীতে যেতে পারি। কিন্তু আপনি 
জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় 
লেগে যায়। অবশ্য তার মধ্যে এ সময় 
জাহাজও যেতে পাবে ।” 

এবার বিদ্যাসাগর উক্তি করলেন--গ্হ্যা, 
এটি বর্ধীকাল বটে।” 

সাগর-অন্তরে এসেছে আজ নবানরাগের 
বর্ধা। অনুরাগের প্রাবল্যে সব যে একাকার 
হয়ে গেছে। 

যাবার জন্য গাড়ী প্রস্তত। কিন্তু এখনে 
পরমহংস গাঁড়ীতে উঠছেন না কেন? দীড়িয়ে 
দীড়িয়ে তিনি কি ভাবছেন? অযাচিত- 
ভাবে বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, 
সাগরবক্ষের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ প্রশমনের 
জন্য মায়ের ছেলে কি মায়ের কাছে ছু'চার 
কথা ব'লে নিচ্ছেন? এ না হ'লে পরমহংস! 
-ধার কাছে চাইতে হয় না, সবই পাওয়া 
যায় অযাচিতভাবে ! 

বিদ্ভানাগর এবার গ্রাড়ীতে তুলে দিলেন 
পয়মহংলকে | পার নিদীয়েব সময় প্রণাম ক'রে 
হাতজোড় ক'রে দাড়িয়ে রইলেন একান্ত বিনীত- 
ভাবে। রাতের অন্ধকার ঠেলে গাড়ী এগিয়ে 
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চললো গন্তবাস্থবলে। কিস্তু এই [মলন-মুহূর্ত 
আরও দীর্ঘস্ায়ী হ'লে বৌধ হয় ভাল হ'তো। 
আর কেনই বা এতদিন সান্নধ্যলাভ হয়নি 
এ মহাপুরুষের সঙ্গে! জীবনের আঙল সত্য তো 
আজও জানা হয়নি। যে কথা বলার ছিল, 
সে-কথা তো! সব বলা হয়নি এ পরমহংসের 
কাছে! এই অদ্ভূত লোকটির সাথে দেখা 
হবার পর সবই যেন কেমন ভুল হয়ে গেল! 
এই পরমহংসই কি পারেন জীবনের আসল 


উদ্বোধন 


[৮০তম বর্ধ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


সতাকে জানিয়ে দিতে, জীবন-নৌকার কাণ্ডারী 
হয়ে সংসার-সমুদ্র তরিয়ে দিতে? কিন্ত সত্যই 
তো যিনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না, 
যিনি অযাচিতভাবে ফিরছেন মানুষের ঘরে ঘরে 
-_এ পরমহংস কে? এমনি কত প্রশ্নই হয়তো! 
জাঁগছে বিগ্ভাসাগরের মনে! এতক্ষণে গাড়ী 
এগিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, বহু দুরে। কিন্তু 
এখনও দীড়িয়ে দাড়িয়ে বিদ্যাস'গর কি ভাবছেন? 
জানি না সাগরের মন চুরি গেছে কি না! 


শ্াশ্রীশস্করাচার্য-কুত 
“বেদান্তকেশরী' 


[ অন্গবাঁদ £ পূর্বপ্রকাশিতের পর ] 
অধ্যাপক বটুকনাথ ট্টাচার্য 


লোকপ্রচলিত কোন পুতুলখেলায় 
দেখা যায় স্তস্ত-স্থত্র হইতে চালিত 
একসাথে কাষ্ঠ-পুত্তালক1 অগণন 
দেখায় সঙ্গীত আর ভঙ্গি কতমত) 
সেইমত ভূর্‌ ভূবঃ আদি সর্বলোক 
স্থত্রাত্মা নামক তত্বে হয়ে অনুস্থ্যত 
তাহারি ইচ্ছায় হয় সদাই চাঁলিত ॥৫৫ 


অতীত ভবিষ্ত বর্তমান তিন কালে 

একই রূপ থাকে যাহা হয় তাহা খ্যাঁত 
সত্য বলি। সেই সত্য- ব্রদ্ম নিরুপাধি 
ক্ষিতি অপ২আদি মূর্ত, প্রাণাদি অমূর্ত 
বন্তও বিনাশকালে তাতে হয় গত। 
তিনিই সত্যের সত্য ঃ আর কোন কিছু 
সত্য বা অধিক সত্য নাহি তীর মত ॥৫৬ 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


শুক্তি রৌপ্য, রজ্জ সর্প, মরু জল বলি_- 
অসত্য হলেও-_ব্যবহাঁরে উদ্ভাসিত; 
সত্যের আশ্রয়ে সত্তা ততজ্ঞানীবধি 
সে-সবার, লোক-দিদ্ধ নিজ়যে গ্রথিত ) 
অখিল জগৎ সতা সত্যের সত্যেতে, 

বই আবিভূ্ত হয় ব্রক্মের আধারে । 

জ্ঞান হলে এ সকলি হয় প্রমাণিত 

মিথ্যা বলি জ্ঞানিগণ সত্য কন তাবে ॥৫৭ 


আকাঁশও সেথায় খুজে পায় নিজ সীমা, 
কাল লীন হয় সেই কালাতীত মাঁঝো, 
দিক সেথা অবসিত সীমাহীনতায়। 
ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভও ক্ষুদ্র তার কাছে -_ 
বিপুলায়তন মহাসাগর যেমন 

অংশমাত্র পৃথীজোড়া একার্ণব মাঝে ॥৫৮ 


বারি যথা সিন্ধু হতে উঠিয়। আকাশে 
জলধর হতে নামি পশে সবৌষধি 

নানা বর্ণে গন্ধাদিতে হয়ে পরিণত, 

পৃথক অপরিমিত অস্তরাত্বা এক 
অগণিত জীবে রূপায়িত সেই মত . 
তার প্রেরণায় বন্থমতী ভার বহে, 

মেঘ বর্ষে স্থনিয়ত নিখিল জগতে, 

অগ্নি জলে আর করে সর্ববস্ত পাক; 
তিনি অন্তর্ধধমী, তিনি স্থিত সর্বভূতে 1৫৯ 


'সর্দভূতে নিজ আত্ম! নিরখিবে”, আর 
“আপন আত্মায় স্থিত ভূত সমূদয়', 
সলিলে-তরঙ্গে যথা নাহি কোন ভেদ 
সেইমত নিরথিয়! নিখিল আত্মায় 

'বস্ত মেই এক ব্রদ্ধ-_অন্য কিছু নাই, 
নাই নানা”-_ শ্রুতি এই শেষ বাণী কয়। 
মে-মানব ইহা ভুলি নানা ছেরে হেথা, 
মৃত্যু হতে মৃত্যু তার নিত্য গতি হয় ॥ ৬* 


শ্রত্রশঙ্করাচার্ধ-কৃত “বেদাস্তকেশরী? ২১১ 


আকাশ সবত্র-ব্যাপ্ত, তবু ঘটমাঝে 

বিধৃত আকাশে মোরা ঘটাঁকাশ কই) 
যেন জন্মে, নড়ে-চড়ে, ধরে ঘটাঁকার, 
নাশ পায় এ আকাশ-__ভাৰি মোরা তাই 
যদিও অব্ূপ স্বাাঁপী সে আকাশ 

জন্ম গুণ আদি তাঁর কোন কালে নাই। 
রূপ গুণ-হীন নিত্য আত্মা মোবা, তবু 
ভাবি পেইমত-_-যেন শরীরের সাথে 
আমাদেরও জন্ম-মৃত্যু-বিকারাঁদি হয় ॥ ৬১ 


যতখানি গুড়ের প্রমাণ পড়ে চোখে 
ততখানি মধুরতা তাহাতে প্রকাশ, 
যতখানি কপ্ূরের রাশি ততথানি 
তাহে আছে পরিব্যাপ্ত কপূর্ব-স্বাস, 
যতদূর বিশ্বে প্রতিভাত তরু, গিরি, 
নগর, উদ্যান, মন্দিরাদি শোভমান 
ততদুর চৈতন্যের হতেছে ক্ফুরণ, 
পরিশেষে সে সবার এক অবসান ॥ ৬২ 


বা্য হতে যেই ধ্বনি নিঃসরে চৌদিকে-_ 
যে আঘাত পড়ে তায় তাবি পরিণতি ঃ 
কিন্তু বাদ্য আর তাঁর আঘাত-নিংম্বন 

না হয় পৃথক্--এক সাথে অন্গভূতি। 
মায়া যার উপাদান সে বিশ্বজগৎ 

ব্রহ্ম সাথে বিজড়িত হয়ে ভাসমান ; 
প্রত্যগাত্মা তার মাঝে হইলে সাক্ষাৎ 
আর তাহে নাহি হয় জগতের ভান ॥ ৬৩ 


সাক্ষাৎ হয়েছে তব জ্ঞানময় সেই 
পরমাত্মা, যিনি হন নিখিল-ঈশ্বর, 
জানিয়াছ তিনি সর্বজীব-অন্তর্ধামী, 
আকাশের মত সর্বব্যাপী, চিরস্থির, 
দেথিতেছ ব্রদ্ধ ভিন্ন কলি অসৎ, 
বি্বমান শুধু সব আতাসের মত ; 
শন ব্রন্ষক্ূপে আছি আমি" এই বোধে 
নিরস্তর রূহ, লব প্রযত্বে বিরত ॥ ৬৪ - 


মৃত্যুর আঘাত ও জীবনের ধর্ম 


অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


লাভ-ক্ষতির হিসেব, দেনী-পাঁওনা নিয়ে 
মারামারি, অর্থ ও যশের আকাজ্চা একদিন 
মনে হয় সবই অর্থহীন। প্রিয়জনের নিষ্টুর 
মৃত্যুর কাঁলো। খড়াখাঁনি সবই খণ্ডিত কবে দিয়ে 
যাঁয়। চোঁখের জল বাঁধা মানে না, হৃদয় দীর্ণ 
ক'রে বেদনা শতধাঁরায় উৎসারিত হয়। সকল 
অহৃভূতি বিবশ, হৃদয়ের তন্ত্রী বিকল হয়ে যাঁয়। 
বিধাতার শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান 
পুজীভূত হয়ে ওঠে অন্তরে । বিদীর্ণ মন বার 
বার বলতে থাকে : কেন তুমি এত রূপণ? 
দিয়ে কেন আবার ফিরিয়ে নাও? কেন এই 
বঞ্চনা? কেন এই প্রতারণা ? 

উত্তর মেলে না। কঠিন পাধাণে আহত 
হয়ে জিজ্ঞাসা ফিরে আসে আবার অন্তরে । 


অনস্ত জিজ্ঞানা, অজত্র জিজ্ঞাসা। অস্তর 
আলোড়িত হয়। জীবন-যন্ত্রণা তীব্র হ'তে 
তীব্রতর হয়ে ওঠে। চারিদিকে অন্ধকার। 


নিকষ-কাঁলো পুঞ্ক পুঞ্ অন্ধকার । পথের দিশা 
হারিয়ে যায়। দিকৃচিহ্হীন অসীম শৃন্যপথে 
ঘুরতে থাকে জগৎ। কালের চেতনা হয় 
অবলুপ্ত। মজ্জমান মানুষের মতো বেদনাহত 
মানুষ তখন ধরতে চায় কোন আশ্রয়। অন্তর 
হাহাকার ক'রে ওঠে একটু আলোর জন্য। 
কোথায় আলো? কোথায় আলো? স্থ্টিতে 
বিধাতাপুরুষ ব'লে যদি কেউ থাকো, আমার 
চাবিদিকের দুর্ভেষ্ঠ অন্ধকার দূর করো। আবার 
স্থত্টিকে দেখতে দাও স্বরূপে । আমার দৃষ্টি- 
পীমাকে প্রসারিত করো। দেখতে দাঁও 
বছম্তাচ্ছন্ন অতীতকে, বিসপিত তরঙ্গিত বর্ত- 
যানকে। গ্রহেলিকাময় তবিত্যৎকে। দেখিয়ে 


দাও, বুঝিয়ে দাও জীবনের প্রকৃত রূপ কী? 
জীবন কী চায়, জীবনের দাবি কী? 

ধীরে ধীরে শীর্ণ আলোর রেখা উতদ্ভা্িত 
হয়ে ওঠে তমসাচ্ছন্ন মনের দিগন্তে। দৃষ্টি স্বচ্ছ 
হয়। মনের চক্ষু সট্টিকে দেখতে পাঁয় তার 
স্বরূপে । ্থষ্টিতে প্রাণের উজ্জীবন যেমন সত্য, 
ধ্বংসও তেমনি অমোঘ পত্য। কাল পুর্ণ ছলে 
ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। প্রবল বঞ্ধায় 
বনম্পতি ধুলোয় লোটায়। সৌন্দর্যে স্থমায় 
বিকশিত হাঁস্তোজ্জল প্রক্কৃতি একদিন আজান হয়ে 
যায়। দিকে দিকে প্রক্কতির শূন্ততা, রিক্তা, 
কক্ষতা। 

আবাঁর একদিন হঠাৎ্-হাওয়ার আলোড়নে 
প্রকৃতির বুকে জাগে নবীন প্রীণের ম্পন্দন। 
নবাঙ্কুরের সবুজ সৌন্দর্যে প্রতি হেসে ওঠে। 
চারিদিকে নতুনের সমোৌরোহ, অস্তহীন প্রাণ- 
তরঙ্গ । প্রাণের এ নতুন সজ্জা! শুধু গ্রন্কতি-জগতে 
নয়, জীব-জগতেও | স্থকুমার তন একদিন জীর্ণ 
হয়, তারপর মৃত্যু এসে সে দেহের বিলুপ্চি ঘটায়। 
যে মৃহর্তে মৃত্যু এসে একটি গৃহের সকল বদ্ধন 
ছিন্ন ক'রে দিয়ে যাঁয় সে মুহূর্তে আর একটি 
গৃহে জেগে ওঠে নবীন জীবন_ নতুন আশা 
নিয়ে, ভাষা নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে £ 
'জীবনেরে কে রাখিতে পারে 
আকাশের প্রতি তার! ডাকিছে তাহারে 

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে 

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ।' 

স্্টি চলছে বিলয়ের দিকে, নতুনের গতি 
পুরাতনের দ্বিকে, আবার আঁবর্তন--এই 
নিরবচ্ছিন্ন গতিই তাহলে সৃষ্টির ধর্ম, জীবন ও 
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প্রাণের রহস্য । এ রহস্য শ্বয়ংপ্রকাশিত জীব- 
জগতে, প্ররুতি-জগতে। সভ্যতার আদিযুগ 
থেকে দর্শনে, ধর্মে, তত্বগ্স্থে, মাহিতোো এ সত্যকে 
রূপ দেওয়া হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নানা 
তর্কে, নান! সিদ্ধান্তে সে একই সত্যের প্রকাশ। 
ল্লেহজগৎ থেকে ছিন্নমূল বেদনাহত মানুষ সে 
তত্বালোচনা শুনে হয়ত বা কিছু সান্বন। পায়্। 

তবু প্রশ্ন থেকে যাঁয়। জীর্ণের ধ্বংস 
অবধারিত-কি প্রককৃতি-জগতে, কি জীব- 
জগতে । এ নিয়ে মাঙ্গষের অত নালিশ নেই, 
অগ্থরবিদ্বারী হাহাকার নেই-__যেহেতু সঙ্ঞানে 
সে দেখতে পায় “মৃত্যু অহরহ জীবনকে নবীন 
করছে । কিন্ত ম্বভাব-ছূর্বল মানুষের ভীরু 
স্বদয় সাত্বনাহীন বেদনায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে 
যখন সে হঠাৎ দেখতে পায় সগ্ভবিকশিত ফুলের 
মতো! তাঁর সুন্দর শিশুটি একদিন মৃতার নির্মম 
আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কোন নিষ্ঠুর দৈত্য 
এসে মূলসহ তার স্মেছের বৃস্তটিকে উৎপাটিত 
করেছে। নিয়তির এ নিষ্ুরতায় মাুষ বিষূঢ় 
হয়। সধত্বরচিত উদ্যানের সব চাইতে স্থন্দর 
ফুলটি যদ্দি কেউ অজান্তে ছিড়ে নেয়, উগ্যান- 
কর্তার যে বেদনা, এ যাতনা ঠিক তেমনি। এ 
যন্্রণীর শেষ নেই। যতদিন সে বেচে থাকে 
তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি তার অন্তরে 
জলতে থাকে । এ আগ্তন আগ্নেয়গিরির অস্তঃ- 
প্রবাহিত লাভাশ্রোত। আকম্মিকভাবে কখনও 
উদদগীর্ণ হয়, যখন হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান কবে 
তখন দেখা ঘায় না। আত্মীয়-ম্বজন, বন্ধু-বান্ধব, 
হিতৈষীরা সান্তনা দেন, ভগবান দিয়েছেন, 
ভগবান নিয়েছেন। ক্রম বৃথা! 

"বৃথা এ ক্রন্দন!” অব্যর্থ মত্য। হান্তেঃ 
কলরবে, অর্থহীন ৰাক্যতরঙ্ষে যে একদিন গৃছ- 
খানিকে মুখরিত ক'রে রেখেছিল, সে আর 
কোনধিন ফিরবে না। ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। 


মৃত্যুর আঘাত ও জীবনের ধর্ম 


২১৩ 


স্থথ যায়, আনন্দ যায়, জীবনের সহম্্ দীপ এক- 
সঙ্গে নিভে যায়। শুধু থাকে ্মৃতি। অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশে মে অনুভব করে একটিমাত্র 
নির্মম সত্য- শ্মিতিভীরে আমি পড়ে আছি, 
ভারমুক্ত দে এখানে নাই ।, 

হুমড়িখা ওয়া জীবনে সকল চেতন] সাঁমপ্পিক- 
তাবে বিবশ হয়ে যাঁয়। তবু মানুষ একেবারে 


ফুরিয়ে যায় না । জীবনের তাড়নায় সে আবার 
উঠে দীড়ায়। “ঘে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে 
তাই ধরে।' হয়ত বা এটাই জীবনের ধর্ম। 


সচেতন স্থস্থ মবল দেহমন নিয়ে বাচতে পাবো 
না পারো, চলতে তোমাকে হবেই । জগৎ 
তোমাকে থামতে দেবে না। পরিবার, সমাজ, 
ধর্ম, বিশ্বমীনব__-সকলেরই দাবি আছে- তোমার 
জীবনের ওপর। আনন্দ না থাক, কর্তব্যের 
দাবি তুমি উপেক্ষা করতে পারে৷ না। সুতরাং 
চলো; চলো । পতন-অভুদয়-বন্ধুব পন্থায় 
চলাটাই জীবনের ধর্স। তোমার ব্যক্তিগত 
আনন্দ অন্তহিত হয়েছে, কিন্ত বিশ্বের আনন্দ- 
যজ্জঞে তোমার আমন্ত্রণ অবারিত। তোমার 
বিরামহীন কর্ম দিয়ে, ক্লাস্তিহীন সাধনার সাহায্যে 
মে যজ্ঞকে সার্ক করে তুলতে হবে। যে 
আস্তরিক প্রয়াসে একটি শিশ্তমুখে হাঁসি ফুটিয়ে 
তুলতে তুমি চেষ্টা করতে, আরো শক্তি প্রয়োগ 
করে দেখো, সে হাসি মুকুলিত হয়েছে তোমার 
পরিবেশের অগণিত শিশুমুখে। 

এভাঁৰে জীবনের তাঁডনা এসে পড়ে মাসষের 
পোড়-খাওয়া জীবনে । সে তাড়নায় মাচ্ষ 
ক্রমে মে ব্যক্তিসত্। অতিক্রম করে। মৃত্যুর 
আঘাতে তার অগ্তরে জেগে ওঠে সমইিচেতন|। 
এ ধরনের চেতন! মানুষের স্বভাঁবছূর্বল মনকে 
সবল করে, সকল সংকীর্ণতার উধের্ব নিয়ে 
মনকে করে সম্প্রসারিত । ফলে মানবের সমাজ 
হয় চলি, ধর্মচেতনায় আসে উদারতা; বিশ্ব- 
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মৈত্রীর পথ হয় প্রশস্ত । জীবন-যপ্্রণার অকৃত্রিম 
অন্থভবই শেষ পর্যস্ত মানুষের জীবনে এনে দেয় 
পরম অযৃত। কোন লোভ বা লাভের 
আকাজ্ষ! নয়, অহেতুক মানব-গ্রীতিই তখন 
মানধষের মনকে আকর্ণণ করে বুহত্তর চেতনার 
জগতে । জীবনের প্রকৃত ধম এই, প্রকৃত 
সার্থকত' এখানে । 


কিন্তু এ আদর্শজগতে উত্তরণ যেমন মাঁনব- 
জীবনে সত্য, তেমনি বিগত প্রিয়জনের স্বতি- 
গুপরণ নিয়ে মনের দুবলতাঁও কম সত্য নয়। 
জীবনের পরম আনন্দের মুহূর্তে প্রিয়জনের 
স্মৃতি মাল্গষের যনকে ক্ষণেকের জন্য আনমনা 
কঃবে দেয়। এটাও জীবনের ধর্ম, ছুর্মর রহস্য । 
এ প্রহেলিকা থেকে কী মুক্তি নেই? অশ্টভূতি- 
শীল কবি বলেন, যে স্মৃতি একদিন তোমার 
অস্তরলগ্র ছিল, সে স্মৃতি আজ বিশ্বগ্ররুতিতে 
প্রণারিত হয়েছে। তাই তো বিশ্বপ্রকৃতি এত 
স্যামল-ন্থন্দর | 


উদ্বোধন 


[ ৭+*তম বর্ষ-_৪র্থ ংখ্যা 


“আজি তাই শ্ঠামলে শ্টামল তুমি 
নীলিমায় নীল, 
আমার নিখিল 
তোমাতে পেয়েছে তাঁর অন্তরের মিল।” 


এ অনুভূতি তো একান্তভাবে প্রক্কতি-তন্ময় 
কবির । স্থৃতি-পীড়িত সাধারণ মানুষ কি বিশ্ব- 
প্রকৃতির শ্তামল শোভাক্প চিরতরে হারিয়ে-যাঁওয়া 
তার প্রিয়জনের অস্তিত্বকে . খুঁজে পাবে? 
হাস্টোজ্জল প্রকৃতি কি তার ক্রন্দন-বিক্ষুন্ 
আত্মার ওপর শাস্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে 
পারবে? পারুবেকি দিতে তাকে হ্ৃদয়ভার- 
মুক্তির কোন ইঙ্গিত? 


কে দেবে সাধারণ মানষের এ ব্যাকুল প্রশ্নের 
উত্তর? 


পাঁওয়া-হীবানোর পারে বা সব-পাঁওয়ার 
বাঁজ্যে, দেহমনবুদ্ধিব সীমবু পারে বা! সব-হওয়ার 
রাজ্যে নিজের অনুভূতিকে নিয়ে যেতে পারে 
যদি কেউ, তাহলে হয়ত মুক্ত হ'তে পারে সে 
এ ভার হ'তে। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 
 পূ্বনবতি ] 
স্বামী নির্ধেদানম্দ 


[স্বজ্ঞাসহাঁযে নবেন্ত্রনাথ জানতে পাঁরলেশ 
যে, গাহস্থ্য জীবন যাপন করার জনা তিনি 
পৃথিবীতে আসেন নাই । ) 

গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হ*লেন তিনি; যেদিন 
বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন ব'লে সংকল্প করলেন, 
কলকাতায় এক ভক্তগৃহে শ্রীরামকঞ্চের সঙ্গে 
তার মাক্ষাৎৎ ঘটল) শ্রীবামরুষ্ণেরে বিশেষ 
ইচ্ছায় নবেজ্নাথকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
রাহ্রিবাষ করতে হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্ত্রনাথের 
মনের কথ! সব জানতে পেরেছিলেন ; কোন 


বই খুললে তাঁর পাতায় কি লেখা আছে তা 
যেমন আমরা পড়ে দেখতে পারি, শ্ররামকষদেব 
ঠিক তেমনি ভাঁবেই অপবের মনের কথ] জানতে 
পারতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন, “আমি 
যতদিন আছি, তুমি সংসারে থাক।, গুরুর 
কথায় নরেন্দ্রনাথের চোখে জল এসে গেল। 
শ্ররামকষ্ণের ইচ্ছামত পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ ক'রে 
বাড়ী ফিরে গিয়ে চাকরির জন্য আবার তিনি 
আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকটি 
অস্থায়ী কাজ তাঁর জুটেছিল, কিন্তু পরিবারবর্গ 
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নির্ভর ক'রে থাঁকতে পারে, এখন কোন স্থায়ী 
কাজ তিনি জোগাড় করতে পারলেন না। 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশমত একদিন 
বাড়ীর আরধিক অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পর 
পর তিনবার মা-কালীব্ কাছে প্রার্থনা করতে 
গেলেন। কিন্তু গ্রতিবারেই মন্দিরে মার্‌ সম্মুখে 
যাওয়া মাত্র মায়ের জীবন্ত প্রকাশ প্রতাক্ষ ক'রে 
বাড়ীর দুঃখকষ্ট জানাবার কথা ভুলে গিয়ে ভাবে, 
ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে মার কাছে জ্ঞান-ভক্তি, 
বিবেক-বৈরাগ্যই প্রীর্থন1/ করলেন; পরে 
্রীরামরুঞ্ণ অবশ্য তাকে আশ্বীম দেন যে, ভগবত" 
কৃপায় তার মা ও ভাইদের মোটা ভাত-কাঁপডের 
অভাব কখনো হবে না। 

এই দিন থেকে নরেক্্রনাথ একেবারে নতুন 
মান্য হয়ে গেলেন? কীর্ধতঃ নতুন পথে চলতে 
শুরু করলেন তিনি। নাস্তিকাভাঁবের প্রতি- 
ক্রিয়াগুলির চিহুমাত্র আর রইল না, মনের অতি 
গভীর প্রদেশে সঞ্জাত বিশ্বাসের রঙে ও প্রভাবে 
তার সমস্ত চিত্তা, কথা ও কাছ রঞ্রিত ও 
প্রতাবান্বিত হয়ে উঠল। যেদিন তিশি মন্দিরে 
জগাস্বার অন্তিত্ব সাক্ষা্খ উপলব্ধি ক'বে 
দিব্যভাবাবেশ, জ্ঞান ও আনন্দের আম্বাদ লাভ 
করেছিলেন, সেই দিন থেকে শুরু ক'রে 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বদ্ধমূল ধারণা! 
ছিল-_ “হদয়ই লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে**- 
পবিত্র হদয়ই বুদ্ধির ওপারের খবর জানতে 
পারে'"') হৃদয়ই দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়) যুক্তি 
কখনো যাব নাগাল পাঁয় না, হৃদ তারও খবর 
নিয়ে আসে...সত্যের প্রতিফলনের পক্ষে হ্ৃদয়ই 
মর্বোতর্ট দর্পন-..হৃদয় পবিত্র হয়ে যাঁওয়ামাত্র 
সেখানে নর্ববিধ সত্য প্রকাশিত হয়। আসলে 
আমাদের প্রয়োজন হদয় ও মন্তিফের সমন্বয় ।” 
বিশুদ্ধ যুক্তির পরম অনুগত পুজারী এবপে পবিত্র- 
হদয়-সন্ভৃত আধ্যাত্মিক স্থঞ্ঞার সঠিক মৃপ্য ও 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধাত্মিক সংহতি 
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তাৎপর্য নির্ণয় কারে ফেললেন; একমাত্র এই 
স্বঙ্ঞাই অদেখা সতোর ছার খুলে দিতে পারে। 
বিশ্বাসের কাছে তার যুক্তি আত্মসমর্পণ করল! 
তীর শুদ্ধ হদয়ের একজন অন্গগত ও বিশ্বস্ত মিত্র 
হয়ে দীড়াল তার অযিত প্রভাব বুদ্ধিবৃত্তি । হৃদয় 
ও বুদ্ধির এই মিত্রতাই বিবেকানন্দকে 
বিবেকানন্দক্রপে গডে তোলে। 

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তীকে শ্রীগামরষ্ণের 
কাঁছে আহ্মসমর্পণ করতে লবধতো ভাবে সহায়তা 
করে। তিনি যা চান তা আত্মাত্মিক স্বঙ্ঞ] 
সহাঁয়ে নিশ্চিত লাঁভ করা যায় বুঝে, আর এই 
সজ্ঞা শ্রীরামকুফের সম্পূর্ণ করায়ন্ত জেনে, যে 
দূঢমুষ্ঠিতে তিনি গর্বোন্নত বুদ্ধিকে আকড়ে 
ধরেছিলেন, তা৷ শিথিল ক'রে দিতে লাগলেন ১ 
প্রেমাম্পদ শ্রীরামকষ্চের সন্গেহ নির্দেশ।ধীন 
থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার পরিপূর্ণরূপে 
উন্মুক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন 
অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্গল্প সহকারে | শ্রীবাযকষ্ণের 
কথা পরীক্ষা ক'রে গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে 
গেল; শুদ্ধ হাদয়ের স্বত:-উদ্ভাসিত ভাব প্রকাশের 
মুখে এখন আর “চেক-ভাঁল্ব, বসিয়ে রাখাঁট] 
অনাবশ্তক ও হাস্যকর ব্যাপার ব'লে মনে হ'ল 
তাঁর। তার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে 
অধ্যাত্মসিকতারপ পয়োধারার বহিরাগমনের 
উদ্দোন্টে শ্রীরামকৃষ্ণের খননকার্দ চালিয়ে যাবার 
কাজে সানন্দে সৌৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। 
ইতিমধোই অনেকখানি গভীরতায় তা পৌছে- 
ছিল, এবং নিষ্বের বারিধারার কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদও 
তিনি লাভ করেছিলেন । মমস্তদ দারিদ্র্য ও শ্বজন- 
প্রতিবেশীদের হৃদয়হীনত। তাঁকে চিরদিনের জন্য 
পিষ্ট ক'রে ফেলতে পাঁরল না, পরিশেষে নিজেবই 
অজ্ঞাতসারে তাকে নিয়ে এসে হাজির করল 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাঁজো। তীর হায় 
ভরে উঠলো, দারিজ্যের এবং প্রতিবেশীদের 
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হদয়হীনতাঁর বেদনা প্রশমিত হ'ল; তার 
বিষোদগীরণ ব্ূপায়িত হ'ল জগতের দরিদ্র 
নির্যাতিত জনগণের প্রতি আকুল উচ্ছৃপিত 
করুণা ও সহান্গভূতিরূপ অমুতক্ষরণে। নিদারুণ 
ছুঃখকষ্টের আঘাতের সংস্পর্শে আনার ফলে তাঁর 
হৃদয়ে মানবসেবাব্রতরপ আৌতস্থিণীর খাত 
আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে 
শিবজ্ঞানে ছুর্গতজনগণের মেবা করার মর্ল্পর্শী 
বাণী শোনামাত্রই সেখানে দিব্যপ্রেমের 
খরপ্রবাহ বইতে শুরু করল আর ন্বর্গাভিমুখে 
ছুটে চললো ছুঃখজজরিত ক্কপাপাত্র মান্তষ থেকে 
শ্ুক্ু ক'রে দেবভাবান্ধয মাহুত্ব পর্যন্ত সকলকেই 
অভিসিক্িত কবে । দাঁরিত্যের সংস্পর্শের ফলে 
ক্রমবিস্তত এবং শ্রীরামরুষ্জের অনুপ্রেরণায় 
আধ্যাত্িকতায় নাত হৃদয়ের আবেগেই মাল্ষকে 
ঈশ্বর জ্ঞান করা-বূপ তার ঘুগান্তকাঁরী বিশ্বাসের 
কথা তিনি জগতে ঘোষণা করেছিলেন__ 
“নকলের আত্মার সমষ্টিূপ যে ভগবাঁন, একমাত্র 
সে-ভগবানেই আমি বিশ্বামী। সবৌপরি, 
আমি বিশ্বাস করি আমার ছুষ্টরপী ভগব|।নকে, 
আমার ছুঃখিকপী ভগবানকে, আমার সর্বজাঁতির 
দবরিত্ররূপী ভগবানকে |” 


আমরা আগেই দেখেছি, দেহত্যাগের 
পূর্বে কাঈপুরে শ্রীরামকষ্ণের অবস্থানকালে 
নরেন্ত্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইরা কিভাবে 
আধ্যাত্মিক লাধনাঁয় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। 
এই কালের কোন সময় এক দিব্যদর্শনের 
বিছ্যচ্চমকের ফলে তার মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত 
উচ্ছান শান্ত হয়ে আমে, কিছুদিনের জন্য 
মানষের মাঝে ঈশ্বর-ঘর্শনের প্রভাও স্তিমিত 
হয়ে যায়, এবং নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে 
জানাতীত ভূমিতে উঠে চরম লতোোর সঙ্গে 
নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে 
দে অবস্থায় চিরদিন নিমগ্ন থাকার জন্ 


উদ্বোধন 
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তার হৃদয়ে এক দুর্মলীয় স্পৃহার উদয় 
হয়। এরূপ অবস্থালাভের জন্য তিনি 
শ্রীরামকষ্ষের নিকট প্রার্থনা জানান; তারপর 
কিতাবে হঠাৎ একদিন তার চেতনা সর্ববিধ 
মীমার পারে গিয়ে পরব্রদ্ষের সঙ্গে মিশে 
এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সে অবস্থা থেকে 
বাখানের পর শ্রীরামকুষ্* কিভাবে তাঁর 
জীবনের ব্রত-উদ্যাপনের দায়িত্ব তীর স্বন্ধে 
তুলে দিয়েছিলেন তা দেখেছি আমরা । 
তিনি নরেন্দ্রনাথকে সজাগ ক'রে দেন যে, 
নিজে সমাধিভূমিতে উঠে সর্বক্ষণ ব্রদ্ধানন্দে 
মগ্ন হয়ে থাকার জন্য নরেন্ত্রনাথ আসেননি, 
মানবজাতিকে আধ্যাগ্সিক উন্নতির, পথে টেনে 
তোলার যন্তস্বকূপ হয়ে মানুষের সেবা করাই 
তার জীব্নধারণের উদ্দোশ্তা। নরেন্দ্রনাথ 
তাকে বলেছিলেন, “গুকদেব, সমাধিতে আমি 
আনন্দে ছিলাম। অসীম আনন্দের মাঝে 
জগৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমার আকুল 
প্রার্থনা,__আমায় থাকতে দিন সেই পরমানন্ ।” 
একথা শুনে বাক্তিগত আনন্দ-উপভোগ 
থেকে শ্ররামকুষ্ণ তীর দৃষ্টিকে এক কথায় 
ফিরিয়ে আনলেন পৃথিবীর সকল মানুষের 
দিকে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা 
থেকে বিশ্বর্নীনতার দিকে; তিনি বললেন, 
'লিজ্জ করে না তোর একথা বলতে! 
ভেবেছিলাম, কোথায় বু লোকের জীবনের 
একট] বিশাল আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবি, আর 
তা নয় তুই কিনা সাধারণ লোকের মতো 
নিজে আনন্দ সাগরে ডুবে থাকতে চাইছিস! 
"মায়ের কৃপায় তোর জীবনে এ অঙ্থভূতি 
এত সহজ হয়ে যাবে যে, সাধারণ অবস্থাতেই 
তুই সব কিছুব ভেতর সেই অস্বিতীয় পরম 
সত্তাকে দেখতে পাবি; জগতে অনেক বড় 
কাজ করতে হবে তোকে--মান্ধেব কাছে 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


আধ্যাত্মিক চেতনা বন্ধে এনে দিতে হযে, 
দ্ববিদ্র ও দীনহীনের চোখের জল মোছাতে 
হবে|” শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অহ্ধাবন কারে 
নরেন্ত্রনাথ মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতা 
দিয়ে সেবা করার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও 
গভীরতা হাঁয়ঙ্গম করলেন, এবং জ্ঞানানীত 
তুমিতে উঠে পরযাত্মার সঙ্গে নিজের একত্ব- 
বোধের অতি বিপুল আনন্দ-উপভোগকেও 
বলি প্রদান করতে কতসঙ্থল্প হলেন এই 
মানবসেবাহজ্ঞের বেদীমূলে। কিন্তু অদ্বৈতাহু- 
ভূতির আনন্দের আকষণ এত প্রবন্দ যে, 
নিধিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে থাঁকার জন্ত 
তাঁর মনে” সব সময় একটা। অন্তমু্থী গতি- 
প্রবণতা রয়েই গেল; গুরুর আদেশপাপনার্থ 
মনের সে গতিকে বহিমুর্থী করার জন্য 
প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হ'প তাকে। 
প্রথম দিকে ভীষণ দৌছুলামান অবস্থায় কিছু- 
কাল থাকার পর বাকী জীবন তাঁর মন 
এছুটি প্রচণ্ড আকর্ষণের মিশিত এক অদ্ভুত 
গতিপথ ধরে চলেছিল--তার নিজের ভাষায় 
মে পথ হচ্ছে “চির প্রশাঙ্চির মাঝে প্রচণ্ড 
কর্মতৎপরত।' । আপেক্ষিক জগতের মাঝখানে 
থেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপ জনগণের জন্ 
তার অ্বদয় সর্বক্ষণ প্রেমে উদ্বেলিত হত, 
আবার থেকে থেকে নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতে! 
স্থির হয়ে যেত; তখন জগৎ ও তদন্তরত মব 
কিছুই মুছে গিয়ে নিরাকার ব্রদ্ধের জ্ঞানাতীত 
মহিমা প্রতিবিদ্বিত হণ্ত সেখানে । একদিকে 
মানুষের অস্তরস্থ ঈশ্বরের জগ্ত নিঃগ্বার্থ প্রেম, 
পর দিকে ভগবানের নিগুণ সত্তার সঙ্গে 
একত্বাহভুডি--আধ্যাত্মিকতার এছুটি ভাবের 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


২১৭ 


সীমার মধ্যে তীর চেতনা অঞ্চতণ কে 
বেড়াতো। গুরু তাকে যা আদেশ করেছিলেন, 
তার আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে নিজ অনুভুতি 
সহায়ে দৃঢবিশ্বামী হয়েছিলেন ব'লে পরবর্তী- 
কালে রামরুষ্ণ-সংঘের সঙ্ন্যাসীদের মূলমন্ত্র 
বচনাকীলে তিনি শিজের মুক্তি ও জগতের 
হিতসাধণরূপ দুটি আদর্শকে (আঁ্সনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ' ) একপ্থত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন । 


এভাবে প্রায় ছয় বৎ্সরকাঁল অধ্যবসায় 
সহকারে ধীর অদৃশ্য হস্তে নরেন্দ্রনীথের হদয়- 
কূপ কঠিন পাঁষাঁণ ভেদ ক'রে খননের কাজ 
চালাব!র পর শ্রারামরুঞ্* নিজ অটল ভালবাস] 
ও সন্মেহ প্র্নতা সহায়ে সম্পূর্রূপে তা 
ভেদ কণতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর গুরুর 
সদয়রূপ গগনস্পশী উচ্চতায় যে শ্োত এতদিন 
বয়ে চলেছিল, অনস্তের বুক ফুড়ে আধ্যাত্মিকতার 
সেই স্বচ্ছ, বেগবান, চিরভান ধারা হুহু কারে 
বেরিয়ে এল, আর নরেক্্রনাঁথ তা ধারণ কবে 
নিজ হৃদয় জুড়ে তা সঞ্চিত ক'রে রেখে 
দিলেন। শরীরত্যাগের প্রাকালে আধ্যাত্মিক 
শক্তির যে-প্রবাহ শ্রীবামকুষ্চ নরেন্্রনাথের 
মধ্যে সর্ধার করেছিলেন, বোধ হয় তা 
পূর্বোক্ত ধারার সঙ্গে যিশে এক হয়ে গিয়েছিল। 
পরবর্তীকালে এই আধ্যাম্মিকতাই উদ্বেল হয়ে 
উঠে শিল্ের হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বাইরে 
এসে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়েছিল, সঞ্ীবনী 
ধারায় নীরল ধরণীকে অভিসিঞ্চিত ক'রে তার 
সাংস্কৃতিক সঙ্কীণতা, বিরোধের উন্মত্বতা এবং 
অবিশ্বাসের মারাত্মক ব্যাধিগ্রপিব কবল থেকে 
তাকে মুক্ত ক'রে দিতে। 


সমালোচন! 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-মহিম1 ৫ অক্ষয়কুমীর সেন; 
উদ্বোধন কার্ধীলয়, কলিকাতা ৩; দ্বিতীয় 
প্রকাশ, ১৩৭৪, পু: ১৩২+৬$ মুলা দুই টাঁক1। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অশ্ঠরাগীমাজ্রেই 
ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেন। তীব 'গ্রশ্রীরামকষ্ণপু থি? প্রাটীন 
পাচালীজাতীয় ভঙ্গিমায় লেখা বলেই গণসাহিতা 
হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগা । শীরামকুষ্ 
জীবনের তথারাজির দিক থেকে এই পুঁথি 
অন্যতম প্রামাণা গ্রন্থ । “শণকচৃন্ধি মাষ্টারের' এই 
পুঁথিকে সবচেয়ে বড়ো অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 
স্বামীজী স্বয়ং। 

সর্বসাধারণের উপযোগী সরল ভাবায় 
শ্রীরামকুষ্ণলীলীকাহিনীবর্ণনার পাশাপাশি তার 
আর একটি গ্রস্থ 'প্রাশ্রামকঞ্চ-মহিমা' সাতার 
বছর আগে ১৩১৭ বঙ্গান্ধে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। এই দীথঘকাল বইটির কথা পাঠকসমাজ 
প্রায়অবিদিত ছিল। 'উদ্বোধন'-কর্তৃপক্ষের 
সহায়তায় এই অমূল্য গ্রন্থটি পুনমূরণাদ্রত। নাঁনা 
দিক থেকে এ বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পু'থির সরল তব্ভারমুক্ত শ্বচ্ছ ভঙ্গী এখানে 
অনেক পরিমাণে পরিবতিত। ভক্ত ও জিজ্ঞা্থর 
কথোপকথনের মাধ্যমে শ্রারামকষ্ণ-দর্শনের মূল 
বক্তব্য নিজন্ব দৃষ্টির আলোকে ফুটিয়ে তোলাই 
লেখকের উদ্দেশ্ত। বলা বাহুল্য, “ভক্ত? স্বয়ং 
অক্ষয়কুমার প্রধানত: লীলাবাদী । কিন্ত 
আরামরষ্*-সাধনা ও বাণীর বিশ্লেষণে যৃত্তিসন্মত 
সিদ্ধাস্তস্থাপনের এমন এক অনায়াস-নৈপুণ্য এ 
বচনায় পাওয়! যায়, যার দ্বার অক্ষয়কুমীরের 
মননশক্তির গভীরভায় মুগ্ধ ও বিশ্মিত হ'তে হয়। 


শ্ররামরুষ্ণ গ্রচৈতন্য বা! অন্থান্ত অবতার- 
পুরষদের জীবনীচর্চায় অনেকমময়ই। তাদের 
জীবনের ঘটনাবলীর মহত্ব ও অলৌকিকতাই 
প্রাধান্ত পায়। তার ফলে, আধুনিক কালের 
উপন্তানিক প্রবণতা এজাতীয় মহাঁজীবনের 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্ষের প্রতি মনে।যোগী হতে চাঁয় 
না। তাই শ্ররামকষের জীবন, বাণী ও সাধনার 
মর্মপ্রকীশের এই শ্রয়াঁদ, বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরিকরদেরই অন্যতম একজনের এই মনন-মাঁধনা 
এযুগের পাঠকদেরও পরম আনন্দ ও তৃপ্তির 
সন্ধান দেবে। 

পাঠকসমাজের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য দু- 
চারটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক : 
আমার শাহ রামরু্দে ; আমার জ্ঞান_ 
রামকষ্*দেব। শান্ত দেখার মধ্যে রাঁমকৃষ্ছদেবকে 
দেখা । আমি যা বলছি--য1 তিনি দ্বেখাচ্ছেন 
তাই বলছি। আমি কারও জায়গায় 
রামকুষ্থদেবকে বসাইনি। আমি রামরুষদেবের 
জায়গায় রামরুষ্দেবকেই বসাচ্ছি।” পৃঃ ২৮ 

"অবতারবিশেষে ব্ূপবিশেষ হয়। রাঁম- 
অবভারে বামরূপ, কষ্ণ-অবতারে কৃষ্ণবূপ, এবার 
বামকফ-অবত|রে বাঁমকষ্করূপ। সব অবতাবে 
সমান বেশ হয় না ও সমান কাজও হয় না। 
অবতার ছুই রকম। এক অবতার ভূভার- 
হরণের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, আর 
ছুষ্পমনের জন্ত। আর এক অবতার তাঁকে 
আঘর্শাবতার বলে। এই অবতারের কার্২₹_ 
ধর্মসংস্থাপন করা, জীবকে শিক্ষা! দেওয়া আর 
পতিতের উদ্ধার করা । আদর্পাবতারে প্রস্থ 
ব্যক্ত থেকেও থাকে না, বেশতৃষার আড়গর 


বৈশাখ, ১৩৭৫] 


থেকেও থাকে না, থাকে কেবল মাধুর্য । আদর্শা- 
বতাব নিরৈশ্বর্ষে এখর্যবান ও অরূপে বূপবাঁন 1” 
প২-৩১-৩২ 

* 'আযি'টি মরে গেলেই মানুষ মুক্ত হয়। 
ভগবান রামরুষ্ের কথা--“মুক্ত হব ককে, 
আমি যাবে যবে, বদ্ধ ও মুক্ত--এ দুটি 
অবস্থা কে জানিয়ে দেয় জান? মন। মন যদি 
তোমাকে বুঝিয়ে দেয় তুমি বদ্ধ, তা হ'লে 
তৃমি বন্ধ) আর মন যখন মুক্ত ব'লে জানিয়ে 
ঘেয় তখন তুমি মুক্ত ।'" মন ঘতদিন বদ্ধ থাকে, 
ততদিন সর্বদাই সংশয়যুক্ত । এ অবস্থায় মনের 
নাম সংশয়, আর মুক্তাবস্থায় মনের নাঁম চৈতন্য | 
* ভগবান মন-বুদ্ধির অগোচর হয়েও মন- 
বুদ্ধির গোচর, এর অথ--তিনি মনের সংশয়ধুক্ত 
অবস্থার অগোঁচর, আর শ্দ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধির বা 
চৈতন্বাবস্থার গোচর |” পৃঃ ৭২ 

“যে ঠাকুর ত্যাগীর শিরোমণি-ধার ত্যাগ 
কায়বাকামনে একতানে বীধা, কাষিণীকাঞ্চন- 
স্পর্শে ধার অঙ্গ-বিকার হ'ত, যিনি পাথিব 
কোন বগর প্রার্থী নন, স্থৃতরাঁং ধার কোন 
বস্তুরই অভাব ছিল না,'* ধার সর্বদা মা-কালীর 
সঙ্গে কথ! হ'ত, যিনি মনে করলেই তৎক্ষণাৎ 
তার তনয় হ'তেন, তাঁর লোকের ছুয়ারে দীন 
ভিথারীর মতো সশঙ্কচিত্তে যাবার প্রয়োজন 
কি? এর কারণ যদি জানতে চাও, তাহলে 
আকাশপানে এ মেঘগুলিকে চেয়ে দেখ। এই 
বর্ষাকাল, মেঘগুলিকে ডাকতে হয় না, আপনি 
ব্যাকুল হয়ে চাবুদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে; কেন 
জান?-জল দিয়ে উত্তপ্ত ধরণীকে তাপ থেকে 


লঙ্গীলৌচনা 


২১৯ 


বক্ষা করার জন্য-_স্থধু ধঝণীকে শীতল কর! নম 
আবার তাঁকে শস্যশীলিনী করবার জন্ম । ঠাকুর 
রামকঞ্চদেবেরও এই ঘঘের দশা-অপার 
ককুণাসিন্ধু দয়াবতার_-মেঘ যেযন জলভারে 
চঞ্চল, ঠাকুরও তেমনি করুণার ভরে চঞ্ল। 
ব্যাকুল প্রাণে দিখিদিগজ্ঞানশূন্ হয়ে দুয়ারে 
ছুয়ারে এখানে সেখানে ঘুরছেন_-একমাত্জ 
উদ্দেশ্ত ঈশ্বরতত্বব্ূপ শীতল শাস্তিদানে ত্রিতাপ- 
সম্তাপ থেকে জীবকুলকে রক্ষা] করা ।” পৃঃ ১২৯ 
উদ্ধতিনিচয় থেকে অঙ্ষয়কুমারের মনল 
শীগতার একটি দিক স্পষ্ট তার ভক্তিই তার 
যুক্তি। অথচ সে মুক্তি বুদ্ধির স্তরপরম্পরাকে 
স্বীকার ক'রেই অগ্রসর এবং শ্রীবামকৃচের অনুপ 
প্রাঞ্থলতার অনুসরণে সহজ চলতি ভাবায় মহত্তম 
চিন্তাধারার সার্থক প্রকাশক । হারা ভক্ত, 
সাঁধক--তাদেবর কাছে তো এ গ্রন্থের সমাদর 
হবেই, আবার যাবা দীর্শনিক বিচারে শ্রীরামরষ- 
চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে চাঁন, 
তাদেরও দিউনির্দেশকূপে এ গ্রন্থ বহুমুল্য। 
পরবর্তী সংস্করণে বিষয়স্থসী অহুসাৰে “মূল 
্রন্থটিকে ভাগ ক'রে প্রতিটি বিষয়েব শিরোনামা 
স্বক্ষেত্রে স্বাপন করলে পাঠকদের আহুকৃল্য 
হবে। ভাছা'ড়া, গ্রচ্ছ্দপটেই লেখকের নামটি 
থাকলে আগ্রহী পাঠকদের পক্ষে স্থবিধা হয়। 
শোভন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে ও সঙ্গত মৃল্য-নির্ধারণে 
প্রকাশনার স্থরুচিবোধ প্রশংসনীয় । আশাকৰি 
শ্রীরামরুষ্-সাহিত্যের এই পুনরাবিদ্বৃত বতুটি 
দেশময় যৌগ্য সমাদর লাভ করবে । 
-"প্রণবরঞ্ন ঘোষ 


শ্ীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

বেলঘরিয়! রামরুঞ্চ মিশন কলিকাতা 
বিদ্ভা্খী আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টানদের কার্ষ- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

প্রাচীন তারতীয় গুরুকুল-গথায় পরিচালিত 
এই বিদ্যা্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ 
সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাঁকিয়া বিভিন্ন কলেজে ও 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পায়। 
আংশিক বা পূর্ণ বায়বনকারী টনতিক- 
শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাতরও এখানে 


থাকে । 
আহার-বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছ্দ এবং 
পুস্তকাদি-_ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় 


জিনিসপত্র ছাত্রের এখানে পাইয়া থাকে। 
প্রাচীন গুরুকুল-প্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষা- 
বাবস্থার সমন্বয়ের আদর্শে গঠিত এই শিক্ষীয়তনে 
বিশ্ববিদ্ালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাঁহগণের 
চরিঞজগঠনেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
অধায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা, পুজা, গৃহাদি 
পরিষ্কার, রোগিসেবা প্রভৃতি কর্মগুলিও 
বিদ্যার্থীরা! শিক্ষার অঙ্গ হিসাঁবে নিজেরাই 
করিয়া! থাকে? স্থানীয় জনসেবার অঙ্গ হিসাবে 
তাহার! একটি নৈশবিদ্ভালয় পরিচালনা করে। 

আলোচ্য বর্বশেষে মোট ৯৬ জন আশ্রমিকের 
মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-বায়ে ছিল ৬৪ জন; ১৬ জন 
আংশিক এবং ১৬ জন পূর্ণ বায় বহন 
করিয়াছে । 

বিগ্ঠার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিচ্যার্থী- 
দের পরীক্ষার ফল সম্তোষজনক। 
ুষ্টাব্বের ৩ জন ন্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীর মধ্যে 
সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন ফাস্ট” ক্লাস 


১৯৬৬ 


ও ২ জন সেকেও ক্লাস পাইয়াছে। ডিগ্রী- 
পরীক্ষার্থীদের ৭ জন ফাস্ট ক্লাস ও ১৫ জন 
পেকেও ক্লাস অনার্স লীভ কবিয়াছে। 

গ্রন্থাগারে বিভিশ্র বিষয়ে ৩,৫** খানি 
স্থনিবাচিত গ্রন্থ আছে। ১৮টি সাময়িক 
পত্রিকা এবং ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা 
হয়। লাইব্রেরীর “টেক্সট-বুক সেকশন”-এ 
২,৫২৮ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, তন্মধ্যে 
১৬১১ খানি বই লইয়া আশ্রমের বিদ্তার্থীরা 
পড়াশুনা করিয়াছে । 

আমে প্রশ্রীকা'লীপজা, শ্রীশ্রীমরম্বতীপৃজা 
ষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয় ও ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী 
্রঙ্মানন্দ স্বৃতি-উত্সব পালিত হয়। শ্রীরাম- 
কঞ্চদেব, স্বামীজী প্রভৃতির এবং বুদ্ধ ও খুষ্ট 
প্রভৃতির জন্মতিথি পালিত হয়। স্বাধীনতা- 
দিবস, প্রজীতত্ত্র-দিবস প্রতৃতিও যথোণযুক্ত 
মগাদাী সহকারে উদ্যাঁপিত হইয়াছে । 

বিগ্যা্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 
রামু মিশন শিল্পপীঠ'। সরকার-অহুমোদিত 
এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও 
ইলেকট্রিকাল ইঞ্চিনীয়ারিংংএ তিন বৎসরের 


ভিপ্লোমা-কোর্সে শিক্ষাদদীন-কার্য সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । বর্তমান বৎসরে শিল্প- 
পীঠের ছাঁজ্রসংখ্যা ৭২০1 ছাত্রদের মধ্যে 


২৭০ জন সিভিল, ৩৬০ জন মেকানিক্যাল, 
৯* জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে। 

সালেম রামরুষ মিশন (রামকৃ্চ 
বোঁড, সালেম ৭, মাদ্রাজ ) আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ 
থৃষ্টাবের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইক়্াছে। 
১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষিত হয়। 
এখানে একটি হুপরিচালিত দীভব্য চিকিৎসায় 


বৈশাখ, ১৬৭৫] 


আছে; আলোচ্য বর্ধে মোট চিকিৎমিতের 
সংখ্যা ৩৩,৬০৬) তন্মধ্যে নৃত্তন ও পুরাতন 
রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৭,২৭৫ এবং ১৬,৩৩১। 
আশ্রমের গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, তেলুগু, 
মালয়লম, কানাড়া এবং হিন্দী ভাষার 
স্বনির্বাচিত পুস্তকাঁবলী রাখা হইয়াছে। 
১৯৬৬ থৃষ্টাবে গ্রশ্থাগারের পুস্তকসংখা। ১,২৭৫ । 
আশ্রমে দৈনন্দিন পৃজা ও ভজনাদি এবং 
সাধধাহিক ধর্দালোচনা অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে। 
আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রারামকৃষ্ণদেব, ীশ্রীমা 
দারদাঁদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
ুভাবে অন্গ্িত হইয়াছে । অন্যান্ত পুণ্য 
জন্মতিথিও যথারীতি উদ্যাপন করা হইয়াছে। 
দরিদ্র ও পুষ্টির অভাবজনিত রুগ্ বাঁপক- 
বাঁলিকাঁগণকে গো-ছুপ্চ বিতরণ করা হয়। 


জামসেদপুর রামরুষঃ যিশন বিবেকানন্দ 
সোসাইটি প্রাঙ্গণে গত ১লা মার্চ, ভগবাঁন 
শ্ররামকুষ্ণের ১৩৩তম শুভ আবির্ভাব-দিবস 
যথাবিহিত সমাবোহে প্রতিপালিত হইয়াছে। 

এতছুপলক্ষে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সুধীক 
শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ কর্তৃক শ্রীরামকুষ্ণ- 
লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। রা মার্চ সন্ধ্যায় 
জনসভা আহুত হয়। টাটা ইম্পাত কারখানার 
অধিকর্ত] শ্রী পি. অনস্ত সতাঁপত্তিত্ব করেন এবং 
স্বামী চিদ্ীত্বানম্দ মহারাজ হিন্দীতে, অধাপক 
অিপুরাবি চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় ভগবান 
শ্রবামকুষের জীবন ও বাধী-অবলঙনে চিত্তাকর্ষক 
ও হুচিস্তিত ভাষণ পরিবেশন করেন। বীরতক্ত 
গিরিশ ঘোষের লহিত ভগবান শ্রীরামরূষের 
লীলাগসঙ্গ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন 
প্রভাত ঘোষ। টাটা কারখানার ইঞ্জিনীয়ার 
. শ্রীপক্টোষ কর সোসাইটির পক্ষ হইতে ধন্ঠবাদ 
জ্ঞাপন কৰিলে সতা ভঙ্গ হয়। 


স্রীযামকু্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২১ 


আমেরিকায় বেদাত্ত 

উত্তর ক্যালিফনিয়া : স্তানফ্রান্দিস্কো 
বেদীম্তু োপাইটি£ অধ্যক্ষ_ স্বামী 
অশোকানন্দ ১ সৃহকারী-_ স্থামী শান্ত ্বক্ষপাঁনন্দ ও 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নৃতন মন্দিরে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল 

জুন, ১৯৬৭ : অবিচ্ছিন্ন ধ্যান; হিন্দুধর্মের 
তাৎপর্য, কেন আমর! বুদদেবের উপাসনা 
করি; ঈশ্বরের জন্ত সফল অন্সন্ধান ১ চিন্তা, 
আদর্শ ও শক্তি; নিজেকে জানো এবং ছুঃখের 
অবদান ধটাও; বাস্তবতার অভ্যান। প্রেষ ও 
মুক্তি । 

সেপ্টেম্বর, "৬৭: ঈশ্বর্মাজিধ্যে ; ধর্ম- 
সমন্থয়ের আচার্য শ্রীকফ। অদ্বৈতমতে ঈশ্বর, 
মানুষ ও প্রকৃতি লহদ্ধে ধারণা, গুরু ও শিল্ত; 
ধমীয় চেতনা । 

অক্টোবর, ৬৭: মৃত্ার পূর্বেই যাহা করা 
কর্তব্য; মনকে কিতীবে সংযত করবা যায়ঃ 
ভগবানলাভের পর জীবনে আনন্দানুতূতি ; 
মাতরূপে ঈশ্বর * মাধকের দিনচধা; ইন্দ্রিয়" 
গ্রাহা ও ইন্জিয়াতীত জগৎ; ভারতে ও 
পাশ্চাঁতো ধর্মের ভবিষ্যৎ ১ প্রেয় ও শ্রেয়ের 
পথ$ কিতাঁবে সমতাপূৃর্ণ ও সুধী মন লাভ 
করা যায়। 

নতেম্বর, ৬৭: আমাদের ব্যক্তিত্বের 
গভীরতর তলদেশ; প্রজ্ঞার চারটি স্তত্ত; 
আলক্তি ও অনাঁপক্তি; আধ্যাত্মিক উন্নতির 
লক্ষণ, জ্ঞানাগ্নি প্রজ্ঞালিত করা; কর্মশীল ও 
ধ্যানগ্রবণ জীবনকে পমদ্থিত করিবার উপায়; 
ভারতের মহাঁপুরুষগণ ; ঈশ্ববাস্তিত্ব-বোধের 
অভ্যান ) ধর্মের প্রকৃত দর্শন। 

ভিসেম্বর। *৬৭ : বহু যথণ একতে পর্ববসিত 
হয়) দুঃখে আধ্যাত্মিক শিক্ষা; ভাব, আরশ 
ও শক্তি; আত্মার সম্পদ ; পুনর্জনস ও ইহাতে 


১৪৬ 


মনের ভুমিকা; অধৃ্য ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ) 
ঘৃষ্টের মধা দিয়! ঈশ্বরের প্রকাশ । 

জাহমারি, ১৯৮৮: আধ্যাত্সিক জীবল- 
যাপনে প্ররুত দংকল্প; অহমিকার জন্ম ও 
মৃত্যু ; ছায়া হইতে সতো ; মাহষের চরম লক্ষ্যে 
অভিযান , ভাবাবেগ হৃপংহত কর!) ঈশ্বরের 
স্বরূপ সম্বদ্ধে আধুনিক মানুষের বিভ্রম ; স্বামী 
বিবেকানন্দের উপাসনা) স্বামী বিবেকানন্দের 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ; ধ্যানপ্রবণ জীবন । 

পুরাতন মশ্দিরে “অবধূত-গীতা” আলোচিত 
ছয়। 


উত্তর ক্যালিফনিয়! বেদান্ত সৌসাইটি £ 


স্তাক্রামেন্টো কেক্্রঃ: অধ্যক্ষ_ স্বামী 
অশৌকাননা, সহকারী-ন্বামী শ্রদ্ধানন্দ। 
বিভিন্ন আলোচিত বিষয় : 

জুলাই, ১৯৬৭: মুক্তি সদ্ধে বেদাস্তের 
বাণী) ভারতীত্ম মহাপুরুষগণ , ধর্মসমন্বয়ে 
শ্রীরামরুষ্দেবের বাণী। 

সেপ্টেম্বর, "৬৭: ঈশ্বরের জন্য সার্থক 


অনুসন্ধান; ইন্জিয়গ্রাহ জগৎ ও ইন্দরিয়াতীত 
সত্তা); যোঁগাভ্যাসে জীবনের সমতা । 

অক্টোবর, *৬৭ £ মানুষের সেবায় উশ্বর- 
সেবা) মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা; 
ভাবাবেগকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা) 
অস্তমুখতার অভ্যান; মৃত্যুরহস্য । 

লভেম্বর, £৬৭% আন্তর লাম্য) ধর্মের 
শক্তিরপে বেদান্ত; মনকে বর্মভূষিত করা; 
ধর্মের হপ্রতিঠিত দর্শন) প্রেয়ের পথ ও 
কল্যাণের পথ) জীবনগঠনে যোগমার্গ । 

ডিসেম্বর, ”৬৭: শাস্তির সন্ধানে; বেদাস্ত 
খুষ্টকে নমন্ধীর করে। 


উদ্বোধন 


[ ৭০তম বর্ধ-- ৪র্ধ সংখ্যা 


সেবাকার্ধ 


মহারাষ্ট্র গত ফেব্রুআরি, ১৯৬৮ 
রামরুষ্খ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং 
সাতারায় ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্ধে 
নি্ললিখিত দ্রব্যসমৃহ বিতরিত হুইয়াছে : 

গম ৩২৬৯ কুইণ্টাল ৪৯ কেজি, বিস্কুট ৪৯ 
টিন, মা্টি-তিটামিন ট্যাবলেট +৪,০*০টি, 
পুরাতন বন্ত্রাদি ১৬৬ খানি, কথ্ছল ৫৪ থানি, 
বাপনপত্র ৩* সেট, লগ্ন ২২টি, পুলোভার ১৭টি, 
খাগ্চে বাবহার্য তৈল ২ টিন, মসলা ৭৫ কেজি, 
খালি টিন ৪৯টি। 


ওড়িশা ঃ গত ফেব্রুআরি 
মাসে ওড়িশায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবা- 
কেন্দ্র হইতে বামকু্। মিশন কর্তৃক ৯টি গ্রামে 
বাতাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাঁকাধে নিম্নলিখিত 
দ্রব্যসমূহ বিতরণ করা হইয়াছে £ 


(১৯৬৮) 


চাল ২,১১০ কেজি, চিডা ১০০ কেজি, 
ধুতি ৫৭ থানি, শাড়ী ২ খানি, শিশুদের 
পোশাক ১৪৯টি, তুলার কম্বল ৩০ খানি। 
সাহায্যপ্রাঞ্চ বাক্তিগণের সংখ্যা--৮৯৫। 

২৫,১৩৬টি শিশুকে ৩৭৫ কেজি গুড়া ছুধ 
এবং ২৫১১৩৬টি মান্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট 
দেওয়া হইয়াছে । ছুইটি গ্রামে পানীয় জলের 
জন্য দুইটি নলকৃপ বসানো হইয়াছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-মদ্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠ 


গত ১১ই মার্চ, ১৯৬৮ বুন্দীবন শ্রীরামকুষঃ 
আশ্রমে শ্রীরামকু্চ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামককষ্- 
মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

দিল্লীঃ সরোজিনীনগর ও দক্ষিণ দিল্লীর 
সংলগ্ন অঞ্চলে শীবামকষ্ণ ও স্বামী বিবেকাঁনন্দের 
জন্মোৎ্দব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ুপলক্ষে ২৫শে 
ফেব্রআরি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও 
তামিল ভাষায় আবৃক্তি-প্রতিযোগিতা হয়। 
এই প্রতি গিতীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় 
৫০* ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৭৯ জন 
ছারছাঁত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। »ই মার্চ 
সন্ধায় ভারত সেবক সমাজ প্রাঙ্গণে স্বামী 
স্বাহীনন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। 
শ্রীঅশ্নর নন্দী বাংলা ভাষায়, শ্রীমনোহরলাল 
সন্ধি হিন্দীতে, স্বামী হিরগাযানন্দজী ই*রেজীতে 
শ্রীরামরুষ ও স্বামীজীর বিষয়ে সারগর্ত ভাষণ 
দেন। সভাঁগতি ভ্াষণান্তে পুরস্কার বিতরণ 
করেন। সভায় মহআঁধিক লোকের সমাগম 
হইয়াছিল। 

আমেদাবাদ বামরু্ষ নেবাসমিতি গত 
চলা মার্চ ল্রীকবমকৃষ্ধদ্রেবের জন্মোৎসব পালন 
করিয়াছেন। ভজন, কীর্তন প্র্ৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। বিকাঁল ৫টাঁয় রাজামন্ত্রী (গুজরাট ) 
শ্রীবাবৃতাই জে. প্যাটেলের মতাঁপতিত্ে স্থানীয় 
স্বামী অথগ্াঁনন্দ হল'-এ আঁহুত সভায় অধ্যক্ষ 
যশোবস্ ভাই শুক্লা, অধ্যক্ষ এস আর. ভট্ট এবং 
অধ্যাপক অলক শ্রীরামরুঞ্চদেবের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন । 

মকাঁলে ঝামকুষ্চ আশ্রম ( মণিলগব ) 
শরামককদেবের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল। 

আরারিয়া রামককষং আশ্রমে গত ৬ই 
হইতে ১০ইমার্ট পর্য্ত পাঁচদিন ধরিয়া 


শ্রীরামরুঞ্ণ পরমহংসদেবের জন্মেৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে ১৭ই মার্চ শ্বামী 
অন্তপমানন্দজীর সভাপত্তিত্বে আহত ধর্মসভাক়্ 
প্রীরামরুষ্তদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 
উত্সবের কয়েক দিন প্রায় দুই হাজার ভক্তকে 
অক্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। 


আশ্রমের দাতব্য হোমিওপাধিক চিকিংসালয় 
হইতে গত বৎসর ৩৬,৯৮৫ জনকে গুষধ 
বিতরণ করা হইয়াছে । আশ্রমের লাইব্রেরীর 
পুস্তকসংখ্যা ৯১৮। 


হুগলী £ হুগলী গেলা এ্রামরষ্ণ সেবা- 
সংঘের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্তায় এবারও 
সংঘের বখতলাস্থিত বিবেকানন্দ তবনে গত 
১লা মার্চ হইতে ১০ই মার্চ দশদিনব্যাপী 
ভগবান শ্রীরামরুফ্দেবের শুভ জন্মতিথি-উৎসব 
বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। 
পৃজাপাঠাদি, আলোকচির-প্রদর্শন। বামায়ণগান, 
বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা ভবনের ছাত্রছাত্রীগণকে 
পারিতোধষিক বিতরণ, সভা প্রন্ততি উত্সবের 
অঙ্গ ছিল। 


৭ই মার্চ বিকাঁল ৫টায় অনুষ্ঠিত সভীয় 
সেবাসংঘের অন্তম প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস 
প্রেণিভেন্ট পরলোকগত নফরচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
আলেখ্য উন্মোচিত হইবার পর শ্ররামরুষ্ণদেবের 
জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন হুগলী বার এসোসিয়েশনের 
প্রেসিডেন্ট শ্রবিধুভূধণ বন্দোপাধ্যায় । 


১লা মার্ট ও ৭ই মা সমাগত নর- 
নারীগণের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। 


২২৪ 


খড়িবেড়িয়া তীরামকষ্ঃ আনন্দ আশ্রমে 
গত ১লা মার্চ হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত শ্ীপ্রীরা মক 
দেবের জন্মোৎসব উদ্যাপিত হইয়াছে। 
্ীপ্ীরামরুষ্ণকথামূত, লীলাপুসঙ্গ ও উপনিষ্‌ 
পাঠ এবং ধ4সভা প্রভৃতি উত্বের অঙ্গ ছিল। 
উক্ত ধ্সতাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন স্বামী 
জয়ানন্দ, ্রীনবনীহর৭ মুখোপাধ্যায় ও 
প্রব্রাজিক। তপস্তাপ্রাণা । 

ইহা ছাড়া কীঙ্ডন, পালাকীর্তন, কণ্ঠদঙ্গীত 
ও বাশি, এবং সারদী বিদ্যাপীঠের ছাত্রীবুন্দ 
কর্তৃক নাটকাভিনয় এবং বিবেকানন্দ বিগ্বাপীঠ 
ও সাবদী বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের ছুইদিনবা!পী 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অভিত হয়। 

ওরা মার্চ ছুপুৰে প্রায় তিন হাঁজারের বেশী 
নরনারী বপিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

খেপুত শ্রীরামরুম্ণ আশ্রমে গত ১৬ই 
ফাল্তন হইতে তিনদিনবাগী শ্রারামকঞ্চদেবের 
জন্মোৎ্পব উদ্যাঁপিত হইয়াছে । ১৬ই ফান্তন 
বুহম্পতিবার রাত্রে আশ্রমস্থ তক্গণ কর্তৃক 
কালীকীর্তন ও শ্রীামকষ্ণকীর্ন অনুষ্ঠিত 
হয়। পরদিন বিশেষ পুজা পাঠ ভজনাদি হয়। 
পাঁচশত ভক্তের মধো হাতে হাতে গ্রসার্ঈ- 
বিতরণ অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল। পরদিন 
ভাগবতের কথকতা পরিবেশন করেন ভাগব্ত- 
ভূষণ প্রপৃর্ণেন্দু চক্তবতী । 

পীচগ্রাম : খুশিদাবাদ জেঙ্গার পাচগ্রামে 
শ্রীবামক্কঞ্চ-বিবেকাঁনন্দ সেবাশ্রমে শ্রশ্রঠাকুরের 
শুভ জন্মোৎসব ৯ই হইতে ১১ই মার্চ তিন দিন 
পালিত হুইয়াছে। অধ্যক্ষ শ্রীরমূল্াচরণ গুহ 
এবং বহরমপুর ও স্থানীয় অঞ্চলের বিশি 


উদ্বোধন 


[ ৭০তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ব্যক্তিগণ ক্তিন' দিনেন্ব ধর্মমভার ভাঁঘণ 
দিয়াছেন। 

উৎসবের প্রতিদিনেই ধর্মস্ভা ব্যতীত 
উল্লেখযোগা কর্মস্থচী ছিল--বহরমপুর বাঁমকুষ্ণ 
ব্যায়াম সঙ্ঘের ব্যায়ামাদি-প্রদর্শন, নগরকীর্তন 
এবং প্রায় বারশত নবনারায়ণের সেবো। 


পরলোকে কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

গত ২১শে মাঘ, ১৩৭৪ সন, বেলা ১টায় 
্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ ঢাকা জেলার ধোপরাপাশা- 
নিবাপী কাঁলীপদ বন্দোপাধ্যায় সঙ্ঞানে 
সাধনোচিত ধামে শ্রস্থান করিয়াছেন। 

১৯১০ ইং সাল হইতে ভিনি প্র্ীঠাকুরের 
বহু পাধদের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। 
তিনি সাদাপিধা ভাবেই থাকিতেন এবং 
পরোঁপকারী ছিলেন। আরীশ্রীঠাকুর ও এ্প্মা 
সাহার বিদেহ আত্মার কশ্যাঁণ ককন। 

ও শান্তি: শাস্তিঃ)! শান্তিঃ 11 
পরলোকে উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
বরিশাল (সিদ্ধকাঠী)-নিবাপী উপেন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত গত ১৪ই ফাস্তন. ১৩৭৪, মঙ্গলবার, 
রাত্র ॥ ঘটিকায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৮১ বৎসবু হইয়াছিল । 
তিনি শ্ীমৎ্বামী পারদানন্দ জী মহা|বাঁজের মন্তরশিত্ 
ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৪, বৎসরকাল 
বরিশাল জেলার বিভিন্ন হাই স্কুলে হেড মাষ্টারের 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা! দিবার 
সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি কঠোরনিয়ম নিষ্ট, 
সত্যপরায়ণ এবং পরোপকারী ছিলেন। 
ও শান্তি: শাস্তি; || শাস্তি: 1 





দিব্য বাণী 


যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্‌। 

হিহার্চাং ভঙ্জতে মৌড্যান্তম্মঘ্যেব জুহোন্তি স:॥২২ 

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্ানং কৃতালয়ম্‌। 

অর্থয়েন্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্লেন চক্ষুষ। ॥২৭ 

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেত্বছ মানয়ন্। 

ঈশ্বরে। জীবকলয়! প্রবিষ্ট, ভগবানিতি 1৩৪ 
শ্রমন্ভাগবত--৩।২৯ 


ঈশ্বর আমি আত্মা সবার, রয়েছি ভূবন জুড়িয়া, 
সেথায় আমারে অবহেল! করি প্রতিমায় শুধু পুজে যে 
মুঢ় সেইজন- মরে সে কেবল ভল্মে আহুতি ঢালিয়া ॥ 


সকলেরই হৃদিমন্দিরে আমি বাস করি ইহা শ্মরিয়া 
সমদৃষ্টিতে সবারে দেখিবে, সকল জনারে পুজিবে 
সাহায্য আর সম্মানরাপ পুজার অর্থ্য দানিয়া, 
মৈত্রীর বাহু প্রসারি সবারে বক্ষে মাঝে টানিবে ॥ 


ঈশ্বর, তিনি অস্তর-বাসী সকলেরই ইহা জানিয়া 
জীবেতে করিবে ভগবান-জ্ঞান, সর্বদ1 মনে মনে 
প্রণতি জানাবে সবার চরণে বহু সম্মান করিয়া ॥ 


কথাপ্রসঙ্গে 
যুগ্-গ্রয়োজন ও রামকৃঝ্চ-ভাবধার। 


এক-পৃথিবী ও সাম্যের আদর্শ 

আধুনিক যুগে সর্বাধিক প্রয়োজন পৃথিবীর 
হান্থষের সমস্ত বাহাবিভেদ ভুলিয়া! মানবজাতি 
হিসাবে একন্ত্রে সকলে গ্রধিত হওয়া 
-সব দেশের সব বর্ণের সব সমাজের 
মাষের সর্যবিধ সমস্যা মমবেততাবে সমাধান 
করা, সমবেতভাবে সকলের স্থখছু:থের 
অংশীদার হওয়া) অপরকে পৃথক বাখিয়া 
কেখল নিজের ডেশের ব। নিজের জাতির ব 
নিগ্জষের ধর্মের লোকদের স্থখন্থবিধার্‌ প্রতি লক্ষ্য 
রাখা নয়। একথা আজ জগতের সধজই মানুষ 
অন্কতব করিতেছে, কিতাবে ইহা করা যায় 
তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ 
বিভিন্নভাবে চেষ্টাও করিতেছে। প্রতিরক্ষা, 
বাঁণিজা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গোট] পৃথিবীর 
মাহষের কথা চিন্তা করিয়াই আজ সমস্তা- 
সমাধানের চেষ্টাও শুক হুইয়াছে। 

শুধু তাহাই নহে, আরও গভীর একটি চিন্তা 
আজ মানুষের মনে ক্রিগাশিল। মাহুষে-মানুঘে 
দেহ, বর্ণ, লমাঁজচিস্তা, ধর্মচিন্! প্রভৃতি বাহ 
বিষয়ে বিপুল পার্থক্য স্থম্পষ্ট থাকিলেও মূলতঃ 
মব মানুষই যে এক, তাহাদের দৈহিক ও 
মানপিক প্রয়োজন মূলতঃ ঘে এক, ইহাঁও 
আধুনিক যুগের পৃথিবীতে মানুষের মন জুড়িয়া 
বসিতেছে এবং তাহারই পটভূমিতে প্রধানত: 
মামাঁজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাম্যদ্বাপনের-_ 
মকলের সমান অধিকারদানের চিন্তা এবং 
অংশতঃ সফল প্রচেষ্টাও আজ জগতের ইতিহাসে 
যুগান্তর সৃতি করিয়াছে । আজ জড়বিজ্ঞান 
জড়জগতের সব কিছুর মধ্যে একত্বের সন্ধান 
পাওয়ায় তত্বের দিক দিয়া সাম্য সেখানে শ্বতই 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্র- ও মমাজ-চিস্তায় 
জগত্জুড়িয়া আজ মান্নষের মনে লামোর স্বর 
বাজিতেছে--সর্বআই বিভিন্ন আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে মাছষের সমান অধিকারের 
ভিত্তিভূমি হইতে উখিত বিভিন্ন প্রচেষ্টা বা 
বিক্ষোভ । 


এক পৃথিবী বা। পৃথিবী সব মানুষকে লইয়া 
এক-পরিবার-গঠন এবং সামাস্থাপন - এই দুইটি 
বিষয়ে চেষ্টা আবস্ভ এবং কিছুটা সফল হইলে 
উহা যে আংশিক মাত্র এব' উহার বিবোধা 
শক্তি এখনো যে ব্যটি- ও সমষ্টি-মনে প্রবল- 
প্রতাপে ক্রিয়াশীল, ইহা আমরা সকলেই জানি। 
এ বাধার প্রধান উদ্ভবস্থল দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম- 
পমাজগত এমনকি মতবাদগত সংস্কার 
চিন্তা ও আচরণের স্থ্দীর্ঘকালের অভ্যাস 
এবং গর্ব বা হীনতাবোধ, সঙ্কীর্ণতা-প্রিয়তা। 
আমাদের এছুটি বিষয়ের প্রচেষ্টা তাই বন ক্ষেত্রে 
অসম্পূর্ণ) অসপফল, এমনকি কখনো কখনো 
ব্যর্থ পরিহাসে'ও পর্ধবদিত হইতেছে । বিশ্ব 
শান্তির, বিশ্বকল্যাণের, মানবপ্রেযের দৃততরূপে 
কাজে নামিতেছেন অনেকেই কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এ ভাবগুলি তাহাদের 
বহিরাঁবরণমাত্র ; ভিতরকার আসল ভাবটি যখন 
আত্মপ্রকাশ কব্িতেছে তখন দেখা যাইতেছে 
বাক্তিগত, জাতিগত, বর্ণগত, দেশ- বা! মতবাদ 
গত স্বার্থদিদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য | যতক্ষণ স্বাথে 
আঘাত না লাগে ততক্ষণ এই বহিরাবত্রণটি 
অটুট থাকে? স্বার্থে আঘাত লাগিবামান্্র উহা 
টুটয়। যায়। ইহা আজ আমরা প্রায় সর্বত্রই 
দেখিতেছি। প্রীরামকষ্দেবের একটি উদ্দাহরণ 


জোষ্ট, ১৩৭৫] 


প্রদঙ্গতঃ, মনে পড়ে : কুফুরগুলি এমনি যখন 
থাকে পৎ্স্পর গা-চাটাচার্টি করে, দেখিয়া মনে 
হয় পরস্পর পরুষ্পরকে কত ভালবাসে! কিন্তু 
উহাদের সামনে চারটি ভাত ফেলিয়া! দাঁও, 
দেখিবে অমনি কামড়া-কাখড়ি শুক হইয়াছে । 


তবুও একথা নিশ্চিত যে, আধুনিক যুগের 
শুভলগ্নে মানবজাতি লিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছে এক- 
পৃথিবী, এক মানবপরিবার গড়িয়া তুলিবার ও 
ও সামাস্াসনের লক্ষো । অবশ্য এ লক্ষ্যাভিমুখে 
চলিবার যোগ] সে এখনো যথাযথরপে লাভ 
করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সব জায়গার 
মানুষের উচ্চচিস্তাগুলি এখনে! সব মানুষের 
কাছে পৌছায় নাঁই__হয়ত বা ইচ্ছা করিগ্সাই 
মেগুলির প্রবেশপথে বাধা দেওয়া হইতেছে বা 
বিরুতরূপে উহাকে উপস্থাপিত করা হইতেছে 
কোথাও কোথাঁও। সেগুলির বিস্তৃতির জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যাপক শিক্ষার পরিবেশও নাই 
অধিকাংশ অনুন্নত দেশগুলিতে। আবার লক্ষা 
স্বির হইলেও সেদিকে অগ্রলর হইতেছি ভাবিয়া 
আমর! বিপথেই বা চলিতেছি। তথাপি সারা 
পৃথিবী জুড়িয়া। মীনুষে মানুষে, জণতিতে- 
জাতিতে, সমাঙ্গে-সমাজে, ধর্সেধর্মে বিপুল 
পাকের যে প্রাচীরগুলি এতদিন অনড ছিল, 
সেগ্তপিব ভিত্তিমূল আধুনিক যুগে শিথিল 
হইতেছে, সেগুপি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে 
হুতিগিন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
পরিবেশের উপযোগী কলাণের জন্য “মান? 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে চিস্তাগুলি করিয়াছে, সেই 
“মাহুষের চিন্তা'গুলির ভিতর ধাহা যাহ ভাল 
বলিয়া মনে হইতেছে, এতদিনের সংস্কার ও 
অস্ঠান্ব গণ্ভী্ব বাঁধা উপেক্ষা করিস্কা সেগুলিকে 
আপন করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে 
পৃথিবীর সর্বতই | হাহারা হচ্ছ দৃষ্টি লইয়া 


কথাপ্রসঙ্গে 


হণ 


সেগুলির যথাযথ মৃল্ায়ন করিয়া হেগ্র্গি 
যথার্থই ভাল সেগুলিকে চিনিয়া লইঙ্কে 
পারিতেছেন হয়ত তীহাদের সংখ্যা খুব কম। 
অধিকাংশ মানুষই হয়ত আঙ্গ সীমিত অম্বচ্ছ 
দৃষ্টি লইয়া সবকিছুর মূলায়ন করিয়া ভাল 
ভাবিয়া বিচারের ভুলে মন্দকেই গ্রছণ 
করিতেছেন এবং মাক্রষের পক্ষে পরম কল্যাণকর 
চিন্তাগুলিকে মন্দ ভাবিমা পরিত্াগও 
করিতেছেন । তথাপি সব মান্ষের চিন্তা 
সকলের নিকট পৌছাইবার এই রাজপথটি যে 
খোলা হইয়াছে, পৃথিবীর সই যায যে 
এপথে নামিতে শুরু করিয়াছে, ইহা মানবঙ্জাতির 
পক্ষে পরম শুতস্চক সন্দেহ নাই । 


ইহা শুধু শুভকরই নহে, ইহা একান্ত 
প্রয়োজন আজ । এই রাজপথ যে এক-মানব- 
গোষ্ঠী, এক-পৃথিবীব লক্ষোর দিকে প্রসারিত, 
পেখানে না পৌছিতে পাঁরিলে মানবজাতির, 
মানবসভ্যতার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। 
ধ্বংসের যে বিপুল শক্তি আঙজ মানুষের করায়ত্ত 
হইয়াছে এবং অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর যে- 
কোন শ্রীস্তে উহ প্রয়োগ করিবার কৌশল 
মে শিখিয়াছে তাহাতে মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন 
গোষীবদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে খণ্ডিত করিয়া বাখিলে 
একদিন কোন একটি গোঠীর স্থার্থলিক্ধির 


প্রয়োজনে সে উন্মন্ত হইয়া অপরের সহিত 


নিজের বিনাঁশও টানিয়া আনিবে। আবরনল্ড 
টয়েন্বী যথার্থই বলিয়াছেন, “মানবজাতির 
ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে এসে আমরা 
পৌঁছেছি যেখানে এক-পৃথিবী ও খত্ডিত- 
পৃথিবীর মধ্যে কোন্টি আমরা! বেছে নিতে চাই, 
সে প্রশ্ন আর নাই; আজ প্রশ্ন হল, আমরা এক 
পৃথিবী চাই ব। পৃথিবী বলে বিছু ধাকৰে না 
এইটা চাই।” আজ হয় আমাদের লকলে 


২৮ 


মিলিয়া পৃথিবীজোড়া একমানবপরিবার গড়িয়া 
তুলিতে হইবে, অথবা ইহাঁর অন্যথায় বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর অবশ্যন্তাঁবী সংঘাতের ফলে মান্বজাতিই 
চিরলুপ্ত হইবে। 


জড়বাদের ভিত্তিতে এ আদর্শ স্থাপন 
সম্ভব পয় 

একবদ্ধতা ও সামাকে আমাদের লক্ষ্যরূপে 
স্থির করিয়াও কেন আমরা সে লক্ষ্যলাভের 
পথে ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, 
বা কার্ধতঃ উহার বিরোধিতাও করিতেছি? 
ইহার আসল কারণ হইণ এই একবদ্তা 
ও সাম্যের মূল ভিত্তি যে একত্ব, যেখানে 
আমরা সকলেই এক, ঠিক সেখানে আমাদের 
দৃষ্টি এখনো যাঁয় নাই ; আমাদের দৃষ্টি যে বাহা 
একত্বের উপর নিবন্ধ তাহার ভিত্তি শিথিল, 
বৈচিত্র্াই সেখানকার বৈশিষ্ট্য, একত্ব সেখানে 
পূর্ণভাবে নাই_ মোটামুটিভাবে আছে মান্তর। 

পুর্ণ একত্র সঙ্ধান অবশ্ঠ সারা পৃথিবীতেই 
মানুষ বিভিন্ন যুগে পাইয়াছে, মাক্ষাত্ভাবে উহা 
উপলদ্ধি করিবার বিভিন্ন পথের সঙ্ধানও অপরকে 
দিয়াছে। কিন্তু কোথাও উহা ব্যাপকভাবে 
কাধ্পরিণত হয় নাই। আজ চিন্তার প্রসারের 
ষুগাস্তকারী স্থযোগ থাক সত্বেও সে চিন্তাগুলি 
পৃথ্বীর সব মাহুষের কাছে পৌছাইতেছেও না। 


আজ পৃথিবী ছোট হইয়া আসিয়াছে সত্য, আজ" 


পৃথিবীর একপ্রান্তে কোন যাহষ যে চিন্তা 
করিতেছে পৃথিবীময় অল্প সময়ের মধ্যে উহা 
ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহাঁও সত্য। কিন্ত 
অধিকাংশ মাহধই আজ নিজ চিস্তাকে সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছে তাহার ইন্দ্িয়-সীমিত 
প্রদেশেই- জড়- ও দেহ-সর্বন্বতাতেই । এচিন্ত। 
এবং তাহা হইতে উদ্ভূত আদর্শ ধারণা করিতে, 
এহণ করিতে, জীবনে রূপায়িত করিতে সাধারণ 


উদ্বোধন 


[ **ভম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


মানুষকে কোন প্রয়াম করিতে হয় না, ইহা 
তাহার স্বাভাবিক ভোগমুখী বুত্তির অস্ুগ যাহা 
পরিণামে বিষোপম” হইলেও “অগ্রে অমুতোপম' 
বলিয়়াই মনে হয়। সেজন্য এই চিস্তাগুলিরুই 
সবত্র প্রসার হইতেছে বেশী করিয়া। কিন্তু এই 
চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত সামোর আদর্শ সাময়িক- 
ভাবে প্রতিঠিত হইলেও সর্বতোভাবে বাঞ্ছিত- 
ফলপ্রশ্থ বা স্থদৃঢযূল কখনও হইতে পারে না, 
এই চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ একবদ্ধতাঁও 
আনিতে পারিবে নী। কারণ দেহ এবং দেহ- 
উদ্ভূত মন ও চেতনা (জড়বাদিগণের মতে) লইয়া 
যেখানে মানুষের অস্তিত্ব পীমিত, সেখানে বিভিন্ন 
স্থানে ও পরিবেশে মাচষে মানুষে পার্থকা বিপুল, 
পূর্ণ একত্ব সেখানে নাই । তাই এই পার্থক্য- 
বৌধ-উদ্ভূত স্বার্থপরতা গেখনে থাকিবেই। 
এ ভিত্তির উপর দীড়াইয়। সব দেশের সব 
জাতির সব বর্ণের মান্ীষকে নিজের মতো করিয়া 
ভাঁলবাঁদিতে, তাহার কল্যাণের জন্ত স্থার্থত্যাগ 
করিতে মানুষ কখনও পাৰিবে না। 


আমাদের স্বরূপ বা পূর্ণ একত্বের 
ধারণাই ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি 


কিন্ব দেহ-মনেরও অতীতে মাহষের যে 
অস্তিত্ব আছে, সেখানে সব মানুষই সত্যই এক 
- মোটামুটিভাবে এক নয়, পরিপূর্ণভাবে এক। 
যাহা! মাহুষে-মালষে বিভেদকে প্রকট করে 
দৈহিক গঠন ও বর্ণের বিভিন্নতা, চিন্তাশক্তি 
ও চিন্তাধারার বিভিন্নতা, মতামতের বিভিন্নতা, 
এ অস্তিত্ব তাঁহার উধের্বে। ইছা। রাষ্ট্রের ও 
সমাজের বিভিন্নতারও উর্ধে, কারণ রাষ্ট্রও 
সমাজ-ব্যবস্থা যাহাকে হইয়া, সে দেহ-মনের 
অতীতে তাহা অবস্থিত। এই একত্বের প্রতি 
মাহ্যের দৃষ্টি ফ্িরাইতে পারিলে, এই বোধের 
ভিত্তিতে তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে 


জোষ্ঠ, ১৩৭৫] 


পারিলে সাম্য দৃঢ়-গ্রতিষ্ঠি হ হইবে, এক পৃথিবী 
গড়িয়া তোলা সহজ হইবে, যাহষ কেবল মুখের 
কথায় নয় অন্তর হইত্তেই সকলকে ভালবাসিতে, 
অপরের কল্যাণের জন্ত স্বেচ্ছায় আত্মতাগ 
করিতে পারিবে) নিজের আত্মবীয়ম্বজনকে, 
নিজের দেশের লোককে (মনেপ্রাণে স্বদেশ- 
প্রেমিক হইলে), নিজের ধর্মের লোঁককে যেভাবে 
'আপনার” বলিয়া ভাবি আমরা, সেভাবেই 
মকলকে, সব দেশের সব বর্ণের সব সমাজের 
মূব ধর্মের লোককেই "আপনার? বলিয়া ভাঁবিতে 
পানিবে। 


শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাই পথের দিশারী 


সব দেশের মাষের মধো মানুষের এই 
স্বরূপ, স্ব মানুষের মধ্যে একত্ববোধ এবং ভাহ 
হইতে সঞ্জাত অতি উদার দৃষ্টি অল্লাধিক প্রকট 
হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে । উহ্ারই, 
এ সবগুপিরই পূর্ণ বিকাঁশ ঘটিয়াছিল শ্রীরামরুষ্ণ- 
জীবনে; সাবা! পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে আজ 
পর্যস্ত যত পথ ধরিয়া এই একত্বে পৌছিয়াছেন, 
তাহার সবগ্তলির সহিত তিনি পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। সত্যান্বেষণ বা ভগবানলাভের সাধনার 
পথ ধবিয়া তিনি একত্বে পৌছিয়াছেন-কিস্ত 
মে সাধনা করিয়াছেন “মানুষ” হিসাবে, কোন 
বিশেষ ধর্ম- বা সম্প্রদ্ায়-ভূক্ত সাধক হিসাবে নয় 
কেবল হিন্দু- বা শাক্ত-সাধক হিসাবে নয়। 
তাহা যদ হইত, তাহা! হইলে সাধন! করিয়া 
মাকালীর দরশশনলাভের পর অন্ত কোন হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মতে, এবং বিশেষ করিয়া খৃষ্টান 
ও মুসল্মান মতে সাধন কবা তাহার পক্ষে 
সম্তবই হইত লা। একটি বিশেধ পথ ধরিয়া 
চলিয়া ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাঁর পর মানবজাতি 
বিভিন্ন দেঁশে বিভিন্ন যুগে যত বিভিন্ন প্রকারে 
গাধনা করিয়া! ভগবানকে লাভ করিয়াছে, 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৯ 


তাহার সবগুলির সহিত তিনি পরিচিত হইতে 
চাহিয়াছিলেন, একটি বিশেষ গণ্ডীতে নিজেকে 
আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই * তাই তিনি ধর্ম 
সাধণার ক্ষেত্রে আুনিক ঘুগ-চিন্তারই অধীশ্বর, 
মানবজীবনের উপর এই অন্ততম প্রচণ্ড 
গ্রভাবশালী শক্তির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে এক- 
পৃথিবী গড়িবাঁর পথপ্রদর্শক । আর ধর্মের পথেই 
ছুষ দেহ-মনের অতীতে অবস্থিত নিজ 
অস্তিত্বের একত্ববপ মহাতীর্থের সন্ধান পাগ্স 
বলিয়। এবং তাহার জীবনই মে মহাতীর্ঘ বলিয়া 
তিনি আধুনি হক ঘুগচিন্তার ববৌচ্চ লীমায় 
অধিঠিত। তাঁহার ভাব প্রবাহ তাই জাতি-ধর্ঘ- 
বর্ণ সমাজগত সববিধ বিভেদকে ভামাইয়া 
লইয়া মান্নষের জীবনকে সকলকে সমভাবে 
ভাঁলবাদান্ধপ যথার্থ সাম্যের আশ্রয়স্থল পূর্ণ 
একত্ডেরে অহার্ণব-অভিমুখী করে) সকল স্বার্থ, 
দকল বিচে চূর্ণ হইতে থাকে সে নবভাব- 
প্রবাহের প্রতি ছনে, সকল সঙ্ধীর্ততা ও 
গতীবদ্ধতারূপ মৃতু রূপা'য়ত হইতে থাকে 
সম্প্রমারণরুপ জীবনে £ 


*তোমার চরণ্পাঁতে ধরণীর ধূণ্ল 
মনিলতা থায় ভুলি, 
পলকে পলকে 

মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে ।” 


বলপ্রয়োগ নহে, ব্যক্তি-জীবনের 
উন্নয়নই পথ 

প্ররামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে মুখ্যতঃ আমরা 
দেখিতে পাই ব্যক্তিজীবনকে এই একত্র লক্ষ্যে, 
মুক্তির লক্ষ্যে আহ্মজ্ঞান বা ভগবান লাভের 
লক্ষ্যে লইয়! যাইবার বিস্তারিত নির্দেশ। কিন্ত 
তাহা ম্পর্শ করিয়াছে আধুনিক যুগেরই একটি 
প্রধান বিষয়, আধুনিক যুগের একপৃথিবীকামী, 
লাম্যকামী মানবের উদ্দেশ্তসিদ্ধির একটি পরম 


২৩৪ 


আকাজ্ষিত ধন-সব যাহৃষকে সমভাবে 
ভালবান। £ “মায়া কাকে বলে জান? বাপমা, 
ভাই-ভম্্ী, স্্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো- 
ভাইঝি, এই পব ঘাক্সীয়ের প্রতি ভালবাসা । আর 
দয়া মানে সর্বভূতে তালবাপা।* “আমার জিনিস, 
আমার জিনিন ব*লে-সেই সকল গ্জিনিসকে 
ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাদার 
নাম দয়। শুধু ব্রা্মপমাজের লোক গুলিকে 
ভালবাসি, কি শুধু পরিব!রদের ভালবাপি, এব 
নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাদা 
-এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, 
মব ধর্মের লে|কদের ভালবাঁপা, এটি দয়া থেকে 
হয়, ভক্তি থেকে হয়! মাক্সাতে মান্গষ বন্ধ হয়ে 
যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। নয়া থেকে 
ঈশ্বরলাভ হয়।” হৃদয়ের সন্থীর্তভা পরিহার 
করিয়া বিশ্বপ্রেমের সাধন] এখানে বাষ্টিজীবনে 
ভগবানলাভেরই একটি পথরুপে স্পষ্টতঃ 
নির্দেশিত। ভগবত্তক্তিই যে মান্নষকে আধুনিক 
যুগচিস্তার শ্রেষ্ঠ সম্পর্দের অধিকারী করে তাহাও 
এখানে অভিব্যক্ত! কেন করে তাহাও তিনি 
বলিয়াছেন _ধাহাকে ভগবান বলি তিনিই 
আমাদের শ্বন্ূপ) ঈশ্বর শুদ্ধবোধন্বূপ এবং 
আমাদের সকলেরই স্বক্প। এই হ্বরূপবোধের 
দ্বিকে, পুরণ একত্ববোধের দিকে অগ্রসর 
হওয়ারই নাম ভগবদারাঁধনা। 

বলা বান্ুল্য, ব্যক্জিজীবনকে লক্ষ্যাভিমুখী 
না করিতে পারিলে তাহারই সমষ্টিতৃত বা 
বা পমান্জীবনকে মে লক্ষ্যািমুখী করা সম্ভবই 
নম্ব। আর, এই ভালবাপার পথই একপৃধিবী 
গড়িবার, সামা স্থাপন করিবার একমান্ নিশ্চিত 
পথ। জোর করিয়া! মাছুষকে পত্ার্থে আত্মত্যাগ 
করিতে বাধা করা যাইতে পাবে; কিন্তু ইহার 
ভিত্তি বালির ভিত্বি- ছিদ্রপথ পাইবামান্্ এ 
ভিত্তি সরিয়া যার । 


উদ্বোধন 


[ ৭৯তম বর্ম সংখ্যা 


একই ছাচে সকলকে ঢালা নয়, বৈচিত্র্যের 
মধ্যে সামঞ্জদাসাধনই উপায় 


আরো একটি কথা। মান্য এই দেহ- 
মনাতীত অস্তিত্ব উপলব্ধির লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্ট 
হইলে তবেই সে জাতি-ধর্ম-সমাজ-সংস্কর্তিগত 
সর্ববিধ বিভিন্নতাঁর সহিতই সব মানুষকে এক 
বলিয়া ধারণা করিতে পারে। ইহা! প্রকৃতি 
শিয়মাহমোদিতও-বৈচিত্রোর মধ্যে সামন্শ্ত | 
একত্র হুর সব গ্রথিত থাক] সত্বেও বাহিবের 
বৈচিত্র থাকেই । ম্বর্ূপে আমর! সকলেই এক 
হইলেও দেহের স্তরে ছুজন মাহুষ যেমন ঠিক 
একইন্ধপ হয় না, মনের স্তরে তেমনি 
হুঙ্জন মানুষ ঠিক একইভাবে চিন্তা করে না। 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
থাকার প্রয়োজনও তাই অনিবাধ। একমানব- 
গে।ঠী গড়িবার বা সাম্যস্বাপনের পরিকল্পনায় 
যদি আজ আমরা জোর করিয়া স্ব মানুষকে 
একটি মাত্র বিশেষ ধারা চিন্তা করাইয়া, একটি 
মাত্র বিশেষ সামাজিক ব! সাংস্কৃতিক কাঠামোর 
মধ্যে আনিয়া ফেলিতে চাই, তবে পরিণাষে 
উহ্া৷ বাথ হইতে বাধ্য। সবগুলির প্রতি 
মহাশভূতি লইয়া, সবগুলির প্রয়োজনের 
অনিবার্ধতায় আস্থাবান হইয়া পূর্ণ একত্বলাভের 
পরিপ্রেক্ষিতে নবগুলির ভিতর সামর্শ্যবিধানেখ 
পথই এ প্রচেষ্টার যথার্থ পথ | 

মানুষের সর্বোচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে, ধের ক্ষেত্রে, 
শ্রীবামরুষণ নিজ প্রতাক্ষানুভূতি ও ধর্মসাধনার 
বিশ্ব€ুসারী জীবন সহায়ে এই পথই দেখাইয়া 
গিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই আজ 
আমাদের কেবল ধর্মচিস্তার ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্র- 
চিন্তা সমাজ-চিস্তা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই মাছষের 
সব চিস্তাগুপিকে সমমর্ধাদা দিয়া, সমান 
সহানুভূতি লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলির 
দোষসমৃহকে বর্জন: এবং গুধগুলিকে ৫হ৭ 
করিতে হইবে, এবং সবগুলির বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখিয়াই পেগুলিকে আধুনিক রূপ দিয়া একস্ত্রে 
গ্রথিত করিতে হইবে। অবশ্টা ইহা হেন 
আমরা না ভুলি, ;ইহাতে সফলকাম হইতে 
হইলে আমাদের পূর্ণ একত্বের লক্ষ নিবন্ধন 
হইতেই হইবে এবং সেই একত্বকেকই গ্রন্থন্র 
শৃত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে ।' 


স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


[স্বামী তুরীয়ানম্দজীকে লিখিত ] 


শ্রশ্রগুরুপদ ভরসা 
00807150078 2156 
8]5 1১, 0.১ নু০ 8] 
25 19. 1916 

পরমপৃজ্যপাদেমু-- 

আপনার এক-একথানি পত্র পাই আর আনন্দসাগরে ডুবে যাই | কি মধুর, কি অযিয়মাথা 
চিঠিখুলি! কৃপা! করে মাঝে মাঝে এই দয়! করতে কপণতা করবেন না। রুপা করতে 
এসেছেন, জয়া করতেই হবে, মহারাজ! আমি আপনার করুণ1সাগরে লিয়ে যাচ্ছি যেন, 
মহাবাঙ্গ, থাই পাচ্ছি না, থাই পাচ্ছি না। 

আজ বড়দিন, বড়ই ভিড় । গতকল্য ভক্তনযাগম বেশী হওয়ায় আর চিঠি সমাপন করিতে 
পাৰি নাই। প্রতিদিন ভক্ত বেড়ে যাচ্ছে। নিত্য উত্সব চলেছে। এ বাড়ীতে আর স্থান হচ্ছে 
না। তাই গিরীশবাবু ও কালীবাবুর শ্মরণার্থ গৃহ শীঘ্র শেষ করবার জঙ্ব মহারাজ খুব 
লেগেছেন। জানবেন এবার দুর্খঘর। লোকের বড়ই অভাব, তবু ঠাকুষের দোহাই দিয়ে চলে 
ঘাচ্ছে এই বৃহৎ প্রভুর সংদার, আমি দেখছি সব ঠাকুরই চালাচ্ছেন। যত শাঁকপাতা, ফলমূল 
মাসছে সবই উঠে যাচ্ছে, আবার ততি হচ্ছে দেখছি। এখন প্রভু কপা করে ভক্তিবিশ্বাস দিয়ে 
ভাপিয়ে দ্রিন, এই নিবেদন । 

কামের মা গ্রভৃতি এখন বাগবাজারে আছেন । তারা অনেক বড়ি এখানে পাঠিয়েছিলেন, 
বোধহয় তাই থেকে আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই দেখে আপনার শাস্তিকে মনে পড়েছিল, 
তাহারা ভাল আছে। শান্তির সঙ্গে দেখা হইলে আপনার আশীবা্দ জানাইব | শাস্তির ও রামের 
এক এক দৌহিত্র সম্প্রতি হয়েছে । এই ছুটিতে ভগবানকে মহারাজ মঠে রেখেছেন; তার এক 
সহচর জুটেছে, নেটি বেশ বুদ্ধিমান, ভগবানের অপেক্ষা ছোট, কিন্তু. &. পড়ে। ব্রাহ্মণ 
কুমার? স্থন্্রম্বভাব । এর! ছুটি মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে । মহাতাঞজ আপনাকে ভক্তিপুর্ণ 
নমঙ্কার ও গালবাসা জানাচ্ছেন । 

আপনি থাকিলে কত যে আনন্দ হইত তাহা পিখিঘ্বা প্রকাশ করিবার নয়। ওখানে এক 
কুটিঘা হইতেছে শুনিয়া মহারাঁজও আনন্দিত। আপনাদের সঙ্গে ঠাকুর সত্তের খেলাই খেলবেন। 
নত্ধে মম হওয়া জন্য যে খেলার আয়োজন তাঁতে রজঃ:_-প্রভু আসতে দেবেন না। 

আপনার শরীররক্ষা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এ কারণ আমাদের এ শরীবের প্রতি 
ক₹পা করে একটু যত্বু করিবেন, ইহা! আমাদের অন্তরের প্রার্থনা । 

সাজির সকল কথা মহারাজের নঙ্গে হইল। তিনি সাজির জন্ত অতিশয় দুঃখিত। 
এলাহাবাদ্বের অবিনাশবাবুকে মহারাজ বলে রেখেছেন, সিদ্ধদান পাস হলে ডেপুটাগিরির জন্য 
তিনি বিশেষ চেষ্টা করবেন। ভক্তের প্রতি মহারাজের কওই গালবাঁদা! আপনি সবই 


২৩২ উদ্বোধন [ ৭৯তম বর্-৫য সংখ্যা 


জানেন । আপনাঁর ও মহারাজের ইচ্ছায় কালীভায়াকে আবার চিঠি লিখেছি ।-..আপনিও তার 
জন্য একটু প্রার্থনা করবেন, এই অনুনয় । 

আপনারা পাতালদেবী দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন শুনে আমরাও আনন্দিত। আপনার 
সঙ্গে তুলনায় আমব1? ত পান্তালেই পড়ে আছি। তবে দেবীদর্শন আর ঘটে না আমাদের 
ভাগো। 

আপনাকে পাঠাবার পর এখানে অনেক কড়ি আসছে। চাইতে হয় না, আপনা-আঁপনিই 
আনছে । আপনারা সকলেই বড়ি খাবেন, রুপণতা এ বিষয়ে করবার দরকার নাই । দয়া করে 
জানাবেন কি কি পাঠাতে হবে । কৃপা করে কৃতীথ করতেই হবে, মহাঁবাঁজ, এ-যাত্রা। 

শিবানন্দ স্বামী এখনও আসেন নাই | আমর! নিত্যই তার আশায় আছি, শীতে মীরাট 
যাব না। আহা! মীরাটের সেই ভক্ত কিরণবালা ২০।২৫ দিন হুল মারা গেছে কলিকাতায়! 
মীবাঁটে উইল করে গিছিল তার সব বিষয় কাশীর অছৈতা শ্রম ও ইটিলির অর্চনালয়ে। কিন্তু তাঁর 
সতীন-পো। সব সম্পত্তি শেষে নাকি নিজের নামে উইল করাইয়া লইয়াছে, আর অতি তাড়াতাড়ি 
করে 70:০৮%69 নিয়ে নিয়েছে ।**ঠাকুর এশ্বর্য ভালবাসেন না আবু আমরাও সহ করতে পারবো 
না বলে হাতছাড়া করে দিচ্ছেন মনে হয়। 

আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে স্বামীজীর পুণ।স্মতি যদ্দি লেখেন তবে ধনা হয়ে যাব 
জানবেন। সকলে পড়ে মহা আনন্দিত। আবার কবে একপ পুণ্যস্থৃতি দয়! করে পাঠাবেন, 
এই অপেক্ষায় আছি। সব অন্ুমান করতে পারছি, মহারাজ, আপনাদের ক্পায়। সে মাগুর- 
মাছের ঝোলের কথা কি ভুলিবার, মহারাজ! দে যে অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা 
আছে। বুঝে নিয়েছি সে মধুর কাটি-কাঁবাব কেমন সুন্দর 1 

মহারাজ, আমারও এ দশা । আপনাদের স্বৃতিই আমার ধ্যানভজন, জপতপ। মনে 
করি বুঝি কি কচ্ছি আপনার ইচ্ছায়। কিন্কু আপনার নিকট থেকে শুনলে বিশ্বাস হয় বিপথে 
যাচ্ছি না; পুণাম্বতিরূপ জলের ছিটে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া বাচ।বেন। 

একট] বিরাট প্লাবন যেন আলছে। তার স্থচনা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছি, মহারাজ । 

আপনাকে দেখিবার খুবই ইচ্ছা । এখন ঠাকুর দয়া করে নে গেলেই হয়। আজও মঠে 
বিস্তর ছেলে এপেছে। আপনি আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম এবং হৃদয়ের ভালবাসা জানবেন । 
আর অতুল, ক্ষুদু, সীতাপতি, কানাই, সাঞ্জিদের সকলকে ভালবাস! স্মেহ সভাষণাঁদি জানাইবেন। 

শরৎ চক্রবর্তীর ভাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কলেজের রসায়নের অধ]াঁপক। বেচারা 
সেখানে নেয়ার জন্য ধরেছে। সব স্থানেই যেতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু প্রভু না নে গেলে কোথাও 
যাবার জো নাই দেখছি। আবার যৃধ্য বলে ভয়ও হয়। 

আমি যেন যন্ত্র হয়ে যেতে পারি। মহারাজ, মান-ইজ্জং সনম হজম করতে পারবে! না। 
ওপব যেন ভুলেও না! আপে, এই আশীর্বাদ করবেন। ইতি-_- 


ঘাসাহদাল 
বাবুরাম 


শ্রীশ্রীভবতারিণীস্তোত্রম্‌ 


অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় নন্দ 


স্বপ্পাদেশকৃপাং প্রলভ্য মহতীং শ্রীরাসমণ্যা শুভাং 

যা স্বানোৎসবপূণিমাবরতিথো তক্ত্যা প্রতিষ্ঠাপিতা। 
শৈলীং তাস্ত কৃপাস্বধাজননিধিং লীলাময়ীং চিন্ময়ীং 
গঙ্গারোধসি দক্ষিণেশ্বরপুরে কালীং ভে দক্ষিণাম্‌ ॥ , 


মায়া নৈব পরেশ্বরস্য মহিষী ব্রন্মাত্মিকা যা পরা 

সা তন্তাস্তহভেদমাত্রমুদিতাইবিদ্ভা চ বিদ্ধা দ্বয়মূ। 

বন্ধো মুক্তিরহে| য় চ বিহিতঃ শক্ত্যা মহামায়য়া 

তাং দেবীং খলু দক্ষিণেশ্বরপুরে কালীং ভজে দক্ষিণাম্‌ ॥১ 


মাধুর্ধ্যঞ্চ বিচিত্রতামুপগতা লীলা যদীয়া ক্ষিতৌ 

লব্ধ তত্র নরাকৃতিঞ্চ পরমং শ্রীরামকৃষ্ণং তদা। 

যন্থ্াঃ সোহচ্চনপুণ্যকন্্ম কৃতবান্‌ পৃজান্ুতা শ্ায়তে 

তাং বন্দে হাদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্‌ ॥৩ 


যস্থ্যাঃ সঙ্গিহিতে গৃহে শ্থিতমমুং দেবং মহাসাধকং 
যোগজ্ঞানসু ভক্তিকো বিদমহো! ড্রষ্টং মহাতাপসম্‌ । 
নানাদেশবিদেশতোইভিমিলিতা লোকাঃ সদা লক্ষশ; 
পৃতা তন্মুখসৎকথামৃতধুনী লোকেষু বৈ ছর্পতা ॥৪ 


কৃত্ব। ধর্মসমন্বয়ং যতিপতিঃ পত্বীপকাশেহপ্যয়ং 

সত্যং ধর্মমমতেষু সদৃগুরুবরঃ প্রোক্কা নিজাচারতঃ | 
সংস্থাপ্যারধ্যবধন্্মদ্ুতকৃতিগ্রানিং নিরস্যাখিলাং 

কল্যাণং কৃতবান্‌ কলৌ নিরুপমং যস্তাঃ সমীপে স্থিত: ॥৫ 


শভৃদ্বাদশমন্দিরৈঃ সরসরিত্বীরস্থিতৈঃ শোভিতং 
রম্যং দশনকাজিক্ষিসজ্বমুখরং যস্থা মহন্মন্দিরম্‌। 
সানন্দাং করুণাসহাস্তবদনাং তন্মধ্যসংরাজিতাং 
তাং বন্দে হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে গ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্‌ ॥৬ 
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শুদ্ধং সম্গিধিমেত্য সংশয়যুতঃ শ্রীমান্‌ নরেন্দ্ঃ সুধীঃ 
শদ্ধাং জ্ঞানমথাপি ভক্তিমমলাং দেবীং যযাচে চ যাম্‌। 
সঞ্জাতো যুগনায়কোহখিলন্বতঃ স্বামী বিবেকো মহান্‌ 
বন্দে তাং হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্‌ ॥৭ 


মাতা পুণ্য পুরে বিচিত্রঘটনাঃ শ্রীরামকৃষ্ণা শ্রিতা 
দৃষ্টানন্দময়ী মুদা পরময়া যুক্তালসল্লীলয়া। 

তাং দেবীং ভবতারিণীং ভবমহাসিদ্ধৌ সদা তারিণীং 
বন্দে স্বদ্দরদক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্‌ ॥৮ 


তীরে বিশ্বধরাস্বিঞ্তযশঃশুভে পরং শোভিতাং 
পদ্মান্তঃ শিববক্ষসি স্থিতপদাং সর্বেশ্বরীং কালিকাম্‌। 
বন্দে তামন্ুরত্তকল্ললতিকাং নিত্যাং জগন্মাতবকাং 
বন্দে কল্পতরুঞ্চ হৃগ্ভফলদং শ্রীরামকৃষ্ণাভিধম্‌ ॥৯ 


( বঙ্গাজবাদ ) 


গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিত শরীশ্রীক্ষিণাকাঁলিকাদেবীকে আমি ভজন্‌ করিতেছি। 
বাণী শ্রীরাপমণি মায়ের মহতী কৃপা স্বপ্রার্দেশ লাভ করিয়া ম্বানঘাত্রার পুণ্যতিথি পৃদমাতে ভক্তি 
সহকারে এই মীয়ের যৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । মায়ের মৃ্তিটা পাষাণনিগ্নিভা বটে, কিন্তু চিন্ময়ী 
ও লীলাময়ী এবং রপামুতের সমুদ্র 1১ 


আমি দক্ষিণেশরুস্থিতা দর্ষিণাকালীর তজন করিতেছি। এই পরম! দেবী মাঁয়৷ নহেন, 
কিছু ব্রশ্ঈমমী ও পরমেশ্বর-মহিষী মহামায়া । মায়ার ছুই ভেদ--বিছ্যা ও অবিদ্া। এই ছুইটী 
মহামায়ার শঞ্ডি ও ছুই প্রকার মুতি। আহা! এই দুই শক্তির ছারা মহামায়। জীবের মুক্তিপ্রদী 
ও বন্ধনকারিণী।২ 


আমি দক্ষিণেশ্বরপুরে অবস্থিতা শ্রীদক্ষিণাকালিকাঁর বন্দনা করিতেছি। তৎকালে 
দক্ষিণেশ্থরে নরারুতি পরম পুরুষ শ্রীরামকষ্ণদেবকে নিকটে পাইয়া পৃথিবীতে মায়ের বিচিত্র ও 
মাধূর্ষপৃণ লীলা সংঘটত হইয়াছিল! শ্রীরামক্ষষ্জ পবিত্র কর্ম মায়ের পূজ। করিতেন এবং মেই 
পূজার কাহিনীও অদ্ভুত ।৩ 


দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সঙ্গিকটে একটা গৃহে মহাসাধক শ্রীরামককষ্চদেব থাকিতেন। যোগ, 
জান ও শুকাভক্তিতে বিচক্ষণ এই মহাতাপনকে ধর্শন করিবার জগ্ত নানা দেশবিদেশ হইতে লক্ষ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৫ ] শ্রীভবতারিণীস্তোত্রম্‌ ২৩৫ 


লক্ষ লোক দৃক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইত। তীহার শ্রীমুখ হইতে যে পবিত্র সংকখামৃতের নদী 
প্রবাহিত হইয়াছিল, মগ জগতে তাহা অতীব ছূর্লভ ৪ 


দক্ষিপেশ্বরে মায়ের সমীপে থাকিয়! শ্রীরামরুঞ্চদেব পত্বীযুক্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ সন্গ্যানীর জীবন 
যাপন করিতেন । এই সদ্গুরুশেষ্ঠ রামকুঞ্ণ সমস্ত ধমের সমম্বয় সাধন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটা 
ধর্ম নিজে আচরপকরতঃ ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্য ঘোধণ1 করিয্মাছিলেন। তিনি ধর্মের গ্লানিসমূহ 
দূর করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত কাধই বিস্ময়জনক। 
কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই ।৫ 


আমি মনে মনে দক্ষিণেশ্বরাধিষ্াত্রী শ্রীদক্ষিণাকালিকাকে বন্দনা করিতেছি । গঙ্গাতীরে 
অবস্থিত দ্বাদ্রশ শিবালয়ের নিকট মায়ের বিশাল মন্দিরের কি অপুব শোভ1! মায়ের দর্শনার্থী 
মহন সহ যাত্রীর কোলাহলে মন্দির মুখরিত হইতেছে। মন্দিরের মধো বিগ্াজিতা আনন্দময়ী 
মাতার করুণা সহাম্তবদনে প্রকাশ পাইতেছে ।৬ 


আমি মনে মনে দক্ষিণেশ্বরস্থিতা শ্রীদক্ষিণাকালিকাঁর বন্দনা করিতেছি । মায়ের বিশুদ্ধ 
সান্নিধে আমিয় বিদ্বান ও সংশয়াঙ্থিতচিন্ত শ্রীমান্‌ নরেন্দ্র মায়ের নিকট শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও শুদ্ধাতক্কি 
পাইবার জন্য প্রীর্ঘনী করিলেন এবং তিনিই পরে বিশ্ববন্দিত মহান্‌ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 
হইলেন।৭ 


মনোরম দক্ষিণেশ্বরপুরে অবস্থিতা শ্ীকীলিক। মাতা ভবতীরিণীকে আমি বন্দনা করিতেছি। 
ছুস্তর ভবার্ণব হইতে মা-ই সর্বদা উদ্ধার করেন) তাহার পুণাক্ষেত্র দর্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষদেবের 
প্রকটকালে যে-সমস্ত বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, আননদময়্ী ত।হ দেখিয়া পরম আনন্দ লাঁভকরতঃ 
কত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন 1৮ 


পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরেব কীতি সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে । এই ভাস্বর ধামে পদ্ম- 
মধ্যে অবস্থিত শবর্ূপমহাদেবের বক্ষের উপর পাদপদা রাখিয়া স্ুশে|ভমানা সেই নিত্যা জগজ্জননী, 
সর্বেশ্বরী ও ভক্তজনকল্পবলী শ্রী্ীদক্ষিণাকালিকা দেবীকে আমি বন্দনা করিতেছি। তৎ্সহ 
অভীফলদাতা শ্রীরামরুষ্ণ নামক কল্পতরুকেও আমি বন্দনা! করিতেছি ।৯ 


মহানায়ক বিবেকানন্দ ও আধ্য।ত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্য 


অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্তমান বিশ্ব পরস্পর-বিব্দমান দুইটি বিশিষ্ট 
মতবাদ-কবলিত। উহাদের মধ্যে ধনতন্ত্ 
বৈষম্যের প্রস্ততি এবং সমাজতন্র-সাঁম্যের জনক 
বলিয়া কথিত। ধনিক-সম্প্রদায় শাসক ও 
শোষক এবং শ্রমিক-সম্প্রদায়_-শাসিত ও 
শোঁধিত বলিয়! বহুল-প্রচারিত। ধনিক-শ্রেণীর 
অন্তর্গত অনেকে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী 
আবার অনেকে নিরীশ্বরবাদী । 
শরমিক-শ্রেণীর অন্তভুক্ত কেহ কেহ আস্তিক ও 
পরুলোকে বিশ্বাসী আঁবাঁর কেহ কেহ ইহসর্বস্ব 
ও নাস্তিক । বর্তমানে প্রায় সমস্ত সাঁমাবাদী দেশ 
ও রাষ্ট্র ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাসী । 
অধিকাংশ সাম্যবাঁদীর ধারণা ঈশ্বর, আত্মা 
পরলোক, অদৃষ্ট, কম্ফফল ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী ধনিক- 
শ্রেণীরই উদ্ভাবিত, অমজীবিগণকে বঞ্চন। করিবার 
অমোঘ অস্ত্র। তাহাদের মতে সকল বৈষম্যের 
জন্ত অত্যাচারী ধনিক প্রভুরাই দায়ী, যাহারা 
হীন স্বাথ-পিদ্ধির জন্য ধরাকে ক্েদাক্ত করিয়া 
তুলিয়াছে! অতএব শোষণের অবসানপৃবক 
যথার্থ শ্রমমূলো ইষম ধনবণ্টন ও বাপক শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মাঁধামে আদশ সম|জ প্রতিষ্ঠাই সামা- 
বাদী শ্রমিক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য । 

গ্রকুতপক্ষে কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, 
অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদির ধারণাপমৃহ প্রচলিত 
মতবাদগুপির সুচনার বহু পূর্বেই এই ধরামগুলে, 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, দৃঢমূল হইয়াছিল। 
ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন হদূব অতীতের কোন কোন 
বিশেষ মুহূর্তে এ ধারণাগুলি প্রস্থত হইয়া 
জনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল বলিয়াই বছ 
মনীধীর অভিমত । তাহারা মনে কবেন, 


উন দ্ধ 


হহশবদ্ ৩ 


এগুলি বিশেষ-উদ্দেশ্ত-প্রণোঁদিত বিভ্রাস্তিকর 
কল্পনামাত্র নহে, পরস্ত প্রকৃত বস্তসংবাদী এবং 
উহ্বাদিগকে অবলঘন করিয়াই সর্বকালে মানুষের 
ধর্মচেতনা উদ্ভূত, লালিত, বধিত ও সার্থকতায় 
পর্যবসিত হয়! 

আধুনিক সাম্যবাদিগণ প্রভুত্-ও শৌষণ- 
মূলক ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সামাজিক 
অসামা ও অব্যবস্থার জন্য দ্রায়ী বলিয়া মনে 
করেন। স্থতরাং শ্রমমূলক স্থ্যম ধনবণ্টন- 
বাবস্কার দ্বারা সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্টা তাহাদের 
কাম্য। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়_ সকল 
স্তরের মাঙুষ শিক্ষা ও জীবিকা-অর্জনের সম্ভাব্য 
সকল সুযোগ লাভ করিবার অবশ্যই অধিকারী । 
কিন্তু অধুনা কি ধনতাস্তিক শ্বৈরশীসনে, কি 
ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক গণশ্বাসনে পুধোক্ত 
ঈশ্ববাধির ধারণাসযূহ অধিকাংশ জনজীবনে 
কুসংস্কারজ্ঞানে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে 
পরিতান্ক হইবার মুখে। পৃথিবীর প্রায় সবন্্ 
€হুসবন্বতা ও জড়বাদের রাঁজত্‌ বর্তমানে স্থাপিত 
হইয়াছে । আমাদের দেশে-_ ভারতবর্ষে এখনও 
অধিকসংখ্যক মাঙ্ষ কন্ত উক্ত ধারণাগুলি 
সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে করেন। 

অনেকে নাসিক কুঞ্চিত করিয়া যেন বিজ্ঞের 
স্তাঁয় বলিয়া থাকেন; ভীরতবধে এখনও বিজ্ঞানের 
আলোক ভাপ করিয়া গ্রবেশ না করিবার ফলে 
অধিকাংশ লোক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার 
বশবতী বলিয়া ঈশ্বরাদির ধারণা তাহাদের 
মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । কালক্রমে 
সুষ্ঠু বিজ্ঞানচর্ঠীৰক ফলে অবশ্তই ভাহীর। 
পুরোহিততন্তর ও গুকুবাঁদের কবলমুক্ত হইয়া 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৫) 


উক্ত ধারণীসমৃহ পরিত্যাগপূর্বক যথার্থ বস্তবাদ 
আশ্রয় করিবে। তাহারা যদি সুস্থচিত্তে স্থির- 
মস্তিষ্কে গ্রসিদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মতগুলির 
এঁতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা করেন, 
তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, এগুলির 
মূল বা উত্স হইল-চিরস্তন সত্য। উহা] 
সতাত্রষ্টাগণের অতীন্দিয়- ও দিব্যা-অনুভূতি- 
তিত্বিক। বেদ এক্প চিরস্তন সত্য; বৈদ্বিকতত্ব- 
সমূহ কেবল কতকগুলি শুষ্ক মতবাদমাত্র নহে, 
কিন্তু অপরোক্ষ অশ্থভূতি- ও অতীক্িয়্রজ্ঞ1-লব্ধ 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ অতীন্দরিয়- ও দিবা- 
ততদশখ মহাপুরুষগণ নিজ নিজ আবিতাবের 
ছার অতীতে ভারতভূমিকে বহুবার ধন্য 
করিয়াছিলেন । তাহাদের পৃত্সাঙ্গিধ্যে আদিয়াই 
বর্তমান ভারতবাসীর্দিগের অধিকাংশ পৃবপুরুষ 
উক্ত তত্বসমূহে বিশ্বাসী ও আস্বাসম্পন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য বর্তমান ভারতবাসী- 
দিগের অনেকেই উত্তরাঁধিকারস্তত্রে তাহাদের 
পূরপুক্ষগণের ধারানমরূণ ও মতানুবর্তণ করিয়া 
চলিতেছেন। 

প্রশ্থ উঠিতে পারে, অধিকাঁশ ভারতবাসীই 
যদি অনাতিনধর্মনিষ্ঠ, তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে বর্তমানে তাহাদের যেরূপ অধঃপতন লক্ষ্য 
কৰা যাইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? সনাতন 
ধর্ম অন্গসর্ণের ফলে যদি তাহার! সর্বতোভাবে 
অধঃপতিত ও হীনদশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
তবে সেই ধর্ম অনুশীলনের সার্থকতা কি? 
উত্তরে বল! যাইতে পারে সনাতনধর্মোক্ত 
তত্বগ্ুলি সত্যে গ্রদ্ধিঠিত হইলেও জীবনে 
সেগুলির যথাযথ অনুশীলনের অভাব এবং 
কালত্রমে পাশ্চাত্যের ইহসর্বন্থতা বা জড়বাদ 
প্রথমে কতিপয় ও পরে অধিকাংশ ভারতীয়ের 
মনৌরাজ্যে আলোড়ন হৃষ্টি করিয়া তাহাদের 
ধর্মবিশ্বাসে ও নিষ্ঠার শিখিলিতা আনয়ন 


মহানায়ক বিবেকানন্দ ও আধাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্য 
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করিয়াছে। যেকোন কাঁরণবশত: হউক, 
যখন ইহদবন্থতা ও ভোগবাদ ত্যাগের আদর্শকে 
গ্রাস করে, তখন সনাতন ধর্ম এবং তাহা হইতে 
উদ্ভূত ধর্মমাত্রই, এমন কি যে-কোন দন্ধ্য 
অশ্শীলন-শৈথিলো, বিশ্বাসবাহিতো, কর্থা- 
করণে, দৌজন্সম্পাতে, বকধায়িকতাশ্রয়ে 
হীনপ্রভ ও গ্রানিগ্রস্ত হইয়া জনজীবনকে 
ছিন্নতিন্ন করিয়া দেঁয়। অবশ্থা সনাতন ধর্ম 
সামগ্রিকভাবে প্রানিগ্রস্ত হইলেও চিরবিনষ্ট 
হইবে না। নিখিল বেদর1শিই সনাতন ধর্মের 
মূল। বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্ধ অধিকারিতেদে 
নিগুপ অখবা সণ্ডণ অঙ্গ ৭। ঈশ্বপ এবং প্রসঙ্গতঃ 
আত্মা, পরলোক ইতাাদি তর। মানবজীবনের 
চব্ম লক্ষা ত্রঙ্গ্দীন) ঈশ্ববুলাভ বা আত্মন্বরূপের 
যথার্থ অন্ইৃতি। সেঠ লক্ষে দৃ্ি স্থির রাখিয়া 
জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে পৃথিবীর 
যাবতীয় কখমম্পাদন কালে ভক্দমবে ঘ্বৃতাহতির 
হ্যায় পণুশ্রমে পরিণত হয়। বেদমুতি 
প্ররামরফের মতে ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের 
একমাত্র প্রত্তোক মানুষকে তাহার 
স্বভাব ও অধিকার অন্্পারে একনিষ্ঠভাঁবে 
কর্তব্য শাধনপুধক গেহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 
অগ্রসর হইতে হইবে। সনাতন ধর্ম ঈশ্বরলাভ 
বা আত্মান্টকৃতিকূপ লক্ষো পৌছিবার জন্য 
অধিকারিভেদে প্রবৃত্তি ও  নিবৃত্তিমার্গ 
অন্কুদরণের বিধান দিয়।ছেন। প্রবৃত্বিপাস্থগণ 
শান্্বিহিত কর্ণের অনষ্ঠান এবং শান্তবিগছিত 
কর্মের পরিহারের দ্বারা চিত্তশ্ুদ্ধি লাভ করিয়া 
ক্রমশঃ ইশ্বরলাভ বাঁ আত্মান্তভৃতিরূপ লক্ষ্যে 
অগ্রমর হন। নিবৃত্তিপন্থিগণ পুত্র, বিস্ত ও 
লোকৈষণারূপ মৌল জৈব ও মানসিক প্রবৃত্তির 
তাড়না একেবারে অনুভব না করায় ব1 অত্যন্প- 
মাত্র করায় শ্বার্থাভিসক্ষিমলক কোন কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন না। তাহারা শুদ্ধসত্তে প্রতিষ্ঠিত 


উদ্দেঠা ! 
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থাকিয়া আত্মরতি, আস্মারাম হইয়া বসন্ত 
ঝতুর ম্ভায় লোৌকছিত আচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দ- 
ভাবে ইতত্ততঃ বিচরণ করিতে থাকেন অথবা 
একস্থানে দীর্ঘদিন সাঁধনভজন ও তত্বপিপাহ- 
দিগকে অধিকারিভেদে যথার্থ ধর্মোপদেশদাঁন 
করিয়া থাকেন। শ্রীরামক্ণের ভাগবত জীবনে 
নিবৃত্বিধর্ম অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তাহার দিবা প্রেমপুত স্পর্শ ও সাহচর্ধে একদ! 
নাম্তিকভাবাচ্ছন্নপ্রায়। সংশয়বাদী, পাশ্চাত্য- 
শিক্ষিতণ্মন্যদিগের প্রতিভ্‌ নরেন্দ্রনাথ নিজ সত্তার 
পরমোতকর্ষ ও সারবত্তায় ধীরে ধীরে যুগ|চার্য 
মহানায়ক বিবেকানন্দরপে আত্মপ্রকাশ 
করিলেন। তিনি যেন তাহার শ্রগুক 
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে ৬ভবতারিণীর পৃজারী 
শ্রীরামকষ্ণেরে কোমল কমলহস্তে সন্ধ্যারতি- 
সমাঞ্চির গম্ভীর নিনাদ, দীর্ঘারাৰী কণ্ৃরূপে 
নিখিল বিশ্বের দিগংদিগন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 
করিতে লাগিলেন। শ্রীরামরুষ্ণের বিচিত্রভাবঘন 
সমগ্র সত্তাই যেন নবেন্দরনাথে বিলীন হইয়া 
তাহাকে রামকুফময় করিয়া তুলিল। তিনি 
সনাতনধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উদগাতা বলিয়া চিকাগো 
ধর্ম-মহীসম্মেলনে তথা সমগ্র পাশ্াত্যভূথণ্ডে 
অভিনন্দিত ও পুজিত হইলেন। সমগ্র বিশ্বকে 
তিনি আত্মার অযরত্বের বাণী শুনাইলেন, 
সর্বভূতে প্রেমময় ঈশ্বরের ওতপ্রোত অবস্থানের 
তত্ব প্রচার করিলেন, প্রতি জীবে অনস্ত 
সম্ভাবনা! ও দিবাধনিতা বিদ্যমান এবং মন্ুস্ত- 
মাত্রেই নিজ আত্মার দিব্য স্বর্ূপের অন্ুতূতি- 
লাঁভই জীবনের উদ্দেস্ট_-এই বার্তা উচ্চৈংশ্বরে 
ঘোষণা করিলেন। উক্ত উদ্দেস্টসিদ্ধির জন্য 
জনসেবামূলক নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরে পরাস্থবুক্তি- 
রূপে ভক্তি, তত্ববিচার ও বিষ্লেষণাত্মিক] 
জ্রানচর্চা এবং প্রাণনিয়মনার্দি যোগের রুচি ও 
সামর্ধ্য অহ্থসারে যে-কোন একটি, ছুইটি, 


উদ্বোধন 
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তিনটি বা সবগুলির স্মিলিত অনুশীলনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বুবার বলিয়াছেন। 
তিনি ভারতবাপীদিগকে পরানুবাদ ও পরান্ু- 
করণের মোহ ত্যাগপূর্ক ধর্মকেই জাতীয় 
জীবনের মেরুদগুজ্ঞানে ধর্মীশীলনের সহিত 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার সমন্বয়সাঁধন করিয়া 
পৃথিবীতে ধর্মদীনের ব্রতে উদ্ছুদ্ধ হইতে আহ্বান 
করিয়াছেন এবং তাহাঁদিগকে সবগ্রকার ভয়, 
জড়তা, দুর্বলতা, কাঁপুরুষতা৷ পরিহার করিয়া 
বজোগ্রণসম্পন্ন হইতে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। অজ্ঞ, মুখ, দরিদ্র ভারতবাদীকে, 
মেথর ও চগ্ডাল ভাঁরতব।নীকে “ভাই” বলিয়া 
সম্বোধন ও তদুপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে তিনি 
ভারতীয়মাত্রকেই শিখাইয়। গিয়াছন। তিনি 
নারীগণকেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি 
প্রাচীন মহীক্ূপী সতী ভারতীয় ললনা- 
দ্রিগের জীবনাদর্শ অন্দর করিতে প্রেরণ 
দান করিয়'ছেন। নরনাঁরীনিধিশেষে সকল 
মন্স্কাকে তিনি বেদাস্তের মঞ্জবাণী__আঁত্মীর 
সচ্চিদানন্দ ভুমা ও অন্য স্বনূপ হদয়ঙ্গম করিতে 
বিশেষভাবে বশিয়াছেন। পাশ্চাত্কে তিনি 
বারংবার নিবীশ্বরুবীদ বা জড়বাদ পরিহার 
করিতে উপদেশ প্রদীন করিয়াছেন। ইহসর্বন্থ 
ভোগবাদ ত্যাগপুবক আধ্য।খ্যিক দৃষ্টি সম্প্ধ 
না হইলে সমগ্র পাশ্চাত্য আগ্নেয়গিরির 
বিস্ফোরণজনিতি ধ্বংদের তাগুবলীলার ন্যায় 
এক মহতী বিনষ্টির সন্মখীন হইতে পারে 
এইরূপ সাবধান বাণীর দ্বার] প্রতীচীর মানুষকে 
তিনি সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। সর্ব ব্যাপারে 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করিলে ভারতবর্ষেরও 
যে অনুরূপ দুর্দশ! ঘটিতে পারে - এই কথা তিনি 
ভারতবাদিমাত্রকে পর্দা স্মরণ রাখিতে 
বলিয়াছেন। 

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা বলিতে বুঝায় 
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প্রতি মন্তস্কে যে পূর্ণতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, 
প্রণীলীবদ্ধ সাধনার ছারা তাঁহার বিকাঁশসাঁধন 
এবং ধর্ম বলিতে বুঝাস্ছ অজ্ঞান-আবরণ উন্মৌচন- 
পূর্বক প্রতি মন্তুয়ে অস্তরনণিহিত দিব্যসত্তার 
উপলব্ধি বাঁ অপরোক্ষ অশ্ভূতি। এ অন্ুভূতি- 
গ্রাঞ্চির জন্য পুৰোক্ত কর্ম ভক্তি জান ও 
যোগমূলক সাধনপদ্ধতির স্বকীয় রুচি£বণতা ও 
অধিকার অন্তযায়ী পথক্‌ মিশ্র বা সম্মিলিতভাবে 
দীর্ঘকাঁলব্যাপী একনিষ্ঠ অন্ুুণীলন অপরিহার্ধ। 
তাহার মতে লৌকিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান- 
অনুশীলনেরও মৌল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতি 
বাক্তিনিষ্ট পূর্ণতার আস্বার্দন বা বোধে বৌধ। 
যাবতীয় শিক্ষা ও ধর্মাঈশীলন তাহার মতে 
পরিশেষে দেবত্, দিবাভাব বা দ্িব্যপন্তার 
পরিপূর্ণতার মহাসাগরে অবগাহন করিয়াই 
পরিসমাণ্থ ও চিরবিশ্রান্ত হইবে, তাহার পৃবে 
নহে। অতএব ইহা! সুস্পষ্ট যে, বিবেকানন্দ- 
কথিত লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে ভ্র্ট হইয্রা) অথব] 
উহা] গ্রহণ না করিয়া আমর] যতই শিক্ষা ও 
ধনের অন্রণীলন করি না কেন, তাহা 
প্রতিদ্বন্দিতা, কলহ, জিঘাংসা, সব্ীর্ণতা, 
নীচতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানী অনর্থ প্রসব 
করিয়া বিশ্বের শান্তিভঙ্গ করিবে, এমন কি 
পরিশেষে সব্ধগ্রাসী ধ্বংসও ডাকিয়া আনিতে 
পাবে! বর্তমান পৃথিবীতে কি ধনতান্ত্রিক, 
কি সমাজতান্ত্রিক শীসনব্বস্থায় পৃধোক্ত লক্ষ্য 
ও আদর্শত্রষ্টতা স্‌ গ্রকট হইয়াছে; স্থৃতরাং 
তথাকথিত বছল-প্রুচারিত ও অন্ুশীলিত 
ধনতান্ত্রিক বৈষম্যবাদ অথবা লমা'জতাস্ত্রিক 
মামাবাদ্দ পৃথিবীতে আতাস্তিক মঙ্গল ও শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করিতে কখনও সমর্থ হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থাভিসদ্ধিকে সকল 
কর্মপ্রেরণার উৎস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 


মহীনায়ক বিবেকাঁনদ ও আধ্যাক্সিকতা-ভিত্তিক সাম্য 


২৩৯ 


আবার বাক্তিস্বার্থের সিদ্ধি ও পরিরক্ষণে 
আুকুল্য করে বলিয়াই সাধারণতঃ সমষ্টি-সবার্থের 
ম্ধাদা বুল পরিমাণে হ্বীকৃত হয়। কিন্ত 
্বা্থটি যদি জৈবিক, মানশিক ও বৌদ্ধিক__ 
এই ত্রিবিধ স্তরকে অতিক্রম করিতে না পারে, 
তবে তাহা পুনঃ পুনঃ পধীয়ক্রমে স্বৈরাঁচীর ও 
গণপ্রাধান্তের অভুথান ঘটাইবে। ন্বৈর 
শাসনের প্রভূত্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জর্জরিত হইয়া 
সমষ্িশামন বা গণশালন কেবল বর্তমানেই নহে, 
অতীতেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও 
হইবে। পুনশ্চ গণশাসনের শিথিলতায় 
বা নিরুদ্ধিতায় মাহসত যাক প্রবর্তিত হইবার ফলে 
প্রবল ছুবলের উপর অত্যাঁচাণ করিতে থাকিলে 
পৃথিবীতে বারংবার বাজতঙ্ত্র ও সীমস্ততন্্ 
প্রতিঠিত হইবে- ইহা সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃতিক 
নিয়ম বলিয়। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন। 
পক্ষান্তরে স্বার্থটি যদি উক্ত ক্রিবিধ স্তর অতিক্রম 
করিয়া যথার্থ আত্মস্বরপের অন্ুসন্ধিৎসায় 
নিরত থাকে, তবে তাহার মুলে থাকে ত্যাগ, 
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি দিবাভাবসমূহ। 
সনাতন ধর্ষের প্রতিভূ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার 
শ্রেষ্ট বার্তাবহ ও ভীষ্ুকার আঁচাধ বিবেকানন্দ 
অতীতের ধর্মচেতনায় বর্তমান বিশ্বে সামগ্রিক 
কল্যাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি উদার, সর্বজনীন, 
খুগোপযোগী চিন্তা ও কর্মসুত্রের সংযোজন! 
করিলেন। স্বরূপান্থুভৃতির জগ্ত ত্যাগের সঙ্গে 
সেবা 'আত্ুনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮ এই 
অভিনব চিশ্রা ও কর্মসথত্রটিকে আধ্যাত্মিকতা- 
ভিত্তিক পামোর ভিত্তি বলা যাইতে পারে। 
এই অপুব স্থত্রটি কেবলমাত্র সঙ্যাপী বা 
অত্যাশ্রমীর পক্ষেই যে প্রযোজ্য তাহ! নহে, 
পরস্ত যে-কোন বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই কি এহিক 
কি পারত্রিক সর্ববিধ কল্যাণলাভের জন্য 
প্রযোজ্য । ইহাতে একাধারে তিনটি বিষয় 


২৪৭ 


রহিয়াছে-_-আত্মমুক্ি, ত্যাগ ও সেবা। 
্ত্রী-পুরুষনিধিশেষে মন্ুযমাত্ই এই তিনটির 
অশ্নশীলনের ছারা নিজের ও সমাজের প্রভূত 
কল্যাণ সাধন করিতে এবং সামাজিক রাষ্ত্রিক 
তথা বিশ্বজনীন শাস্তি ও শুঙ্খল|পক্ষায় প্রত্যক্ষ 
ভূমিকা গ্রহণ করিতে মমথ হুইবেন। ত্যাগ 
ও সেবা আহ্মমুক্তি বাঁ ঈশ্বরাগ্ভূতিলাভের 
অনুকূল না হইলে যথার্থভাবে অন্তষ্ঠিত হইতে 
পারে না এবং তাহারা সীময়িক কল্যাণ সাধন 
করিলেও পরিশেষে বহুবিধ অনর্থ প্রসব 
করিবেই । আত্মস্বকপান্টভৃতিকপ লক্ষা হইতে 
বিচ্যুত হইলে পরিণামে দন্ত, দর্প, ঈধা, সন্কীর্ণতা, 
প্রভুতস্পৃহা, যশোলিপ্ণা প্রভৃতি আসিয়! মাহুষকে 
ত্যাগ ও সেবার আদর্শ হইতে বিচ্যাত করিতে 
পারে। অস্তদ্ধচিত্ত ব্যক্ির সেবার অন্পশীলন- 
বজিত আত্মমুক্তিপ্রয়াস৪ ণিদ্ল। আখ্মমূক্তি- 
রূপ লক্ষো মনস্থির করিয়া তাগ ও বার 
অনুশীলন না করিলে চিন্তমল বিদুত্িত হইবে 
না। চিত্তের মালিস্ত দুর্দীভূত না হইলে 
আত্ম্বর্বপাঁবধারণ ছুঃসাধা হইবে। 


বিবেকানন্দের অধাত্সচেতনায় সেবার 
আদর্শটি অভিনব ও পরমশ্রেয়েতাঁব-বিমণ্তিত 
হইয়াছে । পূর্বে অত্যাশ্রমিগণের মধ্যে 


ব্যাপকভাবে আত্মমুক্তির সহায়করূপে জনকল্যাণ- 
মূলক সেবাবৃত্তির অন্ুশলনের প্রয়োগ্নীয়তা 
তাদৃশ অমৃভূত হয় নাই। তীহারা ভজন-পুজন, 
জপ-তপ:, ধ্যান-ধারণা, তীর্থসেবন, শাস্ত্র 
শ্রবণ-মনন, ভাগবত-ভক্ত সেবন গ্ভৃতিকেই 
ভগবল্লাত বা আত্মমুক্তির গ্রকষ্ট উপায় মনে 
করিতেন। ণ্যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব 
পুজনম্*--এই তন্থসিদ্ধান্তটি ব্যবছাঁরিকভাঁবে 
সর্ষসাধাবণ্যে পরিপালিত হইবার স্থযোগলাত 
করে নাই। মনুস্চেতনায় ঈশ্বরপূজন ও 
জনকল্যাণমূলক করঃসমূহ পৃথক্স্তবীয় ধলিয়াই 


উদ্বোধন 


| 4০তম বধ--€৫ম সংখা! 


পরিগণিত হইত। “ব্রদ্ার্পণং ব্রন্মহবিত্র বানী 
ব্ষণা হুতম্‌। ব্রদ্ধৰ তেন গ্ভব্যং ব্্ধকর্ম- 
সমাধিনা” ॥--এই : ক্রিয়া-কর্ম-অধিকরণ-কর্তা 
প্রভৃতিতে  ব্রহ্ষকর্মনমাধিযোগে  ব্রশ্থদৃষ্টির 
কর্তব্যত্াঁজ্ঞাপক শ্রাভগবদ্বাক্য প্রক্তপক্ষে 
সর্বসাধারণ্যে বাবহারিক ও সামাজিক মর্ধাদা 
লাভ করে নাই। কর্ষে উপালনাবুদ্ধির 
আরোপ বা কর্য ও উপাঁসনায় অভেদবুদ্ধি 
শান্তসিদ্ধাস্ত হইলেও সমাজের সর্বস্তরে 
প্রতিকার্ষে উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের 
সবিশেষ উপযোগিতাঁর কথা বিবেকানন্দ ভিন্ন 
কেহই দৃটভাঁর সহিত প্রচার করেন 
নাই। ইহাই তৎ-প্রচারিত কর্মপরিণত 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত। কোনও মতবাদ কর্মপরিণত 
না হওয়া পর্যন্ত সার্ক হয় না। 
“সর্ং খলিদং ব্র্ষ”+_-এই সর্ববাঁপক শ্রুতি- 
বাক্যটিকে অপরোক্ষবোধে বিশ্রান্ত বা সমাপ্ত 
হইতে হইলে সর্বজীবের ও মন্ুষ্বের প্রত্যেক 
আচরণে আত্মদৃতি বা ত্র্ষধ্যানপরায়ণতার 
নিরন্তর অভ্যাস অপরিহার্ধ। এই জন্ত বিবেকা* 
নন্দের মতে নরে নারায়ণবৃদ্ধিতে, জীবে 
শিববুদ্ধিতে রুচিপ্রবণতা ও সামথ্য অনুসারে 
সেবা মন্ধুযমাত্রেরই অশেষকল্যাণপ্রদ্দ এবং 
্বীয় দিব্যস্থরূপাম্বভূতিলীভের একান্ত সহাম্নক। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্বামীজী কর্তৃক বিঘোধিত 
শিক্ষা ও ধর্মলক্ষণের অন্ততুক্তি পূর্ণত্ব ও দ্বেবত্ব 
মনুস্যমাত্রে পূর্ব হইতেই কি বিদ্যমান অথবা 
এ ছুইটি প্ররুতপক্ষে শূন্যগর্ত হুইয়াও তাহাকে 
শিক্ষা ও ধর্মে উদ্ধ,দ্ধ করিবার জন্য কি আহার্য- 
ভাবনামাজ্ম ? আরও প্রশ্ন এই, স্বামীজী-কথিত 
পূরৃত্ব ও দিব্যত্ব কি তাৎপর্ধতঃ ভিন্ন অথবা 
অভিন্ন? পুনশ্চ প্রশ্ন, এ ছুইটি যদি পূর্ব হইতেই 
মন্থত্তটে বিদ্ধমান, তবে উহাদের অভিব্যক্তি বা 
প্রকাশের ছারা কোন্‌ পরমার্থ দিদ্ধ হইবে? 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৭৫] 


উত্তরে বলা যাইতে পারে অদ্বৈতন্দো স্ত-দৃষ্টিতে 
জীবমাত্রে পূর্ব হইতেই পূর্ণত্ব ও দিবাত হুপ্ত 
অবস্থায় থাকে, সৃতরাং ম্নু্থমাত্রে উহাদের পূর্ব 
হইতে বিছ্মানতা অদ্বৈতবেদান্ত সম্মত; কিন্ধু 
উহার শৃন্তগর্ভ ্কইলে উহাঁংদর আহাধ ভাবা 
স্বায়িফলপ্রস্থ হইতে পারিত না। 
বিবেকাঁনন্দ-ক থিত উত্ত শিক্ষা ওধর্ম লঙ্গণাত্রন্ত 
পদাথছয় চিরকালই আব্বিকগচণের স্বস€বেছ্ 
সত্যরপে নিংসর্কেহে আত্গপ্রকাশ করিয়।ছে, 
করিতেছে ও করিবে । উক্ত পূর্ণত্ব ও দিবাত 
তাৎ্প্তি, ভিন্নও নহে! ২ দৈতবেদান্ত দুটিতে 


বস্তুতঃ 


জীব ও ব্রদ্ধে পার্মাথিক ভেদ নাষি। জ্্ 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্”গ বলিয়া সমহস, স্বগৃত- 
স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত তত্ব । অতএব 


তাহাকে পুর্ণ আখ্যা দওয়া ফাইতে পাখে। 
যাহা পুণ তাহা স্বরূপতঃ সবব্ধ্মালিম্থরহিত 
বপিয়া দিব্যও বটে, এবং একমাত্র ব্রহ্মই তদ্রপ, 
স্থতরাং পৃণত্ ও দিব্যত্ব তাৎ্পধতঃ অভিন্ন। 

অধুপা প্রচলিত সাম্যবাদ জড়ভিত্তিক : ঈশ্বর, 
আত্মা, পরলোক প্রভৃতির ধারণা তীতি- ও 
শরাস্তিৎমূলক বলিয়া আধুনিক সামাধাদিগণ মনে 
করিয়া থাকেন। তাহাদের স্বীকৃত ও বাঁখ।ত 
মতবাদে ত্যাগ ও সেবার আমর্শ ধনতন্ত্রের প্রতি 
ঈর্ঘা, ঘ্বণা, বিদ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা জস্কুচিত ও 
কলুষীক্কত ! সকল মঙুষ্বোর পৃথব্‌ পৃথক্‌ রুচিবোধ, 
প্রবণতা, স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীন মতাঁমত- 
প্রকাশের ক্ষেত্রে বু বিধিনিষেধ আরোপিত 
হওয়ায় প্রচলিত সাম্যবাদ যাল্ত্রিকতায় ও 
ত্দসারিগণ যন্ত্রে পর্যবসিত। সকল ম্ম্ুস্কের 
সমান স্থযোগ, সমান অধিকার কেন গ্রাপা, 
একজন কেন অপরকে অতাচার ও শোষণ 
করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিবে না, ইত্যাদি 
ওহ্বের সহুত্বর প্রচলিত সাম্যবাদ দান করিতে 
অপারগ 
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মহ'নাঞ্গক বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্য 


২৪১ 


সব্কাঁলে সর্বত্র, সকল পদার্থে ও জীবে 
বেদান্তোক্ত এক অখণ্ড সচ্চিদানন হরদ্ধ বা আত্মা! 
ওতপ্রোতভাবে বিছ্ঞমান- এই তত্বটি গ্বামী 
বিবেকাণন্দ তাহার আনম্থুকবণীয় বাগঙ্গী ও 
অকাট্য ঘুক্তি- প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। 
বাবহারিক দশা অতিভ্রম করিয়। পাঁরমাধিক 
দশ।য় উপনীত না হওয়া পর্যস্ত আলোক-অন্ধকাঁর, 
শীত উফ, ভান-অজ্ঞান, সুথ-ছু-খ ও ভূতি দ!ন্বিক 
বিষয়সমূহ এবং উহাদের তন্ভতিগুলি সত্য 
বলিয়াই গ্রাফ়শ: সকলে মনে করিয়া থাঁকেন। 
নানাবৈচিত্াপুর্ণ বিশ্বচ৫5র পরমাথতঃ সত্য 
না হহলেও বাবহাচতঃ ভনুত বলিয়া বে হই মনে 
করেন না। [নাখল অক্ষাপ্ড পনাঁতন, পূর্ণ, দিব্য, 
চেতন, অৎ্য় আম্মা বা ব্রদ্মে ভধান্ত বা ক্গিত 
হইয়!& বাখহাব্দশায় সত্য বই মিথ বলিয়া 


কখনও গুতীয়মান হয় না। জন্ম মৃত, 
ইহলোক-পরলোক,  বদ্ধন-মুক্তি, পাপ-পুণ্য 


বাবহারিকভাঁবেই সতা, পারমাথিকভাঁবে নহে-_ 
ইহাই বোঁদক সিগ্ান্ত। ৬ই সিদ্ধান্তে যে সত্য 
তাহা স্বামীজীও প্রত্যঙ্গ ও অথগুনীয় মুক্তির 
দারা প্রতিপার্দন করিয়াছেন | ব্যবহারিক 
দশ] হইতে পারমীথিক দশায় উপনীত হইবার 
সম্ভবতঃ মবশ্রেষ্ট উপায় স্বামীজীর মতে প্রীস্ 
অধিক।ংশ ব্ভিব পক্ষে যেহেতু তাহারা 
পরিনিম্পন্ন অদৈত-তত্বে কুপ্রতিষঠিত নহে-- 
তাত্বিক জীবব্রদ্ষেবে অভেদীম্ৃভুতিলীতের 
অঙ্গীভূত কদ-পরিণত বেদান্তবাদের অশ্রয়- 
গ্রহণ। তত্বিক জীবব্রঙ্জাভেধজ্ঞান নীরাঁয়ণ- 
জ্ঞানে নরের বা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা কা 
পূজার মধ্য দিয়া কোনও এক শুত মুহূর্তে 
অবশ্াই সকল কল্পনাকে অতিক্রম করিয়! 
সাধকের নিকট স্ুপবি্ফুট হুইবে। প্রতিটি 
মান্য আপনাতে নিগৃঢ় ওপনিষদ আত্মস্বরূপ 
অনুন্ধানের জন্য স্বামীজী-গবরতিত ও ব্যাখ্যাত 
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কর্ম পরিণত বেদান্তবাঁদের নিরলল ও অকুত্রিম 
অনুশীলনে ঘত্ববান হইলে বাবহারিক ও 
পারমািক দুষ্টিতঙ্গীর মধো একটি অনবদা শৃঙ্খলা 
ও সামগন্ত গড়িয়া উঠিবে, ঘৃহা৭ ফলে এক- 
নীড়াবস্থিত পক্ষিণাববদিগের ভাঁয় বিশ্বর 
অস্তগৃত সকল আঙ্ষ্বর-এক পরম নিয়, 
শাহ্তিময়-দৈহিক ও মানসিক ক্রম-বিবাশের 
£কুষ্টতম শ্ুযোগ-প্রাপির একান্ত "নকুল 
পরিবেশ ও আশরয় বচিত হহবে। 
জড়বাদমুলক সাবা প্রত্পঙ্গীর ধনতান্থিক 
বৈধমাদুরীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে 
বলগাযাগের আশরয়গ্রহণও 
শ্বীকার করে।  পক্ষাঙ্গবে ধনভঙ্কমুপক 
শ্বৈরাচার সধল মহযোর আজ্ুবিক|শের জন্য 
অত্য'বশক দাবিগুলিকে মধা!দা ও দীকৃতিদ।ন 
না করিয়া নিজ ভূত ও স্বাথকে হৃতভিষিত 
বাখিবার জন্য ছুবল অসহায় সাধারণ মাভিদ- 
দিগের উপর নিধাতন ও উংপীডন চালাইতে 
দ্বিধাবোধ করে না| প্রচ্লিত সাম্যবাদ ও 
ধনতন্ত্র জৈবিক মানসিক ও বৌদ্ধিক স্তর- 
সমূহে আপনাদিগকে অগপরুদ্ধ করিয়া রাঁখে 


নীতিগতভাবে 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্ম সংখ্যা 


বলিয়া এবং এরূপ রাখা ছাঁড়া তাহাদের 
গতাস্তর নাই বলিয়া সর্বস্থখনিলয়,। সব- 
সশয়চ্ছেদী, সর্ববাপনার পরিনিবাণরূপ ও 
সর্ববন্ধানপ্ডরাবক অতীন্দ্িয় (সই পবাঁবর 
পুরুষের পরম পদের সন্ধান প্রদান করিতে, 
জীবনের চরম লক্ষা দেখাইাতে একান্তই অক্ষম । 

“একমেবাদ্িতীয়ম্‌”, &সর্বং খহিদং ত্রক্গ” 
হতাদি শ্রর্িবাকা অন্পম ও অচিস্তম্পয় 
সামাপ্র,তষ্টার ছার অবারিত করিয়া দিয়াছে। 
বর্তমানমুগোপিযোগী শিববোধে  জীবসেবার গ 
কম্-পরিণত বেদান্ত গচার . করিয়া 
মহানীঘক শামী বিবেকীণনা আধ্াছিকতার 
পথে সকলের সঙ্গে নিজের একত্বকোধের 
মাধামে লামোর ভিিস্থাপন কবিয়া গিয়াছেন। 
একমান্র ইহার বিশ্বের 
সকল মাই্টথই নিজ নিজ দিবা ও পূর্ণ 
স্বীপেব উপলব্ধি করিয়া সর্বমানবের চিব- 
বাঞ্থিত শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতে 
এবং সামগ্রিক ভাবে মানবজাতিকে উহা 
লা. ভর প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতে সমর্থ 


হহবে। 


আংশ্রয়েই ভ্রুশঃ 


ব্যাকরণ-কথা 
[ পূরান্নবৃত্তি ] 


শ্রীকালীঞ্জী 'ন চক্রবর্তী 


খুষ্টীম ১৪শ শতকের মধ্যভাগে সুপ 
বাকরণ প্রণীত হয়। প্রণেতা ছিজ পন্মনাত 
দত ছিলেন মিথিলার ভে!র গ্রামের অধিবাঁশী | 
পাপিনির ভিৰিতে রচিত এই বা|করণ 
অঙ্টাধাায়ীর সুত্রাদিরই সবলী+ত বপাঁ়ণ- 
পকপ। ইহাতে অনুল্ধত সংজ্ঞা বিজ্ঞান ও 
আষ্টাপায়ীর অনন্ূপ। অন্য অনেক বাকরণের 
তপনায় ইহাতে ভাষ্য বান্তিকের মতালগত্য 
অধিক লক্ষিত হয়। স্থত্রংখ্যা নৃানাধিক 
বিভিন্ন সংখা! ২৭৯৮ হইতে ৮৪৪ 
পর্যন্ত পাওয়া যাঁয়। বিষয়-বিদ্কাপ ভাা- 
শিক্ষার অ্কৃন। কারক, বিভক্তি, সমাস ও 
তদ্ধিতপ্রকরণ অন্তিশমন প্রাঞ্জল ও পরিপ।টী। 
মিখিলায় রচিত হইলেও বঙ্গদেশেব খুসনা, 
যশোহর। নৈহাটি ও ভাটপাড়াত্েইে ইহার 
প্রদলন সীমাবদ্ধ । পন্মনাভ হ্বয়ং ইহার 
বুন্থিকাঁ | অবশ্রে্ঠ বাখা।তা বিষ: মিশ্র । 
হাহাব বাঁখাঁর নম সুপন্মমকরন্দ। ইহা 
২।টি বিন্দুতে (অর্থাৎ বিভাগে) বিতক্। 
পদ্দনাভ ব্যাকরণের সম্প্রদায়-নিষ্পতি করিয়া 
গিয।ছেন। 

১৫৬০ 


২৮০০ | 


খু্াকে কোচবিহানের রাজা 
নরনারায়মের নির্দেশে পুকষোত্তম তটাচার্য 
বিছ্ধাধাগীশ এয়োগ-রত্মালা নামক ব্যকরণ 
রচনা করেন। ইহাতে উত্তম গ্রয়োগ-্প 
বছুনমৃহের সমীবেশ ঘটায় এইগপ নাম। 
পাণিনি ও কাতত্ত্রের হাব] প্রতীবাছ্বিত এই 
বাকরণে কাতন্ত্রের প্রতি আগ্ুগত্যই বেশী। 
করেক স্থানে চান্দ্র-মতও গৃহীত হইয়াছে। 
ইচ্ছা সতত বৌদ্ধ গ্রচ্থাদি হইতে উদ্ধৃতি-প্রদানেও 


পুপষৌ কমের মহধি* আগুহ দেখা যাঁর । এই 
বাঁকরণের আরও একটি বৈশিগ্া পদ্াময়াতা । 
দমগ্র কুরপাঠ মূলত: বিভিন্্র ছন্দে শিবদ্ধ 
কতকগুলি গ্লোক বা কারিকার মমি । এই 
শ্লোক গুলিকে নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশে বিভক্ত 
করিয়া এক একট পথক স্ত্ধ কল্পিত হইয়াছে। 
কেবল স্র(ংখহ নং, ইহাত রুহি ভাগ অনেক 
স্থলে শ্রেকাখ্ুক। বঠমানে ইহাই সববুহত 
ছন্দোৰ বাকরণ। বিশয়-বিল্কাপ সংস্কৃত 
শিক্ষাথীর সবিশেষ অনকুল। 

গৌডীয় বৈষ্ণব সমাজের পুজ্যপা “ছয় 
গৌষইর অঙ্ঠতম শীজীব গোস্বামী (১৫১১ 
১৫৯৬) খু্ায় ১৬শ শতকে শেন দিকে 'হবি- 
নামামুচ ব্যাকরণ রচনা করেন । ইনি বিখাত 
কপ-মনাঁতনের ভ্রাতৃশ্পু্ এবং অদ্ধিতীয় বৈ 
পণ্তিত। পরম ভাগবত সনাডন গোদ্বামী 
সর্বপ্রথম £ই বাহরবেন ষে একটি সংক্ষিপ 
রুপ প্রস্থ কবেন ত হার 'অবল্ধনে প্ীজীবের 
এই ব্যাকরণ বরচিত হয়। ইহ অর্বগরধান 
বৈশষ্টা সবত্র এবং টদীহরণার্দিতে,। বিশেষত; 
সজ্জ(ণচন।য় যতদুর সম্ভব হসি এবং তদাতিসঙ্ষিক 
দেব-দেবীর শামের বাবহার। ব্াাঁকরণের 
পাঠ নেগুযাঁর স্বযোগেশ যাহাতে কনাম 
উচ্চারিত হয় সেই উদ্দেশে এই পরিকদ্ধনা। 
মোট কুত্রসংএশ ৩ ৯২। মুলত; পাণিনি এবং 
কলাপের অগগপরণে খঠিত হইলেও ইহাতে 
পাঁণিনির প্রত্যাহা€ গৃহীত হয় নাই। তৎ- 
পরিবর্তে কলাপের সিদ্ধবর্পাঠই ইহাতে 
জন্ঙ্থত। স্বলবিধ্হে পাশিনি-স্ৃতুই অবিকঙ্গ 
এবং কোথাও বা লামান্ত পরিবনসহ উতদ্ভৃত। 


২৪৪ 


পানিনি হইতে আরন্ভ করিয়া স্বপন্প পান্থ 
বিস্তৃত ব্যাকরণ-ক্ষেরের যাঁভীয় প্রধান গ্রন্থ ও 
বিশিষ্ট মতাদিন আলোচণ। !ূর্কক রস্তি হইলেও 
ইহার বৃন্তংশ অঠি গ্রাঞ্ল ভবিনামাজ্মক 
সংজ্ঞার সমাবেশ করিয়াও প্রায় প্রতোক 
স্বলই মেই অব অংঙ্ঞাত কাতম্থীধ এ পাখ্নান 
সংজগ নামও প্রদু হইয়াছে । ফলে নূতন পংজ্ঞর 
বাবহাঁবজনিত অন্ত বব সম্তাবশ[ এখানে খুবই 
কম। নুন সংজ্ঞার ক্ষেতে সণ্জ্ঞীর বাকরণগত 
হন র সঙ্গে সংকর নিদেশ ক নামের অধি চাকা 
চিলি রুণ! 5 ৮ ক্রিশাকপাপ- 
রা টি প্রঠি ঘহদূর সম্ভব লক্ষা র|খা 
হইয়াছে । নিতান্ত নার” কেবল দেব দেবীর 
নাম ব্যবহার করা হম নাই ! 
অষ্টাধ্যায়ীর ন্ু্গুপিকেও মহংজ ভাঙা 
শিক্ষা উপযোগী বিষয়-বি শীস-ত্রমে সঙ্গিত 
করিবার একট! প্রস্ট্টোও যে এই যুগেই আব 
হুইয়াছিল ভাঁচাব প্রথম গুমাণ ধ্মকীঠির 
কিপাবতা" বাকরণ। ইহাঁব অধ্যায়গুলির 
নাঁম 'অবতার' | প্রথমে সংভব্তার, পবে ক্রমে 
সংহিহাবত|র, আব্যয়।বতার 
ইত)দি। খু্াণ ১২শ শতকের শেবভাগ অথবা 
১৩ শএ+কের প্রাগ্ভ ইহার রটনা-কাল। এই- 
জাতীয় প্রচ্ষ্টোর পরবতীফল বিমল সবৃ্ধতীর 
'ূপপ ব্যাকরণ, বাম১ন্ের প্রক্রিয়া কৌমু্?) 
ভট্টোজি দীক্ষিতের 'বৈদ্বাকরণ শিদ্ধাগ্থকৌমুদী? 
এবং নাপায়ণভট্রের 'প্রক্রিয়া-সর্বন্ব' কুপমালা 
এবং প্রক্রিয়াকৌমুশী প্রায় একই সময়ে (খুষ্টায 
১৫শ শতক) রটিত। বূপমালাব গ্রকরণগুলির 
নাষ মালা, যেখন -সংশামালা, অজগমালা 
ইত্যাদি । কাঠা€ও মনে ইচ্ছার ব্রচনা-কাঁল 
১৩৫ থুষ্টাব্বর পথে ন' | বপাবতার ও কপ- 
মালার তুলনায় প্রপ্য়া-কৌমুদী অধিকতর 
প্রণিদ্ধ এবং গ্রামাশিক। পরবর্তী পিষ্ধান্ত- 


বভক্ষ্যবতার, 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ধ--€৫ম সংখ্যা 


কৌমুদীর ভিত্তি এই প্রক্রিগাকৌমুদী । ইহার 
একাধিক টী?1 বর্তমান । অন্কদ্দেশে এক বিখাতি 
পঞ্ডিতবংশে বাম জে? জন্ম । 

এইসব ক্ষেত্রে কিন্ত পাঁণিনির সমস্ত সুত্র 
আগবিত হয় নাউ এুয়োজনবোধে সুবিধা 
মপারে অনে5 হুর বাদ দেওয়া হইশাঁছ। 
ভটোনির [9 এইজাতীয় সশ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ! ইহ:ত কিন্ত আষ্টা্াধীর কোন স্ত্র 
বাঁদ দের্যা হষ প1ত, পবন্থ হিমুনি বাঁকরণের 
সমস্থ তত ও তথা একাধাঁ.র সম্মিলিত করা! 
হইয়াছে । প্রক্রি ।স্র্বন্েত আষ্টাাযীর স্মস্ত 
স্তর গ্রক্রিখাশিবদ্ধ করা হইয়াছে। ২৭ খণ্ডে 
পিভন্ত এই প্রক্রিখা গ্রন্থের রচয়িতা মালাবারের 
চন্দনকবুগ্বান শিশাপী নাগা়ণ ভট 
১৬ ৬খুঃ অপ, | সিদ্ধাশ্ুকৌমুদীর পরে রচিত 
হইলেগ গ্ুণগব্িয় ইহা শিক্দীন্তকৌদুদীকে 
অতিক্রম করিতে পারে না| 

বাগৃণসী-বাশী মহা রাষ্ত্রী ব্রন 
লক্ষীপপ্ধ ভটেব ওএসে ভট্োদির 
ভীগার জীবধৎকাপ একমতে 
১৫৭০ ভুইজ্ে 


(১৫৬০- 


পণ্ডিত 
জন্ম । 
১৫৫ ১৬৩০ 
গু) অভ আন্গমতে ১৬৩৫ । 
তিনি নানা শ'সত্ে পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি শব্জকৌস্ভভ। প্রৌটষনোরমা ( মিদ্ধান্ত- 
কৌমুগীব টাচা), ধাতুপাঠ-নির্ণয়। শিক্গাচ- 
শলণবুলি, ক্রিগাপদ নিঘণ্ট« প্রভৃতি বুচনা 
করেন। শব-কৌন্ত? অগ্টাধ্যায়ীর ক্রম।সযায়ী 
হুত্রব্যাখ্য।  ভাহারপ দক্ষিণভাদতীয় ছাত্র 
বরদরীঙ্জ সিখান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ- 
স্থ্ূপ 'পিঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী”। 'িধাপিদ্ধান্তকৌমুণী' 
এবং 'সার্-দিদ্বীকৌমুদী? রচনা করেন। 
ভটোজির ব্যাকরণ-চাকে কেন্ত্র করিয়া 
তীয় পুত্রপৌন্রাদিক্রষে. এবং তাহাদের 
শিখাপ্রশিষ্য ও গ্রন্থাদির টাকা-টীগ্নণীকার 
সহ যে বিরাট ব্যাকরণ-সম্প্রদায় গড়িয়! উঠে, 


ব্যাকরণে 


জৈযষ্ঠ, ১৩৭৫] 


ভাহার প্রভাব অস্যযপি বিগ্যমান। ইহাকে 
দুক্ষেপে পাঁণিনীয় “কৌমুদী-সপ্প্রদায়” বল! 
ঘাঁয়। ভট্রোজির পৌন্র হরিদীক্ষিতের ছাত্র 
১৭শ..৮শ খু শভাবীয় নাঁগেশ হট এই 
সম্প্রদায়ের শেষ অেষ্ঠ পণ্তিত। ইনি মারাঠী 
আাক্ষণ। সীতাঁবা জেলার তাপগ!৪ নামক 
স্থানে ইহার জন্ম । প্রয়াগের নিকটে শঙ্গবের- 
পুরেবু বাঁজা বামবর্ণী ছিলেন নাঁগেশের শিল্কা, 
£ছারই প্রধান সভাপণ্তিতন্ধপে নাগেশ নানা 
দিদয়ক গ্রন্থাদি রচনা করয়া গিমাছেন। 
বসে কাশীতে ক্ষেতরসন্নযাদ অবসগ্থন- 
পূরক অবস্থান-কালীন তাহার দেহনাগ হয়। 
ইহা ১৮শ খৃঃ শতকের প্রথম পানের ঘইন]। 
কোনও স্বত্ব বাকপণ রচনা! না করিলে 
তিণি বাঠকরণের নানা বিশ্বে এব" ব্যাঁকনু৭- 
দর্বনে বিশালকাঁয় একাধিক গ্রস্থের প্রণেতা । 
ইচ্চাদদের মধ মহাঁভাম্ব-প্রদীপের এউন্দ্যে ত'- 
টাকা (এক কথার নহাঁভাগ্-প্রদীপোদ্দো।ত? ) 
পিদ্ধাস্তকৌমুদীর বৃহৎ ও লঘু ভেদে শ.নু- 
শেখবু'টী গা, পিরিভাফেন্দুশেখর' এবং ব্যাকরণ" 
দর্শন বৃহৎ, ও লগু ভেদ “বৈগ়াকরণ-পিদ্ধাপ্ত- 
মু), 'পমেশতুম্জুষ।' এব' 'ক্ফোটবাদ' সবিশেধ 
উরনেখযোগ্য । 

বহুদশী ভট্োজির বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- 
কৌমুদী পূর্ণাঙ্গতা এবং বিষয়-বিন্যাপের দিক্‌ 
দিয়া পূর্বতী সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
হইলে৪ স্র্লতীয় শ্রেঠ নয়। ইহা অনেক 
স্বলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তো বটেই, 
অনেক পণ্ডিতের পক্ষে ছুধাধা। স্থানে 
স্বানে তিনি এমন সব বিষয়ের বা আপোচনার 
অবতারণা করিয়াছেন যাহা বুঝিতে হইলে 
পর্ববর্তী স্থত্রের এমন কি অষ্টাধ্যারীর স্থত্র-বিস্তাঁণ- 
ক্রম লগদ্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার । কোথাও স্বীয় 
অভি প্রাঞ্ন তিনি এত স.ক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন 


শো? 


ব্যাকরণ-কথা 


২৪৫ 


যে, তাহার বাসন] বা ইঙ্গিত-ময়ত! তীক্ষুবুদ্ধি 
বহুদর্শ ভিন্ন অপরের নিকটে নিক্ষল। নম্র 
বাকরণ-সমুদ্র মন্থন কৰিয়া তিনি যে অমূৃচ 
আহরণ করিয়ছেন, বল! বাছুপা তাহা তিনি 
সংকর সকলের নিকটে অনামাস লন্ধ রূপে 
উপশ্থীপিতি কবিতে পারেন নাই। 
কলাপ, মৃগ্ধাবোপাদি অহ ব্যাকরণের তথ' ন্যায় 
দর্শনাদি শান্্ের জ্ঞান বাহীত অন্পূর্নতাবে 
সিদ্দাপ্ত্টীমুদীকে অধিগত কৰা অসন্ভব বিলে 
এমন কিছু অত্াক্তি হয না। যেট কথা ইহা 
যেমলউ হইত পারিত ঠিক তেননটি হয় নাউ, 
অর্থা, বঙ-মকাজ্িত চবধ উত্কর্প লাভ 
করিতে পারে নাই, তাই ইহার প;র আবার 
ইহারই সংপীঞত ক্ধপায়ণ লঘুকৌ গুদী প্রহৃতির 
আবিঠান ঘটয়াতে। কারণ এই যুগে বাস্তব 
লক্ষা সণল্‌ সংক্ষিপ্ত অখঠ সমগ্র বাকরণ- 
রচনার দিকে । 

পাণিনির পরবর্তী বৈঘা'কধণদের মধো কেহই 
শব্দ বিজ্ঞান-বিশযে পাণিনিনিরপেক্ষ বিশেষ 
কোনও মৌনিকতার পরিচয় দিতে পারেন 
নাই। তবে কেহ বি'়্-বিন্ভ।পে, কেহ বা 
নূতন নৃতন শজ্ঞ।বিধানে। আবার কেহ ব. 
হরর সধলীকরণ উত্যাদিতে ধিছু কিছু 
অভিনবন্তের সৃষ্ট করিয়াছেন মার) শব্ধ- 
ঘটিত মৌলিকত1র অভাবের প্রধান কারণ 
পাঁণিনির পবে সস্কৃত ভাঁগা নানা কারণে 
নিজের ন্বীভাবিক * জীবশীশক্তি হাপ্গাইয়া 
ফেলে। আর পাঁশিনিও স্বীয় অলৌকিক 
প্রতিঠা বলে এই ভাষার এমন দর্বগ্রামী 
বাঁকরণ রচনা করিলেন যে, উহার পরে নৃতন 
করিয়া বলিবাঁর মনা বিশেষ কিছুই আর বাকী 
রহিল না। পাঁপিনি-তন্্ের দ্বারা শিষ্ট ভাঁষা 
চিরতধে সর্বতৌভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া রহিল। 
এই অবস্থায় পরবর্তী বৈর়াকরণদের পক্ষে 


বসব: 


৪৬ 


উহারই ভিত্তিতে নৃতন নৃতন সবলতর 
ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্থতভাঁষা-শিক্ষান 
পথ সুগম করা ভিন্ন অন্ধ কিছুই করণীদ 
ছিল না। এই কারণে কত অল্প সময়ে 
এব কত সহজ উপায়ে এই কার সথাসা 
করা যায় তাহার পরীক্ষা-নিবীক্ষাতেই 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-_€ম সংখা! 


ইহাদের সমস্ত বিগ্তা, বুদ্ধি ও প্রতিত| 
নিরোদিত  হইগ্লাছে।  পাঁণিনি-পরবত্তী 
ব্যাকরণ ধারার ইতিহাস মৃঙ্গতঃ এই 
প্রচেষ্টারই ইতিহাস, যাহার শেষ পরিণতি 
বিাসাগর মহাশণ-রচিত বাঁকরণ কৌমুদী- 
জাতীয় গ্রস্থে। 


অবারিত দ্বার 


শ্রীকালিপাস রায় 


ছুয়ার রেখেছি খুলে অবারিত দ্বাবে 
যার খুশি 0ই যেশ প্রবেশিতে পারে ? 
এ ঘরে ছুদণ্ড রহি মোরে সঙ্গ দিয়! 
মরমের কথা তার যায় সে বলিয়া । 
পশিবে ঝড়ের ঝংপ্টা পুশিবালি বহি 
মেই ভয়ে দ্বার রুধি কেমনে বা রহি। 
আ.সংন কখন কোন অবাঞ্ছিহ জন 
সেই ভয়ে রুধি নান পার-ষাভায়ন 
আসে শাস্ত্রী মাসে মিস্ত্রী, শিপ্পী কবি কুলি 
নকলেরই তরে আম দ্বার রাখি খুলি । 
ধৈর্ঘ ধরি শুনি আমি সবার ভ্ভাষণ 
সকলেরে দিই আমি লমান আন । 
ছন্গ্ডের অতিথিহা কোথ। চঙ্গে যায় 
পঙ্নচিহ্ন রখে যায় মোর আঙ্জিনার়। 


নিবেদিতার মমাজচিস্তা 
[ পূর্বাবৃত্তি ] 
অধ্যাগিকা স'স্তবনা দঃশগপ্ত 


নিবেদিতার মতে এই সমন্বযেই বিবেকানন্দের 
জীবনের গভীর তাঁৎপর্ধ | নিবেদিতার মতে ধর্ম- 
মহামভায় বিবেকানন্দ যে অ্থৈত মতবাদের 
প্রগর করেছিলেন তাঁর মুখা বাণী হ'ল এইট যে, 
বড ও এক- একই সতোর প্রকাশ । এ শাণীর 
নিবেদিভাঁর মতে যুগান্তকারী তাখপধ আছে। 
এই বাই বিবেকানন্দের সমন্থয়-সাঁধনের স্বর্ণ | 
নিবেদিতা এই বাণীর যে ভায়া রুচনা করলেন 
তা হ'ল--]1 018 20809 21/0 7১8 0206 1) 
10068] 19 52008 01115, 61)01) ১6 19 1:08 
20117001988 01 01১101]) 151059,. 0১9৮ 81] 
[00095 01 0715 8]1 100065 01 ৪0:0216, 


91110109089 01 07:6861077) 51101) 8716 1)0108 
078811888100.৮১ জীবণে যেকোন পথই 
সত্যাগভূতির পথ যে-কোন উপাসনাবিধি, 
যেকোন কর্মবিধি, যে কোন সংগ্রাম, সর্বপ্রকার 
গজনমূলক কর্ম মাছষধকে একই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ 
করবে। তাহ'লে আর কোন কিছুই লৌকিক 
থাকে না, কোন কর্মই 56০0]8: নয়। সকল 
কমই আধ্যাত্মিক। বিবেকানন্দের ভাষায় 
1৩০৫. 18 ৪৮675 80108) 5105159186 5181] 
9809 6০ 800. 17100? [75 15 
&]168ণুড 10 ৪5 ০275) 5৪ 60০090817৮১ 
10. 55৩7 16611081” নিবেদিতান ভাত £ 
শব০ 1980050001080061076) ৪5680 
880:60 800 90018 110 18007 2 6০ 


ঢঙে 20 00509৩৮1860 15000068, 


শপ ীসসপি ০৯ি 





১::09171506 ড7918 ০6 58201 ৬15৩%8- 
280৯--৬০1, [১ [00299000190 


145 15 1611 76118100-২ তখন শ্রম কর]) 
এবং প্রাথনা কা এ উভয় কারের মধো কোন 
পাথকা থাকে না। যেকোন কঃই পুণাকর্ম। 
কর্ম আর উপাসনা তখন এক ও অভিন্ন হ'য়ে 
দাডায়। মান্চষের সেবা আর শিবের পুজায় 
কোন পাথকা থাকে না। সেজন্বা সাধুর কুঠিয়ার 
মাতা, দেবাগয়ের মতো কারথানা আর খামার 
তগবৎ-*জার মন্দির হানে দাডায়। নিবেদিতার 


ভাবায়_10 1717) 009 এ০7051১0) 88৪ 
১৮০০১১ 616 ছি005৮ 80৭ 6009 1510 815 8৪ 
09820 06 9062183 101 009861060০0 
161) 0100, 85 6008 051] 01 078 0700 0৮ 
619 ৫০০: 01609 69200118”৬ বিবেকানন্দের 


কাছে এমন কৌন ক্ষেত্র নেই যেখানে 
ভগবানের মন্দির নেই। মাহ্ষের সকল কর্ম, 
জীবনের যে-কোন ক্ষেত্র, মানুষের সকল চিন্তা- 
ভাবনা, আশা, আক।জ্কা, তার স্মাগ-সংসার- 
গৃহ সকগই পবিত্র পুণা, সব পুণ্যতীর্ঘ। 

আর এই যে সারা জগত্ময় পবত্র তীর্থ 
তান্স দেবতা হ'ল মানুষ | বিবেকানন্দের ভাষায় 
মানবপ্রককতির মহিমার অন্ত নেই: 
10158 0১৪: 81০1 ০01 বনু 2৮616! 
৬6 85 6109 £:88061 9008. 00071868 8100 
13001798 ৪15 1006 8৮88 00 6009 0001001999 
06580. 10191 ] ৪.” বৃদ্ধ এবং খৃষ্ট প্রভৃতি 
দেবমীনবগণ সেই অনস্ত মহিমা সাগরের এক 
একচি তরঙ্কমাত্র। 
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৪৮ 


এ এক অপুর্ব বিশ্বজনীন প্রস'দযুক্ত নৃতন 
ভীবনবাদ। প্ররুতপক্ষে এ হ'ল অপূর্ব এক 
মানবতাবাদ বা মানব ধর্ম। এ ধরহশাস্্র 
পুরোহিত" মন্দিরনিরপেক্ষ এক জীবনধর্স, 
সেখাঁনে মাণবের মগাদা মবাধিক। সেচন্ত এ» 
সকল মানুষের, জীবনের সধীবস্থীয় অবস্থিত সবল 
মীশগষের ধর্ম_ অন্যাসীর আব।র গৃহস্থের, ধর্ম অয়ী 
মাঁচুমের ভাবার কমার, নল্লীর। আমিকেখ 
কষকের | তসজন্য এ ধ.ছ। কেশ বিশেষ হু বধাবর 
স্থান নেই, ঘর ক্ষেতে বিশেষ অধিকারের বাণ 
এখানে অচল। এ ধঞ্জে আছে সকল যানুষেএ 
সমান আধক|র, আবু এতে আছে »কল মাতিধের 
সমান গফোজন। এ ধরণের বাথ হ'ল-_ কেউ 
ছোট নয়, বেউ ওুচ্ছ নয়) কেউ পাপী নয়১২- 
মক্লেরই ঝড় হবার এবং মহৎ হবার অস্ত 
লম্তাবণা আ।ছ।” এর চেয়ে ঝড় আশার থাণা 
মানধের কাছে আর কি আছে? যে সামান্ত 
মাধ দিন আনে দিন খায়, যে ভুল করে, 
প্রলোভনে গ্রণোভিত হয়, সেও জানবে তার 
সামনে মাথা তুলে উঠে দড়াবার অনন্ত সম্তাবপা 
আছে, তার সামপে অনস্ত আশ1। সে মুক্তির 
দগ্ধ দেখে নী, বৈরাগ)সাধন: পথ তর পথ নয়, 
কিন্তু সেও দেখবে স্জেহ্ত সে ছোট নয়। তার 
সামনে যে বর্ম, ত।ই তার জীবনকে অনেক বড় 
কবে তুলতে পারে, জীবনের সব মহিমা, সবল 
এষ্বর্য তাঁর সামনে তুলে ধুতে পাবে সেই 
পথই তার অ্রয়ের শধ। সাধারণ মাঙঈষের 
পক্ষে এর চেয়ে ঝড় আশার বাণী আর কোন 


ধর্মে, আর কোন জীবনবাদে নেই। সেজন্য 


এ ধর্ম এক সর্বজনীন কল্যাণ-ধ্। এর লক্ষ্য 
বহুজনমথখায় ব্ুজনহিতায়, এব লক্ষ্য বৃহত্ের 
কল্যাণ, বৃহতের মহৎ কল্যাণ। 

ম্জেন্ত সকল অত্যাচার, শৌধণ, বৈষম্যঃ 
বিশেষ সুবিধা-অবসানের একটি ইঙ্গিত এতে 


উদ্বোধন 


[45তম বর্ষ €ম সংখ্যা 


আঁছে। এ ধঙ্জ নিরবের ধর্ম নয়, এর ফলশ্রুতি 
মানবসমাজের “আমূল পরিবর্তন । সেজন্ 
এ একটি আহ্বান কখের, শত্তির, কপাস্তর- 
সাধনের, নুতন জীবনগঠনের | প্রৰ তপঙ্ষে 
বিবেকানন্দ জগৎকে এই রূপান্তর সাধনের 
কথা, নৃতন জীবনগঠনের বাণ শোনাচ্ছে 
আবিভূতি হয়েছিলেন_ তিনি হুস্পষ্ট বলেছেন : 
এ] 00856 8, 27648888103 6178 দ। 0210) ৮1510] 
1] ড)]] 


10100 0818 109 6106 [6৮10২ 


800 
[10 ঠ])6 


16101107686] ৮11] 00108 08৮ 0৪৮] 801 


09116 চচ111)006 169] 


৪.0168661 26100000 ৪2 ৪2029 ০01 


(060), 11076৩ ১816 60 17610]0 0215 
16619 77৮8, 
79610) 8 মাশবিক অধিকারে ভিত্তিতে এক 
নৃতন সমাজ চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন এক 


মানবতার মহানগর? | 


1. 006 7006 810-77800 


এই যে নুতন ধমাঁজ চেয়েছেন তাপ 
সেখানে শুধু র।জনৈতিক বা অনৈতিক মুভ্িই 
প্রাপ্য হবে না, প্রাপ। হবে সবাপেক্ষী অধিক 
ভাবনৈতিক বা মানস স্বাধীনতা । কারণ 
মানসক্ষেতহে চরম স্বাধীনতাবিকাশেধ সবাঙ্গীপ 
স্যেগ-_এ হল তার জীবনবাদের মুখ্য কথা। 
নবযুগে হৃতন পৌধোহিত্র গুসার লঙ্গয 
করেছিলেন শিবেদিতা এবং সে সঘ্ধে 
আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন-এ 
কথা গুবেই আলোচিত হয়েছে। বিবেকীন্নও 
সবগুকার পৌবোহিত্য এবং মানসঙ্গেত্ে 
যাস্ত্রিকতা ও 190858880এ-এর বিরোধী 
ছিলেন। এরকম সমাজের বিক্ু্ে 
বজ্রক তুলে একস্থানে তিনি বলেছেন; 
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4080. 680 109 081190. ৪ 800196 0100 
19 1071080 1) 20 82276288801 100910 110 
৪78 1108 10008 01 019, 1108 11191553 
[060010995 1116 0989 01108100189 ? [0 
0%] ৪০0০$চ: (89 %01117” যে 
সমাজে মান্য যন্ত্রের মতে! সে সমাজে কোন 
কলাণ হ'তে পারে না। কারণ যন্েব ভাঁল- 
মন্দ কোন চেতনাই লেই। তার দৃচ অভিমত 
শট 05: 000780195890১ 
০091) 60 ০0 স্004 1001)91]19ণু 1705 0709,8 
90096 অ1]] 800 10611106009 ঠ080, 60 
10 ৫০০] ৪৪ 80 806007006107,”8 সেজন্য 
চার নিদেশ “০*10169585) ৪০৭০ 070৪ ম5৪০105৪ 
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৪001 


20 [0 01011010170) 


01160101989. 01001) 89 08.13,5 
সুতরাং একপ্রকার মুক্তির শর হিসাবে অপর 
প্রকার দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার 
করেননি । সেজন্য মাহষের সবপ্রকার মুক্তি, 
খবাঙ্গীণ মুক্তির আশ্বীদ তাঁর বাণাতে আছে। 
এরই জন্য আজ মানুষের সংগ্রাম তীর হয়ে 
উঠেছে । এদিক দিয়ে আমরা একটি এতি- 
হ!দিক মহামুহূর্তে রয়েছি। আমাদের মানস- 
ুক্তিংক ধ্বতারাস্বনপ সম্মুথে রেখে রাজনৈতিক 
হ *দনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করতে 
পা কি না--এ প্রশ্নের সমাধানের উপর আজ 
আমাদের ভবিষ্যৎ নিতর করছে । আজ রাজ. 
নৈতিক স্বাধীনতা আমরা অনেক ক্ষেত্রে অজ্জন 
করেছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছু কিছু লাভ 
করেছি। কিন্তু ভাবনৈতিক বা! মনের স্ব!বীনতা 
আগ বিপন্ন হয়ে উঠছে বলে অনেক মনীষীই 
মনে করেন। সাম্যবাদী রাঁষ্টে বিবেকের 
হবাধীনতা স্বীকৃত নয়, সে-সকল দেশে আজ 
একনায়কতন্ত্রের আধিপত্য ! ধনতাস্ত্রিক দেশে 
যগ্র-উৎপা্দনকারী একচেটিয়া ব্যবসাদারদের 





&€ এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পুর্বে মনীষী 4১13০55 
নুএয]ত ভারতের দৈনিক 4১০০1092828 9901065-য় 
বিশদ জালোচন| করেছিলেন। 


নিবেদিতার সমাজচিস্তা 


২৪৯ 


আধিপতা আজ ব্যক্তির কুচি পছন্দ সবকিছু 
নিয়ন্ত্রণ করছে। সেজন্ত অজ মানব একটি 
নৃতন পথ খুঁজছে যাঁর মাধ।মে সে সাম্যবাদের 
সঙ্গে গণতান্তিক বাবস্থার সম্মিলন ঘটিয়ে এমন 
সমাজ গঠন করতে পারবে, সেখানে মানুষের 
স্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা-_রাঁজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
এবং ভাঁবনৈতিক স্বাধীনতা মিলবে । এই 
সর্বঙ্গীণ শ্বাধীনত[র ভিত্তিতে বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শ গঠিত। সেজন্য ভবিষ্কতের মানুষ 
একদিন না একদিন এই মুক্তির বাঁণীকে খুজে 
নেবে। অস্ততঃপক্ষে যেদিন তাঁর রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হবে, 
যেদিন মনের সর্বাঙ্গীণ খাঁধীনতার জন্য তার 
স'গ্রাম তীব্র হবে, সেদিন যুক্তকরে সে এই 
বাণীকে বরণ করবে। 

নিবেদিতা তর দুরগ্রসারী গভীর অন্ত দৃষ্টি 
দিয়ে এসব ধেখতে পেয়েছিলেন। সেজন্াই 
তিনি বিবেকানন্দকে ৮1071897৮04 1707090 
01 8,178 0110 01191” বালে ঘোষণ] কবে 
গেছেন। এ কেবল তাব গুরুপুজ! বা ভক্তির 
আভিশয্যের দরুন বলা অতিশয়োক্তি নয়। 
গভীর অন্তর্দুটি সহ বৈজ্ঞানিক বিঙ্সেষণের 
মাধ্যমেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে- 
ছিলেন। একথা আমাদের উপরের আলোচনায় 
প্রমাণিত। নিবেদিতা আধুনিক কালের প্রণবতা- 
বিশ্সেষণ সহাঁয়েই সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন 
যে, বিবেকানন্দের মধ্যে এই নূতন কাল আর 
এক নব-পর্ধায়ে পৌছে গিয়েছে । তার চোখে 
বিবেকানন্দ সেজন্য ইতিহাসের মহাঁনীয়ক, 
ধার মধ্যে ইতিহাসের এক যুগ হ'তে 
আর এক যুগে আবর্তন ঘটেছে। সেদিক দিয়ে 
একা বিবেকানন্দ ইতিহাসের এক মহাক্রান্তি- 
কালের এক মহা-ইতিহাদ। এদিকে আমাদের 
দুটি আকরধণ ক'রে নিবেদিতা! সুস্পষ্ট বলেছেন__ 


২৫০ 


[0069], 18 ঢো£0৮ 06 01280 60186 00৪ 
357900878 20006116106500 09 ৪, 61810816100 
হো 0718167101১ ৪৪ 16 ্ম6৪, 60 06 
08৪৮৮ বিবেকীনন্কে তিনি দেখেছিলেন 
ছু'টি যুগকে, অতীত আর বর্তমানকে, নিজের 
মধো সমানভাবে ধারণ করতে । সেজন্য তাঁও 
বিশ্বাস হয়েছিল যে, বিব্কোনন্দের গুদশিত পথ 
অবলগ্গন ক'রে ভবিষ্ততের আগমন ঘটবে 
হুশৃঙ্খলীর সঙ্গে । শান্তিপুভাবে ক্রান্তি কি কবে 
দমতব হ'তে পাতে তাঁর নির্দেশ বিবেকানন্দের 
সমন্গয়বণির মধ্যে ছিল। আজ অবশ্য এ 
বিয়য়ে আমাদের »নেহ জাগে। মনে হয় 
এখনও বিভ্রান্তি আছে । এবং এজন্ধ আমাদের 
অনেক সংগ্র।ম এখনও বাকী । মনে হয় অনেক 
পথবিপথ ঘুরে, অনেক সংগ্রীমাশেষে তবেই 
মাচুষ বিবেকানন্দের মধো উত্তীণ এই নৃতন 
ইতিহাসকে খুজে পাবে। জানি না, খগ্ডকালের 
মধো সীমাবদ্ধ আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে এ 
বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত দেওয়] সম্ভব কিনা। 


অতীত ইতিহাসের যুগ" বিচার 


শিবেদিতাঁর মতে কৌন যুগকে বুঝতে হ'লে 
তার পুববতী যুগগুলিকে মৃর্ভ ক'রে দেখা চাই। 
আমাদের এই আধুনিক যুগের পুবততী তিনটি 
যুগ হ'ল পাশ্চাত্যে প্রাচীন মধ্য ও নৰ জাগরণের 
যুগ, ভারুতে বৌদ্ধ, পৌরাণিক এবং মুসলমান 
যুগ। এ সকল যু'গও উদার মানবিক ভাবধারা- 
প্রচারের প্রয়াস হয়েছে। খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম, 
বুদ্ধের করুণার ধর্ম, ইসলামের ভ্রাতৃত্বধর্ম, 
পুরীণের ভাগবত ধম_-এ সকল তারই প্রমাণ। 
হিন্দুযুগে ব্রাহ্মণের বিশেষ স্থবিধা স্বীকৃতি 
পেয়েছে। বৌদ্ধধর্ম নৃতন কিছু নয়, বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত সামাভাৰ বা গণতন্ত্রভিত্তিক 
হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে 
সর্বজনীন ভাবধারা বৌদ্ধ এবং যুসলমান যুগে 
বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে 
ভারতে এই ছুইটি হ'ল জাতীয়তার দুইটি যুগ। 
(5818 1188 0০0 চ০ £2988 09108 
01 25860081165, 60৪ 00010158800. 609 
15)02000980.৮ ) কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে 


উদ্বোধন 


[ ৭০তম বর্ষ- «৫ম সংখ্যা 


এই সকল পূর্ববর্তী যুগে ধর্মীয় কুমংস্কার বাঁরবাব 
জয়ী হয়েছে এ সকল উদার ও মহৎ মানবিক 
ভাবধাঁরাকে প্রতিহত ক'রে। কিন্ত আজকেব 
যুগ ধমীয় কুসংস্কার হ'তে মহামুক্তির যুগ, 
আজকের যুগ মকল ধর্ম, সকল শাস্ত্র, সকল 
বিধিবিধানের উপর মানবতার প্রাধান্তের যুগ । 
এখানে নিবেদিভা 'েকুলারবাদদের” জয়গ|দে 
মুখর | ধর্ম যার জীবনের প্রধান উপজীব। 
তার মুখে সেকুলারবাদের এই গুশস্তি বড 
তাত্পর্ষপূর্ণ। নিবেদিতার মতে বর্তমান যুগ 
সেকুলারবার্দের জয়যাত্রাব যুগ, কাঁবণ সেকুলাঁ*- 
বাদ মানুষের মাঁনস-মুক্তির উপায়, মানবতাঁবে 
জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার সহায় । সেজ" 
আজ আমরা সেকুলীরব1দেব নিন্দা করব ন' 
এই দেকুলারবাদের অতি প্রয়েজন। নিবেদিত, 
এ প্রপঙ্গে হার শ্বভাঁবশিদ্ধ আবেগের সঙ্গে 
বলেছেন, “40 0০09৮ 6000 185৮ 6৮0. 01 
761181008 &00 9091] 1776]5008 19 6917৮ 
৭591) ৮৮ &00 6170 10198, 01001610308116, 
19915 25100 6 
৪60011007 


009, হান 09৮10নিস], 


15 60. 8100,09 110  &1010])1 
01100 00681108800. 6010519109116থ 0 1৭ 
সম)1018 01 6109. 1790901110 00100161 
আজকের দিন জাতীয়তাবাদের দিন, সেজন 
সামাজিক কুসংস্কার ও সক্কীর্ণতা যা জাা' 
হতিকে বাধা দিচ্ছিল সেগুলি পরাহও 
করবে সেকুলারবাদ। আজকের জাতীয়তা 
ভিত্তি ইহবাদ। 

নিবেদিতার মতো ধর্ম ভিত্তিক জীবন বাব, 
তার পক্ষে এগ্রকাঁর ইহবাদের জয়গান কি 
ক'রে সম্ভব? এর মধ্যে কি যৌক্তিক "সঙ্গতি 
নেই? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই এক্ষন্ব 
যে, তিনি বেদাস্তে বিশ্বাসী, এবং বেদীস্তমতে 
188001%0 এবং 810658] এহিক এবং 
আধ্যাত্বিকে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গের 
বিস্তারিত আলোচন1 “নবধুগাচার্য বিবেকানন' 
অধ্যায়ে করেছি এবং “ভারতের লমাজাদরশ 
শীষক পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের এ বিষয়ে 
বিস্তৃততর আলোচনার গ্রয়োজন হবে। (ক্রমশঃ) 


মার্টিন লুখার কিংগ্‌ 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


একটি মানবসেবার্ভ মহৎ জীবন বিনষ্ট হইল। 
মহাঁমতি এব্রাহাম লিঙ্কনের মতো বিশ্বপ্রেমিক 
মহাক্সা গান্ধীর মতো! উদ্দারহদয় নিগ্রো নেতা 
ডক্টর মার্টিন লুখার কিংগ. গুপ্ত আততায়ীর 
এলিতে নিহত হইলেন । এমন অমায়িক মীনব- 
বন্ধ লৌকসেবককেও পাশবিক হিংসাঁর কবল 
পড়িয়া ঈরম নির্ধাতন ভোগ করিতে হয়, হা] 
সত্যই বিশ্ময়কর। গত ৪ঠা এপ্রিল আমেরিকা 
ুক্তবাষ্টরের দক্ষিণাঞ্চলে মেমূফিস শহরে সংঘটিত 
এই নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদে দারা পৃথিবী ঘেন স্তব্ধ 
হইয়া গিয়াছে। নির্দাতিত মেম্ফিন শহরের 
মেখনদের প্রতি অন্যায় অবিচাঁবের প্রতিকার- 
কল্পে অহিংস মংগ্রাম চালাইতে তিনি তথায় 
আপিয়াছিলেন। রেভারেগ্ড কিংগ. ছিলেন 
নহাহ্বা গাঁ্বীর অহি“স সত্াগ্রহ নীতির একজন 
একনিষ্ঠ মন্থলারী। এই নীতি অবলগ্ধন করিয়া 
তিনি বহু স্থানে বহু বিজ্জয় লাভ করিয়াছেন। 
হার বিশ্বান ছিল এবারও তিনি জয়লাভ 
কবিবেন। কিন্ট সে জয় জীবিত থাকিয়া তিনি 
দঁখিতে পাইলেন না। হয়তো তাহার জীবন- 
এতের সম্যক মিঙ্গির জন্য তাহার এই আত্মা- 
তির প্রয়োজন ছিল। বিধির বিধান বড় 
দুধোধা! মতা, সততা, ইশ্বর-বিশ্বান এবং 
নিবস্বার্থ মানবসেবা হইতে যে শক্তি বিকশিত 
হয়, তাহা এই ৩২ বৎসরবয়স্ক ধর্মযাজকের 
চরিত্রকে বিশেধিত করিয়াছিল। জীবনে ভিনি 
অনেক লাঞন! ভোগ করিয়াছেন, অনেক 
নিপীড়নের সন্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু কখনও ভয় 
পান নাই, নিজের আদর্শ হইতে পিছাইয়া 


আসেন নাই। দেশ.বিদেশে তাহার শত শত 
অঙগরাগী বন্ধু ছিল। আগমেপ্রিকার নিগ্রোজাতির 
আশা-আকাজ্ষার তিনি ছিলেন বহুজনন্নীরুত 
প্রতীক। সংখাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকাঁনরাঁও 
তাহার চবিত্র-খক্কিকে অস্বীকার কৰিতে পারি 
না। তাহার মতবিরোধী যে কেহ ছিল না এমন 
নয়_ শ্বেতাঙ্গদের মধো ছিল, কৃষ্ণকায় তাহার 
স্বজাতীয়গণের ভিতর ছিল। 'ব্লাঁক মুসলিম" 
দল তাহার অহি-স নীতিকে পছন্দ করিত না । 
কিন্ত এসকল সন্ধে মার্টিন লুথাঁর কিংগ, 
আমেরিকা যুজবাষ্টে একটি কল্যাণশক্তির স্থ্টি 
করিয়াছিলেন। ১৯৬৪ সাঁলোতনি যে নৌবেল 
শাস্তি-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
বাস্তবিকই যোগা বাক্তিতেই সমপ্পিত হইয়াছিল। 

আমেরিকা যুক্তপাষ্টের জঙ্গিয়া রাজোর 
আটপাণ্টা শহরে একশতবৎসবরু পুরাতন নিগ্রো 
ক্লীতদাপ আমলের কবরস্থানে কাভার শেষঃভা 
গত ৮ই এপ্রিল দেডলক্ষ লোকের উপস্থিভিতে 
সমাধা হয়। রেনাবেও্ড কিংগ-এর মাতামহের 
কবর এই স্থানেই রহিয়াছে । আমেরিকার 
নকল অঞ্চল হইতে সমাজেব দরবস্তবরের 
গ্ররতিনিধিবা তাঁর অমর আম্মর প্রতি 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে এ দিন আটপাণ্টায় 
আসিয়াছিলেন। যুক্তবা্ট্রের সরকার তাহার 
প্রতি শৌকপ্রকীশের জঙ আমেরিকার 
উড্টীন জাতীয় পতাকা অরধ্ণবনমিত করিবার 
আদেশ দেন। ইহার আগে মাত ছুই জন 
অ-সামরিক আমেণিকাঁন নাগরিকের মৃত্াতে 
এই সম্মান দেখানো হইয়।ছে। ১৯৫৯ সালে 


২৫২ 


আমেবিকাঁন সিভিল ওয়ারের শেষ জীবিত 
সৈনিক অতিবুদ্ধ ওয়ালটার উইলিয়মূস্‌ মারা 
গেলে জাতীয় পতাকাকে আধাআধি নাঁনানে 
হইম়াছিল। সালে মিসেস ইলিনর 
কজভেপ্টের মুড্তাতেও এরূপ করা হয়। ছুট 
জন স্ুপ্রদিদ্ধ বৈদেশিককেও আমেরিকান 
সরকার এইভাবে সম্মান দেখাইয়।ছেন। ইহারা 
ছিলেন ১৯৬১ পালে ইউনাইটেড, নেশনস্-এর 
সেক্রেটীবী-দ্দেশারেল দাগ হাথারশে।ল্ড, এবং 
স।লে ব্রিটেনের প্র।লন প্রধানমস্থী 
সার উইন্স্টন চাঁচিল। 

মার্টিন লখাঁব কি-গ্‌, জিয়া রাজোর 
আটলান্ট! শহরে ১৯২৯ সালের ১৫৯ জান্মারি 
নিগ্রো পরিবারে জন্ম গ্রঠণ করেন। তাহ।র 
পিতা একটি স্থানীয় নিগ্রো ব্যাপটিস, গির্জার 
ধর্মযাজক ছিলেন । আ্যাটলান্টার স্কুশ ও কলেজে 
মার্টিন শিক্ষালাভ করেন। ছেলেবেপা হইতেই 
তাহার ভিতর ধর্মীচরাগ অন্ুপ্রবি্ই হয়। 
আমেরিকা যুজরাষ্টের ধোডশ প্রেপিডেণ্ট 
মহাপ্রাণ এব্রাহীম লিঙ্কন একশত বৎসর আগে 
আমেরিকার দাঁসপ্রথা তুলিয়া দিয়া নিগ্রো- 
জাতিকে যে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা 
পরবতী কাঁলে নিগ্রোগণের অগুগতিকে বিশেষ 
সাহাধ্য করিতে পারে নাই, দাসপ্রথা নিষি্ 
হইবার পরেও ১০০ বৎসর ধৰিয়া শ্বেতাঙ্গ 
আমেরিকানরা নিগ্ৰোগণের অগ্রগতির পথ 
নানাভাবে অগ্রশস্ত করিয়। বাখিয়াছে। শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, আধিক অবস্থা, সামাজিক উন্নতি, 
রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি সব বিষয়েই বাঁলা- 
আদমীরা সাদাচীমড়ার মানুষের চেয়ে পিছাইয়! 
আছে। মাঝে মাঝে কোনও কোনও নেতা 
এই শোচনীয় অন্গীয়ের প্রতীকার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৃহৎ জনমণ্ডলীর অসহান্থু- 
ভুঁতির চাপে সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রস্থ হয় নাই। 


১৭৯৬২ 


১৯৬৫ 


উদ্বোধন 


[4০তম বর্-_৫ষ সংখ্যা 


অবশেষে ধীরে ধীরে নিগ্রোজীতির মধো 
আত্মান্সত্ধান আসিয়াছে, এই অগ্তায়েব 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাঁহস জন্মাইয়াছে, নিজেরা 
নিজের পায়ে দীড়।ইয়া নিজেদের ছুঃখ-ুর্দশা 
দূর করিবার আগ্রহ সষ্টি করিয়াছে । তরুণ 
কালেই মার্টিনের প্রাণে স্বজাতির জনা মমতা ৪ 
সেবার আগুন জলিয়। উঠে। 
তিনি হাহার পিতাঁর গির্জায় একজন প্রচারক- 
রূপে নিযুক্ত হন। এই গিজা! হইতেই কয়েন 
বৎসর পরে তিনি কম্বুকণ্ঠে সমগ্র আমোরকা, 
জাতিকে লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন ঃ 

আমেরিকা, তুমি পথভ্রান্ত হইয়াছ। তুমি 
তোমার ১ কোটি ৯ লক্ষ ভাইকে পদদলিত 
করিয়াছ। ভগবান কল মানুষকেই সম" 
কবিয়া স্ট্টি করিয়াছেন শুধু এক নির্বাচিত 
গোষ্ঠীকে নয়, শুধু খেতকাঁয় মান্তুষকে নয়--সকপ 
মান্গধকে । আমেরিকা, জাঁগো-_নিজের লক্ষো 
ফিব্রিয়া এস |” 

কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া মার্টিন কিছু- 
কালের মধেই ডক্টবেট, লাভ করেন। সঙ্গে 
সঙ্গে জনসেবা এবং ধর্মপ্রচারও চলিতেছিল। 
ত্হার ভাষশগুলি ছিল যেমন চিন্ত।পণ তেমনি 
আবেগ- ও উদ্দীপনা-ময়। তাহার কণ্ঠম্বর চিল 
জলদগম্ভীর, যুতপ্রায়কেও সন্ভীবিত 
কর্সিত। ১৪৫৪ সাঁলে ডক্টর কিংগ, আলাবামা 
বাজ্যের মণ্টগোমারি শহরে একটি গির্জার ধর্ম 
যাজক হন। ১৯৫১ সালে তিন বিবাহ করিয়া 
ছিলেন । তাহার সহধমিণী করেটা (00£666% ) 
ছিলেন সবভাবে হার জীবন ও আদর্শের অম্ভু- 
গামিনী। ডক্টর কিংগের শোচনীয় মৃতার ছুই দিন 
পরে টেলিভিশনে দাংবাঁদিকগণের নিকট বিবৃতি 
দিবার সময় তাহাকে যাহারা দেখিয়াছে তাহারা 
এই মহীয়সী নারীর নত্্র প্রশান্ত মৃ্তি কখনে' 
ভুলিতে পারিবে না। প্রেসিভেন্ট কেনেডির 


১৯৪ ৭ সাঁছে 


উহা 


জৈষ্ঠ, ১৩৭৫] 


মৃত্যুর পর তীহীর পত্বী জ্যাকুইলিনের ধীর স্থির 
চেহারার কথ! মনে পড়ে । জ্াকুইলিন কেনেডি 
ডক্টর কি'গের শেষরুতোর দিন আটলান্টীয় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। করেটা ও জ্যাকুই- 
লিনের পরস্পর সাক্ষাতের ছবি সংবাদপত্রে 
বাহির হইয়াছিল। বড হুদয়স্পশী। 

ডক্টর কিংগ. ১৯৫৯ সালে আটলাণ্টায় 
ফিরিয়া আসেন এবং ভীহার পিত!র গিজ্গায় 
সহকারী ধর্মযাঁজকের কাজে ব্রতী হন। ১৯৬০ 
মালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংন-নীতির আঁদশে 
তিনি একটি ধর ও সেবা পুতিষ্ঠান গঠিত 
করেন। উতিষধ্যে তিনি কয়েকটি বইও 
লিখিয়াছিলেন । বইগুলি বহু সমাদব লাভ 
করিয়াছে । আমেরিকাঁন নাগরিকদের হ্যাঁষা 
অধিকার হইতে নানাভাবে বঞ্চিত নিগ্রো- 
জাতিকে তুলিবার জন্য ডক্টর কিংগ. অনবরত 
অহিংস সংগ্রাম চ[লাইয়া গিয়াছেন। 

ডর কিংগ. আমেরিকার বাহিরে নান। দেশে 
ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সমাঁদরও পাঁভ করিয়াছেন। 
ভাটিকানে পোপ হইতে আরস্ত কবিযা দেশ- 
বিদেংশর বনু মনীষীর সহিত্ত বিভিন্ন সময়ে 
তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হ্ককয়ছে। জাঁতি- 
বৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ দূর করিয়া কি শ্বেতকাঁয়, 
কি ক্চকাঁয় সকল আযেরিকান সত্য ম্থায় ও 
সেবার আদর্শে এক সম্মিলিত কলণাণময় সমাজ 
গঠন করিয়া তুলুক, ইহাই ছিল রেভারেগু 
মার্টিন লুথার কিংগের জীবন স্বপ্ন । 

ভট্টর মার্টিন লুখার কিংগ. গত ফেব্রুআারি 
মাসে গির্ভায় ভাষণ দিবার সময় প্রসঙ্গত: 'নিজের 
মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি করেন। উহা 
হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ 
শেষ কৰিব। তিশি বলিয়াছিলেন : 

“আমার মনে হয় কখনও কখনও আমাদের 
প্রত্যেকেরই চিন্তে ভবিষ্ততের সেই দিনটি সম্বন্ধে 


মার্টিন লুখার কিংগ. 


৫৩ 


একটি বাস্তব চিস্তা জাগে- যেদিন আমর! 
মকল জীবনের অপ্রতিরোধ্য মৃত্য নামক 
ব্যাপারটি দ্বারা নিপীড়িত হইব। আমি মাঝে 
মাঝে আমার মরণের কথা ভাবি, আর 
মানসচোখে জ্ঞাসে আমার দেহস্তকাঁবের 
ছবি। একটা বিকৃত অস্বাভাবিক ভাবে যে 
এই ভাবনা মনে জাগে তাহ] নয। 

“কখনও কথন নিজেকে জিজ্ঞামা! করি, 
আমাগ মৃতাধাপরে আগার বন্ধুদের কাছে 
আমার সঞ্ন্ধে আমি কি কথা প্রতা।শা করিব। 
আজ উহ্বাই তোমাদের শুনাইয়া যাইব । 

“আমার সেই চরম ফিনে যদি তোমাদের 
কেহ উপপ্থিত থা:কা তো জানিয়ে। যে, আমি 
কোনও আড়গ্থরপূর্ণ সৎ্কারক্কত্য চাই না। 
আমার উদ্দেশে কিছু বপিবার জন্য যদি 
কাহাকেও পাত তো তাহাকে বলিয়ো যে, 
তিনি যেন কোনও লম্বা বক্তৃতা না করিয়া 
বসেন । 

“ভাকে বলিয়ে। যে, আমি যে নোবেল 
শাস্তি-পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা যেন উল্লেখ 
না করেন। উহা প্রয়েজনীয় নয়। আমি 
যে আরও তিন চার শত পুরস্কারাদি লাভ 
করিয়াছি তাহাও বৈশিষ্টময় নয়। 

“আমি যে লেখাপড়া জানি তাহার উল্লেখও 
অনাবশ্বক। আমার আকাজ্ষা এই যে, কেহ 
যেন সেই দিনাটতে বলেন যে মাটিন লুথার 
কিংগ. অপরের সেবায় তাহার জীবন নিয়োজিত 
করিতে চেষ্টা! করিয়াছিল, মাকে ভালবাসিতে 
চাহিয়াছিল। 

প্সেই দিনটিতে তোমরা যেন বল যে, 
আমি সব্দাই ন্যায়ের পথে ভগবানকে ধবিয়। 
চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই দিনটিতে 
আমার সম্বন্ধে তোমরা এইটুকু যেন বলিতে 
পার তে, আমি আমার জীবনে ক্ষ্ধার্ডকে 


৫৪ 


খাস্ভ এবং বন্ত্রহীনকে বস্তা যেগইবার চেষ্টা 
করিয়াছি! 

“ব্লিয়ো যে, কারাগারে গিয়! দ্ডিতদের 
সহিত সাক্ষাৎ করা ছিল আমার জীবনের 
এক অন্যতম প্রচেষ্টা ! মানুষকে ভালবাঁদিতে 
এবং সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হ্যা, 
আমি ছিলাম একজন ঢাঁকী--সত্য ও ন্যায়ের 
ঢাক বাজানো ছিল আমার গৌরব। শাস্তির 


উদ্বোধন 
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“না, আমি টাঁকাঁকডি কিছু রাখিয়া 
যাইব না। বিলাস ও আড়ঙ্কবের সামগ্রী 
কিছু রাখিয়া! যাইতে পারিব না। একটি উৎস 
জীবন মাত্র রাখিয়া যাইতে চাই। 

'পথে চলিতে চপিতে যদ্দ কাহাকেও 
একটু সাহাধা করিতে পারি, একটি গান 
গাহিয়া যদি কোনও শোকার্তকে সাত্তবনা 
দিতে পারি, কোনও পথভ্রীস্তকে যদ্দি তাহার 


জন্ত ঢাক বাঁজাইতে কখনও নিরুৎসাহ ভুল শুধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে 
হই নাই। আমার জীবন পার্থক |” 

পথ-মন্ধান 

শ্রীমটলচন্দ্র দাশ 


পিছিয়ে পড়েছি এই জীবনের দুর্গম পথ চলিতে, 
কণ্টকময় কাননে এসেছি কনক- আলোক হইতে । 
ভুমি তো আমায় আপনার হাতে-- 
রেখে দিয়ে গেলে রাজার সভাতে, 
আঁমি ভীরু বুকে সঙ্গিয়া এসেছি আন্তরালের গলিতে । 


যখন সকলে পরমানন্দে ভরিয়ে তুলেছে মন, 

তখন পারিনি যোগ দিতে তায়, ছিন্তু যে অন্যমন ! 
ভেবেছি সকাল, ভেবেছি বিকাল-_ 
এই গান থেমে যাবে বুঝি কাল, 

এখন বুঝেছি এই-ই পথ-- চির-জীনের পথে মিলিতে । 


আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী 
[ পর্বানথবৃত্তি ) 
আ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


১০ই অক্টোবর, ১৯৬১। আজ বেডাইতে 
বাহির হইয়া সাকিট হাউস, ক্যান্টনমেন্ট ও 
স্বানীয় ক্যাথলিক চার্চ দেখিয়া আসিলাম। 
উহারা সবই বড় রাস্তার পুবদিকের পাহাড়ের 
মধ্য । ক্]ান্টনমেন্টে এখন আর সৈঙ্কাবাস 
নাই। উহা বানীক্ষেতে উঠিঠা গিয়াছে। 
সাফিট হাউসেরও আজ দে গৌরব নাই। 
চাটি প্রাচীন হইলেও সযত্বে রক্ষিত। এক 
কালে উহা যে বেশ জমকাল ছিল, তাহ? 
উহার আকার ও আয়তন দেখিলে বুঝা যায়। 
পাঁহাড়ীদের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়।ছে, 
তাহারা এই চার্চেরই অঙস্থগত। এখন নৃতন 
করিয়া এদিকে আর কাহাঁকেও খ্রাষ্টান হইতে 
বড় একট দেখা যায় না। 

১১ই অক্টোবর, ১৯৬১। বাঙ্গালীর জাতীয় 
উত্সব ছুগাপুজা আপিয়া পড়িল। শ্ররামপষ্ক- 
কুটিরে উহার উদ্যোগ-আয়োজন চশিয়াছে। 
প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুর-পুজা ও আরতির পর প্রায় 
এক ঘণ্টা ধরিয়। গানের আসর বমিতে লাগল। 
আগমনী গানই প্রাধান্য পাইল। শ্যাম'-নঙ্গীত 
এবং অন্ত ভক্তিযুলক গান ও ভজন চলিতে 
লাগিল। ছুই-এক দিন পাহাড়ী তক্তেরা 
আসিয়াও ভাল ভাল গান শুনাইলেন। প্রতিদিন 
মকালে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইল। 

১২ই অক্টোবর, ১৯৬১। শেষরাত্রি হইতেই 
বৃ আরস্ত হইল। উহীর বিরাম নাই। 
মোঘ আকাশ আচ্ছন্র। পাহাঁড়গুলি মেঘেএ 
আড়ালে ঢাঁক। পড়িয়াছে। চারিদিকে মেখ 
ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। বৃষ্টির 
»ুপঝাঁপ শব শুধু কানে শুনা যায়। আর 


শে 


অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে দেখা যাঁয়। বাঙ্গলা- 
দেশের বৃষ্টির এক রূপ, হিমালয়প্রদেশের বৃষ্টির 
অন্য বপ। এখানকার বৃষ্টি আকাশ হইতে 
পড়ে না। মনে হয় হাতের কাছেই একখানি 
েখ গলিয়া চতুদিকে জল ছড়াইয়া দিল। 
ঠ৩1ও ধারে ধীরে তীব্রতর অন্ভূত হইতে 


লাগল । স্নান করা তো! গেলই না। গাঁয়ের 
জামা ছাড়।9 দুক্ষর হইপ। 
সমজ্ত দিন ঘরে বপিয়াই কাঁটিল। দুপুর- 


বেলা কোন রকমে আশ্রমে নামিয়া গিয়া 
প্রসাদ পাইয়া আসিলাম। 

২*শে অক্টোবর, ১৯৬১ । শ্রশ্রুভদ্রগাপুজা 
রাম সঃ-বুটারে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ 
হইল। একখানি হুন্দর পটে পুজা হইল। 
প্রতি বসরই এই পটখানিতে যোঁড়শোপচারে 
পূজা হইয়া থাঁকে। অষ্টমী-পূজাঁর দিন বিধিমত 
কুমাপাণুজাও নিষ্পন্ন হইল। নবমী-পুজার 
দিন তিন চাবি শত ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। 
পুজার কোনরূপ ক্রুটি রহিল না। ৬বিজয়েৎ- 
সবও বিপুল আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল। 

২৫শে অক্টোবর, ১৯৬১। আজ শুনিলাম 
বাজার হইতে এক ফার্লং দুরে নন্দাদেবীর 
মন্দির আছে; নন্দাদেবী আলমোড়ার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। আলমোড়ার রাঁজবংশ এখনও এই 
দেবীর নিয়মিত পুজা দিয়া থাকেন। ছূর্গানবমী 
হইতে এখানে নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। 

সকালেই সকলে মিলিয়া নন্দাদেবী-দর্শনে 
বাহির হইপ।ম। সেখানে গিয়া দেখি মন্দিরটি 
প্রাচীন। মুতিটি যে কোন্‌ দেবীর মুতি তাহা 
ঠিক বুঝিতে পাবা যায় না। অন্থান্য দেবদেবীর 


২৫৬ 


মৃতিও সেখানে রহিয়াছে দেখিলাম। পুজা 
দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে বেলা ১১টা 
বাজিয়৷ গেল। 

২৭শে অক্টোবর, ১৯৬১ আজ আলমোড়া 
হইতে বিদায় লইয়! বেল ন্টাঁর বাসে নৈনীতাল 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম । নৈনীতাঁল পৌছিতে 
বেলা ১ট] বাঁজিয়া গেল। অশোক হোটেলে 
জিনিসপন্্ ঝাখিয়া নৈনীতাঁল হুদ পার হইয়া 
নৈনীদেবী দরশন করিতে গেলাম । হে।টেলের 
লোকেরাই একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দিল। 

চারিদিকে পাহাড়ে ঘের বৃহৎ স্বাভাবিক 
হৃদ। ধেখ্যে প্রা1॥ ২২ মাহল, প্রস্থে কোন 
কোন জাক্পগায় ১ মাইল, কিন্তু অধিকাংশ 
স্থানেই ২ মাইল। পাহাড়ের গাযের গাছ- 
পালার প্রতিচ্ছবি পড়িয়া হ্রদের জল ঘন সবুজ। 
জলের গভীরতা প্রীয় ১০০ ফুট। এই হ্রর্দের 
ধারেই নৈনীতাল শহর প্রতিষঠিত। 

নৈনীতাল দেবীর একটি স্থান। নৈনীদেবী 
শক্তিমৃতি। তাহার পার্বে ই আর একটি মন্দিরে 
বাধারুষ্ণ-যুগলমুত্তি। এখানে একজন বাঙ্গালী 
সাধুর দশন মিলিল। তীরযাতীদের দানেই 
তাহার কোন রকমে চলিয়। যাঁয়। 

হোটেলে ফিরিয়া কিছু জলযোগ করা গেল। 
তাহার পর আবার বাসে উঠিলাম। কাঁঠগুদাম 
বেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বাতি ৮টার ট্রেন 


ধরিলাম। 

২৬শে সেপ্টেধর। ১৯৬:। এক বৎসর 
পরের কথা। আঁলমোড়া যাইবার আবার 
সুযোগ ঘটিল। 


ছুইটি প্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করিয়া কলিকাতার 
শিয্পালদহ স্টেশন হুইতে পাঠানকোট মেলে 
বেল। সাড়ে এগাঝটার সময় বওন] হইয়া পরের 
দিন ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩* মি:-এব 


উদ্বোধন 


[ 4৯তম বর্ষ-£ম সংখা 


সময় লক্ষ্মৌ স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই 
স্থানেই সমস্ত দিন কাটাইয়! বাত্রি ৮টার ট্রেনে 
কাঠগুদাম যাত্রা করিতে হইল। 

২৮শে সেপেম্বর সকালেই কাঠগুদামে 
আসিয়া টেন থামিপ। এ পথের ইহাই শেষ 
রেলওয়ে স্টেশন । গত বৎসর যে-পথে আঁল- 
মোড়ায় গিয়াছিলাম, সে পথ তাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় 
বানীক্ষেতের পথ ধরিতে হইল! পাহাড়-কাঁটা 
পথ ধৰিয়াই বাস চলিল। গ্রমপানিতে প্রথম 
বাস থামিল। সেখানে একটি দোকানে 
আমরা গরম পুরি, তরকারী ও এদেশী কিছু 
মিষ্টান্ন খাইয়া লইলাঁম। বাঁস আবার পাহাড়ে 
কুটিল পথ ধরিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে 
রানীক্ষেতে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়ের মধ্যে 
ইহা বেশ একটি ছোট শহর। 

জনশ্রুতি আছে_এস্বানের প্রমোদ-ভবনের 
অনতিদূরে কয়েকটি গৃহের যে ভগ্মীবশেষ 
আছে, সেই স্থানেই কোন এক রানীর প্রাসাদ 
ও ছুগ ছিল। তাহারই নামান্সারে এই 
স্বানের নাম রানীক্ষেত হইয়ছে। শহরটি 
সম্পূর্ণ ইংরেজদিগের হৃটটি। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবে 
উহার পত্তন হয়। তৎকালীন সববাধিনায়ক 
সার্‌ উইলিয়ম ম্যান্সফিল্ড পার্বত্যস্থান নিবাচনের 
জন্য মেজর ল্যাউকে আঁদেশ দেন। তদজুসারে 
তিনি বানীক্ষেতই মনোনয়ন করেন। তিনটি 
পল্লী- আলমাব্যারাক, ছোবাটিয়া৷ ও ধুলিক্ষেত 
লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে রাশীক্ষেত। এ স্থানের 
কাঁলিকাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। মাইল তিনেক 
দুরে আলমোড়ার পথে একটি ছোট পাহাড়ের 
চূড়ায় এই মন্দির । 

মনে হইল আলমোড়া অপেক্ষা রানীক্ষেতে 
লমতলভূমি কিছু বেশী, এবং উহার উচ্চতাও 
কিছু অধিক। তাহার পরই পাহাড়ে-পথ 
ধরিয়া বাস নামিতে লাগিল। কৌশীতে 


উজার, ১৩৭৫ ] | 


আসিয়া! আবার গাড়ী থামিল। সেখান হইতে 
বাহির হইয়া বেলা ২টার সমপ্প আলমোড়া 
বাজারের নিকট বাঁস-স্ট্যাণ্ডে আসিয়া গাঁড়ী 
থামিল। জীরামকুষণ কুটার এ স্থান হইতে 
গাঁ দুই মাইল। মেই বাসে করিয়াই আশ্রমের 
সম্মুখে আসিয়া নামিলাম। 

আবশীশ্বর মেন এবং তাহার সযাগ্যা 
পরীর সহিতও সংক্ষি্ধ আলাপ হইবার (সীভাগা 
ঘটিয়াছিল। দেন মহাশয় 'বিবেকান্ 
ল্যাবোরেটপী' নাম দিয়া একটি কুষি- 
গবেষণাগার নিপুণভ।বে পরি১লনা করিতে ছেন 
আলমোড়াতেই । সাহার সযোগা তক্বাবধানে 
নিকটবর্তী গ্রামে নানাবিধ শস্তের উৎকর্ম- 
পাধনের চেষ্টা চলিতেছে । ভারত সরকার 
এ বিষয়ে তাহ|কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়। থাকেন। 
তাহাদের বাড়ীতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের 
ব্যবধত কিছু কিছু জিনিস- দণ্ড, জপের মালা, 
পূধটকের দীর্ঘ হষ্টি প্রভৃতি দেখিবার স্থযোগ 
মিলিয়াছিল। পুঞ্জনীয় সত্য মহারাজই তাহাদের 
মহিত পৰিচয় করাইয়া! দেন। 

১৫ই অক্টোবরঃ ১৯৬২ । গত বৎসর এখাঁনে 
আসিয়৷ প|তাঁলদেবীর মনির দেখা হয় নাই, 
শুনিয়াছিলাম আশ্রম হইতে ৭1৮ মাইল দূরে | 
কিন্ত এখন জানা! গেল যাতায়াতে ৬২ মাইল 
যাত্র। 

শ্রীদেবীদাস বাক্চি মহাশয়কে পথের দিশারী 
করিয়া আমর! আজ পাতালদেবী দর্শনে বাহর 
হইলাম। 

মঠ হইতে বাহির হইয়া! সোজা উত্তরমুখে 
যাইতে হইল। প্রান ২২ মাইল পথ চলার পর 
জাখ্মদ্দেবীর মন্দির পথিপার্থখে ই দেখা গেল। 
বাহিরের দিকের প্রাচীরগাত্রে বৃহদ্াকার 
মহাবীবের সুতি। তাহারই পার্থে আকা 
রহিয়াছে বড়ভু্জা ব্যাস্রবাহিনীর মৃতি। 


ও 


আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী 


২৫৭ 


গ্র্যান'ইট পাহাড়ে ঘে ফড়ভুঙ্জা মৃতি দেখিয়া" 
ছিলাম, ইহা তাহারই অনুরূপ, তবে পাঁথরে 
উতৎকীর্ণ নয়, প্রাীরগাত্রে রও ও তুলি 
দিয়া আকা। পথ হইতে বামর্দিকে 
অল্প নামিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। 
মনিরটি ছোট, তাঁহার ভিতর একটি 
চ্যাপটা অথচ গোলাক্কতি পাথরের গায়ে 
দেবীমৃতির শুধু চোখ নাক আর মুখ আকা। 
প্রতিদিন পুজা হয় বুঝা গেল। শ্ুনিল!ম 
স্থনীয় পাঞ্জাবীণা এই দেবীর বেশী ভক্ত এবং 
তাহারাই এই মন্দির সংরক্ষণ ও বিগ্হ-পুজার 
কল বায় বহন করেন। 

সেই স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল উপরে 
উঠিয়া আবাধ খানিক পথ শমিপে পাত।ল- 
দেখীর মন্দির। ছোট একটি মন্দির। একটি 
গহ্বরের মধে। দেবীর অগিষ্ঠান। জাঁখমদ্েবীর 
অতোই একখানি শিলীতে কিছু আকা আছে মনে 
হইল। অন্ধকারে ভাঁল দেখা গেল নাঁ। সেই 
গহ্বরের মম্ুখেই একখানি বড় গ্রস্তরশিলা, 
তাহার উপর বদিয়া৷ পৃজার্চনা কর] চলে। 
স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, তাই একে একে বসিয়া আমর] 
দেবীর পূজা কঞ্জিম। বেশ শান্ত পরিবেশ। 

মপ্দিরের দৃক্ষিণে আরও একটু নীচু জায়গায় 
একটি কু্ড। কুগুটি বাধানো ছোট চৌবাচ্চার 
মতো। সেই চৌবাচ্চাটির মধ্যে কোন গর্ত 
প্রত্বণ হইতে অবিরাম জলধারা প্রবাহিত 
হইতেছে । উহার বহির্দেশে প্রকাড আর একটি 
চৌবৰাচ্চার মতো গাথা আছে । আমরা সেইখানে 
নামিয়া ছোট চৌবাচ্চাটির ধারে বসিয়া মাথায় 
জল দিলাম | পার্খেই মন্দিব-রুক্ষক বাস কবে। 
সে লোটা লইয়া আসিতে চাহিল, যাহাতে 
আমর] কুণ্ডে বসিয়া ন্গান করিতে পারি। 
আমরা নিঘেধ কবিলাম। 


গুপ্ত উৎদমুখে যে'জলধারা উৎসারিত 


২৫৮ 


হইতেছে, তাঁহার যণ্দ বাহিরে চলিয়া! যাইবার 
ব্যবস্থা না] থাকিত, তাহা হইলে বড় চৌবাচ্চাটি 
পূর্ণ হইয়া একটি বৃহৎ পুক্করিণীতে পরিণত 
হইত। শুনিলাম এই কুণ্ডে নান করিলে মান 


রোগমুক হয়। 
আমরা আরও শুনিলাম বিশ্ববরেণ্য 
ক্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে আসিয়া 


একরাত্রি তপন্া করিয়া গিয়াছিলেন। পৃজশীয় 
আ্বমী শিবানন্দ মহার|জ এই মন্দরের সম্িকটে 
ধুটীর বাধিয়! কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। 

১৮ই অক্টোবর, ১৯৬২। আজ সকালেই 
একখান বাঁস বিজাঙ কাঁরয়া কয়েকজন সাধু 
মহারাজ আমাদের ১৮।১৯ জনকে লইয়] 
কেইশানী যাত্রা করিলেন। শীলাদেবীর 
মন্দিবেই প্রথমে ফাইবার কথা হইয়াছিল, 
কিন্তু পথে তাহাদের মতেব পরিবর্তন ঘটে। 
স্মম্তদিন পথে পথে মন্দিব ও দেব দর্শন 
করিয়া কৌশানী হইয়া সন্ধ্যার পর সকলে 
আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রম হইতে ৩২ ফাইল 
দূরে কৌশানী। মোটরে যাইবার পাকা রাস্তা 
আছে। উচ্চতা ৬২* ফুট। তুষারধবল 
হিমালয়ের গ1কৃতিক সৌন্দ্ঘ এই স্থান হইতে 
বেশ উপভোগ করা যায়। সাময়িকভাবে 
থাকিবার এইখানে তিনটি জায়গা আছে-_ 
সরকারী বাংলো, পি. ডব্লিউ. ডি, ইন্সপ্কেসন 
গৃছ এবং জেল! পরিষদ ডাকবাংলো । 

মহাত্মা গান্ধী কিছুকাল কৌশানীর জেল! 
পরিষদ ভাকবাংলোতে বাদ করিয়াছিলেন 
এবং এই স্থানে বসিয়াই তিনি গীতার ভাখ্ 


উদ্বোধন 


[ 4০তয বর্ষ ৫র্খ সংখ্যা 


লেখেন। এই পাহাড়ের অপর দিকে গান্ধী 
শি্তা সরলা বেনের আশ্রম । পূরবাশ্রমে ইহার 
নাম ছিল মিস্‌ ক্যাথারিন মেরি হেলমেন 
(11158 1810)671:6 তে 706110160 0 

ক্মাযুন উপত্যকায় শিব ও শক্তির অনেক 
মন্দির আছে। কৌশানীর পথে এমন একটি 
মন্দির দেখা গেল যাহা দুইটি নদীর মধে। 
একটি দ্বীপের যতো স্বানে অবস্থিত এবং শি 
ও ছূর্গ] মন্দিরমব্যে থাকিয়া পুজ। 
পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত সোমনাথ নামে শিব- 
মন্দির এবং গকুড়গঙ্গার পারে বিষুমনির দেখা 
গেল। পাহাড়ে নদীগুলিতে জল অল্প, হাটিয়াই 
পারু হওয়া যায়, তবে শ্রোত খুব বেশী । 

ছোটখাট আরও অনেক মন্দির পথে 
পড়িল। একমন্দির-সংলগ্র একটি কুণ্ড__পাণ্ুন 
কুণ্ড নামে পরিচিত। সেই কুণ্ড হইছে 
অবিশ্রীম জল উৎ্স্ত হইতেছে । চেই কুণ্ডের 
জন্ুই সে অঞ্চলে জলের কেন অভাব নাই 
এবং লোকেরও সেখানে বপতি আছে। 

২২শে অক্টোবর, '৯৬২। আজ আলমোড়া 
হইতে বিদায় লইতে হইল। 

সন্ধ্যার পর কা$গুদামে ট্রেন ধরিলাঁম। 
পরের দিন সকালে আমরা নিধিষ্বে লস্কর 
স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। 

ভূন এক্নঠেসে জুড়িয়া দিবার জন্য 
একখানি গাড়ী একপাঙ্থে সরানো ছিল। 
কুলীরা সেই গাড়ীতে আমাদের তুলিয়া দিল। 
আলমোড়ার পুণাস্বতি লইয়া যথাসময়ে বাড়ী 
পৌছিলাম। 


একই 


্ 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার বাপকত৷ 


ডুব যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতবর্দ আধ্যাত্মি*£ লাধনার মহাক্ষেত্র। 
এখানে ঘুগে যুগে বহু সাধকের আবির্ভাব 
হয়েছে ধারা সমগ্র মানবঙ্জাতির জন্ত রেখে 
গেছেন অমূপা বাণী। তাদের বাণী আমাদের 
জীবনকে পুষ্ট করেছে নানাভাবে । তীরাঁই 


ছিলেন আমাদের প্রকৃত শিক্ষার্ক। শ্রীবামকৃষণ 
উাদেরই অন্যতম। 

শ্রীরাধর*%-প্রপঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £: 


“বহু মাধকের বহু লাধনার ধার! 

ধেয়ানে তোমার মিলি ত হয়েছে তারা। 

তোমার জীবনে অমীমের লীলাশথে 

নৃতন তীথ রূপ নিল এ জগতে ।” 

বস্ততঃ শ্রীরামকষের জীবন যেন ছিল বহু 
নদীর মিলনক্ষেত্র সাগরলম। তাই বোধ হয় 
এখানে ছিঙ্ল সর্বকালের সর্বধারার স্বীকুৃতি। 

শিক্ষাগত হিদাবে ঠাকু-রর বিষয় যখন 
মামন্া চিগ্তা করি তখন যে দিকট| আমাদের 
বিশেধতাবে মু্ধ করে তা হ'ল তার গভীর 
দদয়ম্পশা ভাব। এর মূলে ছিল শ্রাবায়কুষের 
নরভিমান ব্যক্িত্, দিছ্ধান্তের সরলতা, 
হস্পষ্ট ভাব এবং গন্ীর উদারতা । আশ্র্ধের 
বয় হ'ল এই যে, ঠাকুর নিজেকে কখনও গুরু 
লে দাবি করেননি । ব$ং কেউ তাকে গুরু 
ক কর্তা ব'লে ডংকলে তিনি বথা পেতেন। 
এই বথা যেন হৃদয়ের অহমিকাশৃন্ততার কথাই 
মরণ করিয়ে দেয়। স্থৃতায় যেমন সামান্যতম 
কো থাকলে তা ছুঁচের গর্তে প্রবেশ করে না, 
পইন্ধপ অহমিকার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ঈশ্বরের 
ধনন্ক আনন্দঘন ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে 


দেয় না। ঠাকুর বঙ্গতেন, "ঈশ্বরই একমাস 
গু, পিতা ও কর্তা_মামি হীনের হীন, 
দাসের দাদ, তোমার গায়ের একগাছি ছোট 
রোমের স্মান_একগাছি বড়ব সমানও 
নই।”১ বস্বদঃ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী 
ও মিষ্টভাষী এবং তাই তিনি তার 
শিশ্তদের মন জয় করেছিলেন। মহাঁকবি 
গিরিশচন্দ্র যখন প্রথমবার ঠাকুরকে দেখেন 
তখন তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে মেনে নিতে 
পারেননি, তার কারণ তীর মনে ছিল এমনি 
এক অহমিকা য' মাগুষকে গুরু ব'লে স্বীকার 
করতে বাঁধা দিচ। কিন্তু সেই গিরিশচন্দ্র 
যখন দেখলেন যে, দেখা হ*লেই সবার আগে 
ঠাকুরই তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করছেন, 
তখন তার সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'গ্নে গেল এবং 
তিনি ঠাকুরের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ 
করুলেন। ঠাকুরের এই নিরুহঙ্কার আচরণে 
তাঁর গুরুভাবের প্রকৃত বিকাশ হয়েছে। তিনি 
নিজেকে জগন্মাতার যন্ত্র ছাঁড়া আর কিছু মনে 
করতেন না। তিনি বলতেন, “মার কাজমা 
করেন । আমি জগতে কাজ করবার, লৌক- 
শিক্ষা দেবার কে?"* জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
তার এই ধারণ! বদ্ধমূল ছিল। এই জন্যই 
তিনি কখনও আচার্ধ-পদ্দবী গ্রহণ করেননি, 
কারণ তাতে অহঙ্ক।র প্রকাশ পেতো । এই 
নিয়ে জগদগ্গার সাথে তিনি শিশুর মতো কলহ 
করতেন। অহ্ন্কাবঞ্ায় যখন দক্ষিণেশ্বরে 


১ স্বামী সারদানল _্রীপ্রীরামকৃক্সীল।প্রণঙগ। তয় 
খু; পৃ চা 
২ লীলা সন, ওর খখ 


২৬০ 


বনু লোকের সমাগম হ'ত; ঠাকুর তখন একদিন 
ভাবাবেশে জগদপ্ধীকে বলেছিলেন, “কচ্ছিদ কি? 
এত লোঁকের ভিড় কি আনতে হয়? আঁমাঁর 
নাইবাঁর খাবার সময় নেই! এটা তো ভাঙ্গ] 
ঢাক! এত ক'রে বাজালে কোন্‌ দিন ফুটো 
হ'য়ে যাবে যে! তখন কি করবি?” এই 
নিরভিমান ব্যক্তিত ছাঁড়া ঠাকুরের সাঁফল্যের 
প্রধান কারণ ছিল তার শিক্ষাদান পদ্ধতি । 
ঠাকুর নিজের উপদেশ প্রচার করার জন্য 
সাধারণ সভার কখনও বক্তৃতা দেননি। 
তিনি আধ/াঁত্সিক শিক্ষা দিতেন ছোট ছোট 
উত্দাহবণ, গল্প বাঁ কথোপকথনের মাঁধামে এবং 
এর দ্বারাই যুবকদের মন গড়ে উঠতো তার 
আদর্শে । তীর বাণীর মধ্যে ছুর্বোধা বিষয় কিছু 
থাকতো না, তাঁর কারণ ঠাকুর এগুলি অত্যন্ত 
সহজ ভাষায় প্রচার করতেন এবং উপমাদির 
দ্বারা অথবা দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে 
বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা! করতেন। একটি নিরক্ষর 
লৌকও ঠাকুরের উপদেশগুল ভালভাবে 
বুঝতে পারতো। ঈশ্বর সম্কন্ধে ঠাকুরের 
মতামত আলোচনা করলে এই ভাঁবটি খুব 
সুস্পষ্ট হয় ওঠে। তিনি বলছেন, “ঈশ্বর এক 
বই ছুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে 
ভিন্ন ভিঙ্ন লোকে ডাকে । কেউ বলে 0০৫, 
কেউ বলে আলা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে 
শিব আর কেউ বলে ব্র্ধ। যেমন পুকুরে জল 
আছে-_-এক ঘাটের লোক বলছে জল,**'আর 
এক ঘাটের লোক বলছে প'নি_হিন্দু বলছে 
জল, থুষ্টান বলছে ৪6, মুঘলমান বলছে 
পানি_কিন্ধু বস্ত এক।”৪ ঈশ্বরকে উপলব্ধি 
করার জন্ত ঠাকুর কোনও একটা জটিল দর্শন 


ও লীলা প্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ:-২*৪৯৫ 
৪ কথামূত, ওয় ভাঃ। ৪র্খ ধ 


উদ্বোধন 


"ছিল একট! 


[ **তম বর্_-&ম সংখা! 


প্রচার করেননি। তিনি বলেছেন _ঈশ্বরকে 
পাবার জন্ত যে কোনও একট! পথ অবলঘ্চন কর 
ঘেতে পারে । কোনও একটা নির্দিষ্ট পথই থে 
সকলকেই অবলম্বন করতে হবে তা নয়। প্যত 
মত তত পথ"--এই খিল তার বাণী। এই 
ভ!বটি তিনি একটি খুব সুন্দর উপমা দিয়ে 
বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন; ছাদে ওঠা 
নিয়ে বিষয়_কেউ সিড়ি দিয়ে ওঠে আবার 
কেউ কেউ মই লাগিয়ে ওঠে ।* ঠাকুর তার 
নিজের জীবনের সাধনার দৃান্তে এই তৰট 
প্রমাণ করেছেন। এর মাণামে তিনি সর্ব- 
ধর্মের সমন্বয় স্থাপন করেছেন। তিনি 
বলতেন যে, সকল ধর্ধই সতা;) কোনও 
ধর্ম ভুল বলা অন্যায়, তার কারণ 
গুতেকেরই লক্ষা এক-অর্থাৎ ঈশ্বরকে 
উপলব্ধি করা। ঠাকুরের এই উপদেশ গুলিতে 
সর্বজনীন আবেদন-তাই এই 
পিদ্ধান্তগুলি তার শিশ্বাবুন্দকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে। এ ছাড়া অন্তকে নিজের 
ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত করার অদ্ভুচ ক্ষমতাও 
ছিল ঠাকুরের। এ যুগে ইউরোপীয় শিক্ষা- 
সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের দেশে 
এমন একট! দূল গড়ে উঠেছিল যারা ঈশ্ববেঃ 
অস্তিত্ব সন্বদ্ধে হ'য়ে উঠেছিল ঘোর স শম়বাঁদী। 
এই আবহাওয়ায় ঠাকুর দ্বিধাহীন উক্তিতে 
প্রচার করলেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং 
তাকে উপলব্ধি করাই হ'ল মানব-জীবনের 
চরম লক্ষ্য। তিনি তার বক্তব্যগুলি এত সহজ- 


ভাবে ও সরল যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন 
যে, অংশয়বাদী যুবকরা পর্যন্ত এর বিকুদ্ধে 
প্রতিবাদ করতে পারতে! না। নরেজ্দ্রনাথ 


(স্বামী বিবেকানন্দ ) ঘখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস 


&. কথামৃত, ৫ম ভাগ, হয় খণ্ড 


জৈঠ, ১০৭৫ ] 


করেছিলেন, “আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ? 
ঠাকুর বলেছিলেন, “হা! দেখেছি * তোকেও 
দেখাতে পারি।” বিবেকানন্দ ঠাকুরের এই 
কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । এই মঙ্বাদ 
প্রচার ক'রে ঠাকুর যুবক মশ্প্রপায়ের মন থেকে 
নাস্তিকতার ভাঁবটি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। 
এর দ্বারাই সেছিন হিন্দুধর্মের লুপ্প গৌপব 
পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল-জনপাধারণের মধ্যে 
গুচাঁরিত হয়েছিল আধাত্সিক জীবনের মহত্ব । 
বস্ততঃ ঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্সাধারশের 
মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি একটা অন্ুগগ কুটি করা। 
তিনি বলতেন, “আমি তর্ক ভালবাদি না ঈশ্বর 
সকল তর্ক বুদ্ধির ওপরে ।” কিন্তু এ কথাও 
ঠিচ যে, ঠাকুর তার শিল্যদের ওপর প্রভৃত্ব করতে 
চেষ্টা করেননি । তার শিষ্তদের তিশি কোনও 
বিষয় অন্ধের মতো মেনে শিতে বলেননি বা 
নিজের মতটা জোর ক'রে অন্যের ওপর চাপিয়ে 
দেবার চেষ্টা করেননি । এখানে তিনি একটা 
উদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছিলেন এবং তার শিয়াদের 
প্রত্যেকটি বিষয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে পণীক্ষা 
কারে নেবার সম্পূর্ণ স্বাধীনত| দিখেছিলেন। 
তিনি সকল সময়েই সত্যকে বাস্তব জীবনের 
অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই ক'বে নেবার উপদেশ 
দিতেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের 
বিছানার নীচে টাকা রেখে তাঁকে পৰীক্ষা 
করেছেন, এ কথা জেনেও ঠাকুর ক্ষুন্ধ হলনি, 
বরং বলেছিলেন যে, কিছু হ্বীকার কবে 
নেবার আগে যাচাই ক'রে নিবি। 

শীবাঁমকৃষ্কের উপদেশের আর একটি দ্বিক 
আমর! দেখতে পাই; তিনি কখনও জাঁগতিক 
হোগস্থথে আমক্ত কোনও ব্যক্তিকে সর্বস্ব ত্যাগ 
করার উপদেশ দেননি। ম্বামীজীর কথায়_ 
তিনি একতাল কাদা নিয়ে মুর্তিগড়ার মতো 
মাছষের মনকে যেখন-খুশি গড়তে পারতেন। 


আরামকফণের শিকার ব্াপকত! 


২৬১ 


গিরিশবাবু সুবাপানাপক্ত ছিলেন, কিন্তু একটি- 
বাবের জন্তও শ্রীরায 2 তাকে মছ্ঘপ।ন থেকে 
বিরত হ'তে বলেননি । দানীকালীর জীবনেও 
অনুন্ধপ ঘটনা] দেখি। সংসাঁধে আর পাঁচজনের 
মতো আম্বীয়-পর্জিনের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ 
বিষয়রপবিধজি ৮ সম্পূর্ণ তাগী ছিলেন 
শ্ীপামরুষ। ঠিনি সাংসারিক দুঃখ এবং বিয়োগ- 
ব্যাথা অন্ভব করেছেন। ভাগনে হদয়ের 
ছু'খকষ্ে তিনি ব্যথিত হায়েছেন। ভ্রাড়ুপ্পু 
অক্ষয়ের মৃহ্যুতে গভীরবেদনীহত হ'য়ে ঠাকুর 
বলেছিলেন, "অক্ষয় মলে!-_-তখন কিছু হ'ল না। 
কেমন কবে মাছুম মবে, বেশ দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
দেখবুম।-**তাথ পরদিন এখানে দাড়িয়ে আছি 
আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা 
যেমন নেওডায় তেমণি নেউড।চ্ছে, অক্ষয়ের 
জন্ত প্র:ণটা এমনি কচ্ছে !”* সঙ্গ্যাসী হ'যেও 
ঠাকুর জীবনের শেষ পর্বস্ত মাতার প্রতি যা 
কর্তব্য দব পাঁলন ক'রে গেছেন। এক কথায় 
বলা যেতে পারে ফে, ঠাকুর ছিলেন গৃহস্থ ও 
সঙ্গবাশী উভয়েরই আদর্শ। ভিশি ছিলেন 
সধভাবের সমম্বম | যে সব তক্ত ঠাকুরের কাছে 
আপত্ো তিনি তাদের কথাবার্ত। শুনে ও 
চালচলন দেখে তাঁদের মনের ভাব্টি অতি 
মহজেই বুঝে নিতেন এবং দেই অনুঘাঁয়ী তাদের 
আধ্যাস্মিক উন্নতির জন্য পথ শির্দেশ করতেন। 
ঠাকুক কখনও ক।হারও ভাব নষ্ট করেননি। 
তিনি পাত্র বুঝে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর- 
উপলব্ধির জগ্ত বিভিন্ন রকখের পথ দেখিয়েছেন। 
শুধু এই কাঁ৫ণেই তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে 
কখনও মদ্যপান বা অভিনয় করতে নিষেধ 
করেননি । এমন কি তাকে জপধ্যান থেকেও 
অব্যাহতি দিয়েছিলেন । গিবিশচন্ছকে ঠাকুর 


* লীলা প্রলঙ্গ গুরুভাব, পুরধার্ধ পৃ: 


ইং 


বলেছি:লন, “সংপাঁর করে| অনাঁনক্ত হয়ে", 
পকাল মাছের মতে|। কলঙ্ক-পাঁগবে জাতার 
দেবে -ভবু গাঁদধে কাঙ্ক লাগবে লা” এই 
ঝকম শিক্ষাদ।ন-পদ্ধতিতে ঠাকুর পেয়েছিলেন 
সম্পূর্ণ দফলতা। ভবি্তং জীগনে পিরিশচন্ 
ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে গণ্য হকষেছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পরমছংলদেধের শিষ্য হ? 
প্রবন্ধে লিখেছেন, “তার (ঠ!কুষের ) শিক্ষাদদীনের 
এক আশ্চার্ কৌশল । বাল্যকাল হইতে আমার 
প্রকৃতি এই যে, যে কার্ধ কেহ নিবাঁরখ করিবে, 
দেই কার্ধয আগে কব্ব। পরমহংদদেব 
একদিনের নিষিত্ত আমার কোনও কার্ট করিতে 
নিষেধ করেন নাই। দেই নিষেধ না করাই 
আমার পক্ষে চরম নিষেধ হইয়াছে । অতি 
স্বণিত কার্ধ মনে উদ্দিত হইলে, আমার পুরুষ- 
প্রকৃতিকে প্রশীম আসে, সে স্থলে পরমহুৎসদেবের 
উদয়।” 

পাগীদের প্রতিও ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
খুব উদ্দার। এই শ্রেণীর লোকদিগকে ঠাকুর 
স্বণা করতেন না, তিনি তাদের নৈরাশা দুর 
ক'রে তাদের মধ্যে আশার আলো সন্ধার করার 
চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন: পাপ কিসের? 
আমি পাপী, আমি পাঁপী বলতে বলতে পাপী 
ছয়ে যায়। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত-__এ 
অভিমান রাখলে মুক হয়ে যায়. সরধদ! মুক্ত 
অভিমান রাখে!-পাপ ম্পর্শ করবে না। 
গিরিশচন্দ্র যখন অনুশোচনা করে ঠাঁকুরকে 
বলেছিলেন, “আমার কি হবে, মশাই-_-মামি যে 
মহাঁপাপী? ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, “যে 
লব নময় পাঁপ পাপ করে, সে'ই মহাপাপী হয়ে 
যায়।” ঠাকুরের এই বাণী গিরিশচন্দ্রেব অ'সাদ- 
গ্রস্ত জীবনে সেদিন দেখিয়েছিল আলো! । 


৭. কথামত _৬য় ভাগ, চতুর্দশ খু 


উদ্বোধন 


[৭০তম বর্ষ ৫ম সখা! 


শিক্ষা্ুকদধূপে ঠাঁকুবৈর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে 
বড় গুণ যা আমরা দেখতে পাই, সেট! হ'ল 
তীর শিশুদের সাঁথে স্েহপূর্ণ বাবহাঁর। এটা 
ছিল নত্যকীবের অপত্যন্দেহ। তার কীরণ 
ঠাকুব পিভার মতো শিষ্যৎদর কল আব্দার সহ 
করতেন। তাদের আপাভদৃষ্ট বড আচকণে 
তিনি ছিলেন চির-ক্ষমাশীল। স্বর্গত বাঁমচন্র 
দন্ত প্রণীত পিরমহংসাদবের জীবনবৃত্তান্ত 
নামক গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে 
এই ভাঁবটি বেশ পরিপ্কুট হয়ে উঠে। ঘটনাটি 
এইব্প, “একবার ঠাকুর গিরিশচঞ্জের অভিনয় 
দেখতে গেলে, গিরিশচক্দ্র প্রথমে ঠাকুরকে খুব 
অত্যর্মনা করেন, পরে মদের নেশায় ঠাকুরের 
কাছে মাবদা্ধ ধবে বললেন, “তুমি আমার 
ছেলে হও ।” ঠাকুর বললেন, তা কেন? আমি 
তৌর ইষ্ট ছয়ে থাকবো-_আমার বাপ অতি 
নির্মল ছিলেন। আমি তোর ছেলে হব কেন?" 
এই লময় গিরিশচন্ত্র ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় 
গালি দেন। এতে ঠাকুর এতটুকু বিচলিত হন- 
নি, বরং অন্ত ভকেরা গিরিশচন্দ্রক শান্তি 
দিতে উদ্ধত হ'লে ঠাকুর তাদের বাধ! দেন এবং 
বিন! প্রহ্িবাদে সেই স্থানট পরিত্যাগ ক'রে 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আদেন। শুধু তাই নয়, পরের 
দিন আবার গিরিশচন্দ্রের বাড়ী গিয়ে তাকে 
স্েহপূর্ণ হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেন।” এই ঘটনাটি 
উল্লেখ ক'রে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, “জন্মদাতা 
পিতা যে অপরাধে তজ্যপুত্র করেন, মে অপরাধ 
আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বপিয়। 
গণ্য হইল নাঁ। তিনি আমার বাড়ী আদিশেন 
-র্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম।”* বন্বতঃ 
শিশ্তদের প্রতি ঠাকুবের ছিল গতীর ভালবাস! । 
কয়েকদিন শিষ্যদের না দেখতে পেলেই তার 


তর গিরিশ _'পরমহংলদেবের শিকলে 


ছা, ১৩৭৫] 


হায় বাকুল হ'য়ে উঠতো । কখনো বা ঠাকুর 
নিজে গিয়েই শিষ্যদের খবর নিয়ে আঁদতেন। 
দক্ষিণেশ্বরে যে সব শিষ্য তখন ঠাকুরের কাঁছে 
আসছেন ঠ'কুর কখনও তাঁদের অভুক্ত ফেরাঁতেন 
না। তারা যা খেতে ভালবাপতো ঠাকুর 
তাদের তা-ই খাওয়াতেন। এর জন্য দিবারাত্র 
প্রপ্ীমা নহবতখানায় বাঞঙ্গার কাজে লিপ্ত 
থাকতেন। শুধু তাই নয়, কখনো আবার ঠ1কুর 
নিজের হাতে ক'রে তার ভক্তদের খাইয়ে 
দিতেন । গিরিশচন্দ্র 'পহমহংসদেবের শিষ্য-স্সেহ? 
গবদ্ধে লিখেছন, “একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছি, ঠাকুরের ভোজন শেষ হইয়াছে) তিনি 
বলিলেন, “পায়েস খা” এবং আমিও খাইতে 


শেষ বসন্তে 


৬৬ 
বমিলাম। ঠাকুর বলিলেন, "আয় তোকে 
খাওয়াইয়া দি।'- মা যেমন চেচে পুঁচে 


খাঁওয়াইয়া দেন, দেইরূপ টেচে পুঁচে খাঁওয়াইয়া! 
দিতে লাগিলেন ॥ আমি যে বুড়োধাড় তাহা 
আমার মনে হইল না নগ্র বালকের নায় 
হইলাম, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন- মনে হইল ।” 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে আচার্ধ ও আধ্যাত্মিক 
শিক্ষকের ভূমিকায় যে কয়টি জীবন আমর! 
দেখি শ্রীরামরুষ্ণ তাঁংদর সকলের উধের্ব একটি 
বিশেষ স্বানে রয়েছেন। তিনি গতা1হগতিকতা, 
ধারাবাহিকতা গভৃতিকে বর্জন করেনি । তিনি 
এ সমস্তের ভেতর থেকে মূল হথরটি নিয়ে নিজ 
ক্তিভায় জন কয্ধেছেন এক অনবস্ মাধুর্য । 


শেব বদস্তে 
শ্রীৰিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


জলস্ত আকাশের তপ্তকটাহতলে 
পৃথিবীটা মনে হয় জল্ছে। 
ভাঁছর আঁতার গাছে ছা।তাবে পাখীর দল 
এলোমেলো কত কি যে ৰলছে। 
দিগন্তবিস্তারী চৈত্রের প্রান্তর 
দুবাঁসা থষি যেন কুদ্ধ! 
বাৰ্লার ডালে বসে ফিঙে এক গান গায়, 
কদর স্থযমায় মুগ্ধ ! 
নৃতনের চিতাঁনলে পুরাতন পুড়ে যায়! 
ঘাসে ঘাসে মৃত্যুর স্পর্শ! 
বসস্ত যায়-যায়, কবিবনা আফশোধ, 
এসো! এসো তুমি নব বর! 
ফাগুনের ছাই ওই বোশেখী বাতাসে ওড়ে, 
বাধ-ভাঙা অশ্রুব সিন্ধু 
আমার মরমে দোলে! হতাশার কালো মেঘে 
লুগ্ড আশার শেষবিন্দু! 
চিদ্যন, প্রেম-ঘন তোমাতেই শক্তির 
পূর্ণতাঃ বলে সাধুসন্ত। 


তবে কেন দিকে দিকে বেদনার পারাবার 
উথলিছে নাছি যার অস্ত? 
অলজ্ঘা নিয়মের বন্ধনে কীধা ওই 
গগনের শশী-তারা-সুর্য ! 
সেই নিয়মের বশে বিশ্বের ঘরে ঘরে 
মৃত্যুর বাঁজে জয়-তুর্য ! 
দহ্্যর মতো! এসে কেড়ে লয় প্রিয়জনে, 
জীবনেরে করে দেয় নিঃম্ব! 
তুমি ষদি প্রেমময় কেন তবে ব'সে বসে 
হেত্িতেছ এ নিঠুর দৃশ্য? 
সীমিত জ্ঞানের মোর এক-সেরা ঘটি হাঁয়, 
চার মের দুধ তাতে ধরুৰে ? 
বুদ্ধির কল্রতে ভেবেছে! কি কোনকালে 
সন্দেহ যবনিক] সর্বে ? 
তর্কে মেধায় নয়, জীবস্ত বিশ্বাসে 
মত্যের দ্বার তুই খুল্বি, 
আনন্দ ঘন সেই জ্যোতির জ্যোতিরে হেরি 
জীবনের সব ব্যথা ভুল্‌বি ! 


মহাকাব্য হিমাবে মংগলকাব্যের স্থান 
শ্রীন্বখরগন চক্রবর্তী 


বাংলা কাব্যসাঁহিতে.র ইতিহাসে মংগল- 
কাঁব্যসমৃহ এক উল্লেখা এবং আশ্চধ ম যৌজনা। 
বাংলা কাবের অন্ধকারময় যুগে মগলকাব্োের 
আবিভীব এক বিপুল আলোর উৎস অবারিত 
করেছে। বাঙাণীমানদ নণালোকে উদ্ভাগিত 
হয়ে উঠেছে মংগলকাঁব্যের কাব্যরন পান 
ক'রে। এই মংগলকাব্যর আবেদন তাই বাঙালী 
পাঠকের কাছে অপরিসীম মূল্যক্্ররে ₹ন্নীত। 
বাডীলী পাঠক এই কাব্যে লৌকিক কাব্যের 
আম্বাদ $ওহণ করেছে। করেছে গীতিকাব্যের 


স্থললিত স্ুরঝংকাঁর। আবার কেউ কেউ 
এতে মহাকাব্যের উৎ্স-সন্ধানেও ব্রতী 
হয়েছেন। 


মহাকাব্য ছিমাবে মংগলকাব্যের স্থান সম্বন্ধে 
কোন বক্তব্যক রাখতে গেলেই সবাগ্রে 
আমাদের মহাকাব্যর সজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন 
হ'তে হবে। মহাকাবা বলতে আমরা পাধারণতঃ 
রামায়ণ এবং মহাভারত-_-এই ছুখানি গ্রন্থকেই 
ভারতীয় সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ট মহাকাব্য 
ব'লে বুঝি। আর কোন কাবের কথ! 
আমাদের তেমন মনে আসে না। এর কারণ 
কি? কারণ যথেষ্টই আছে এবং তা যথার্থ ই 
স্থচিহিত। 


দৃণ্তী তাঁর কাব্যাদর্শে কতকগুলি বিশ 
লক্ষণের কথা উল্লেখ ক'রে মহাকাব্যের রূপ 
সম্পর্কে এক হম্পষ্ট ধারণাকে দীড় করিয়েছেন। 
তান মতে 

€১) মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে) 
(২) মহাকাঁবয আশীবাদ, নমস্কার বা বস্ধ- 


নিদেশের দ্বারা আরস্ত হবে) (৩) ইতিহাস 
বা কোন সত্য ঘটনাকে নির্ভর ক'বেই মহাকাব্য 
গড়ে উঠবে ; (৪) মহাকাঁবো চতুধর্গকল লাভ 
হবে? (৫) ৯হাকাবোর নায়ক চতুর ও উদ্দাত্ত 
হবেন; (৬) এতে চন্দ্র স্্-উদয়, জলক্রীড়া, 
মধুপান, বিপ্রলস্ত, বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা! থাকবে 
() মহাবাব্য বসভাব ও অলঙ্কার সংবলিত 
হবে) (৮) সগ-সংখণ আটটির কম ও ভ্রিশটির 
অধিক খাকবে না এবং ঙগগুলি পরস্পর 
রসাপেক্ষ হবে। 

পহ্শেষে তিনি আও বলেছেন যে, 
উল্লিখিত পক্ষণগুলির দু'একটি মহাঁকাঁব থেকে 
বাদ গেলেও বিশেষ শ্বতি নেই যদি তা 
বিদথজনের রসবোধকে পঠিতৃপ্ত করতে পারে। 


এক্ষণে উল্লিখিত লক্ষণপ্ডলির আলোকে 
ম গলকাব্যগুলিকে বিচার ক'রে দেখতে হয়। 

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে সর্গ বিভাগের ক! সন্ধির 
উপরে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 
মহাকাব্যর মতে! আটটি অর্গ হয়তো মংগল- 
কাব্যে নেই। কিন্তু ত্রি-সন্ধিতে প্রায় দকল 
মংগলকাব্যই বিন্তস্ত হয়েছে। 

দ্বিতীয়ভঃ ম.গলকাব্যগুলির আর্ভ বন্দনা 
বা নমস্কার দিয়ে হওয়াতে াঁতে মহাকাবে।র 
রীতি অঙ্গুগ্ন রয়েছে। এই কাব্যগুলি যদিও 
সাশ্রদায়িক উৎ্ম থেকে জন্মলাভ করেছে, 
তথাপি বন্দনা-অংশে এক অসাশ্প্রদায়িক উদ্দার 
মনোভাব বর্তমান। 

তৃতীয়তঃ যে পৌরাণিক কাহিনী অবলহগন 
ক'রে মংগলকাবাগুলি রচিত হয়েছে, তা বহুপৃ 


জো, ১৩৭৫ ] 


থেকেই জনগণের মনে ছড়া পাঁচালী ইত্যাদির 
মাধামে সাড়া জাগিয়ে আসছিল। ম.গল- 
কাবাকাঁরগণ গেই সব পৌরাণিক কাহিনীকেই 
হণ কর তাকে রুপে রসে জর্লীবিত করে 
বাগ্ধ জনের আপবে পরিবেশন করেছেন । 
কিন্তু একটা বময় লক্ষণীয় যে, মহাঁকাবা যেষন 
একটি যুগের প্রতিচ্ছবি হায় আপন গুণে 
ঘুগোতীর হয়ে অস্তরান শাখত মহিমায় বিখাঁজ 
করে, ম গল্কাঁবাগুলি তেমনটি হ'তে পারেনি । 
রামায়ণ মহীতারতের কাহিনীর আবেদন য্মেন 
দেশকালের সীমাকে অতিক্রম বরেছে, মনসা 
বা চণ্ডীমংগপের আবেদন মেইকপ করতে পারে" 
নি। এরা যুগেই শেন হয়েছে । কোন বিরাট 
মতে এখা তুলে ধরতে পাবেনি সর্বকালের 
স্বদেশের মছুষের কাছে। এক-একটি বিশেষ 
যুগের 0) রসপিপাপাকে পরিতৃপ্ত কবেই যেন 
দেউলে হ'য়ে গিয়ে-ছ “ংগলক'ব গুলি_ চি্- 
কালের রসের ভাগারে বদের যোগান দিতে 
ধমথ হয়নি। 

তথাপি কতকগুলি বিশেষ দিক দিয়ে 
»ংগণকাঁব্য গুলিতে মহাঁকাব্যীয় লক্ষণ সুম্পষ্ট 
হয়েছে। মহাকাবে।র পরিষর বিস্তৃতি ম.গল- 
কাব/গুলিতে বর্তমীন রয়েছে । মংগলকাব্য- 
গুলিও মহাকাবে।র হ্ীয় সৃবিশাল সুদীর্ঘ 
ম গলকাব.গুলি মহাকাবে)র মতোই শ্রবাকাঁবা, 
কানে শুনেই একে উপভোগ করা হয়। 
মহাকাব্য যেমন্ভাবে পৌরাণিক, মংগন্কাঁব্যও 
তেমনিভাবে পৌরাশিক এবং ইতিহীস- 
চেতনা-সমস্থিত-_ উতিহাদেরই ছাঁয়াতপে রঞ্চিত 
মহাকাবের এবং মংগল্কাবের যুগল 
কাহিনী। আঠারিস্টটল বলেছেন, --”[০ ৪5৪ 
৪010 9081) 0108 00 15 15060, 
8801) 0878 8850108816৪ 


এর ফলেই মহাকান্)র আকাতি ছয় 


10000622058. 


016009.5 


মহাকাব্য হিনাবে মংগলকাবে।র স্থান 


২৬৫ 


বৃহত্তর আর প্রঞ্কতি হয় ৮হঝব। মহাকাব্য 
দেহে বিরাট, আহ্মায় মহান। যংগলকাব্যও 
স্ববিশাল হ'তে পারে। মনসাম গল 
খামায়ত-১হাভারতের সায় বিশাল না হ'লেও 
সদর্থ সন্দেহ নেই। 

মহাকাব্যর নায়কের মতন ম গলকাব্য- 
হের নায়কও চতুর এবং 'দান্ত। এক কথায় 
তাকে ধীরোদাঁনধ বলা যাঁয়। নারায়ণর্দেব- 
অহ্কেত উদ সদাগরের চরিজ্র একটি তনিন্দাহন্নর 
চরিত্র । 'াঁগ চিত্রে অভিনবত্থের চএম প্রকাশ 
দেখা যায়। 

মহাকাঁবে,র পরিসর ঘঙই দীর্ঘ হউক না 
কেন, ওতে যত চগ্ত্রিই ভিড় করুক না কেন, 
প্রতিটি চরিত্র কোন না কোন গযেউজনে 
এসেছে! অগ্াসংগক চরিজের স্থান মহাকাব্য 
নেই। . কিন্তু মগলকাব্যে  চবিত্ের 
প্রয়োজনীয়তা সবদা হচিহিত নয়। 

মহাকাবো লোৌককথার স্থান আছে, কিন্ত 
তা ব্যাপক শয়। মংগলকাবো পোঁককথার 
বশপক ও বিস্তৃত স্থান দেখা যাঁয়। মহাকাঁব্যের 
অঙ্গী রস- শৃংগাপু, বীর ও করুণের সমারোহে 
গঠিত। মগলকাবোর জঙ্গী রস_করুণ। 
চণীমংগল ও মনসামংগলকাঁব্য ছুটি সুগভীর 
কাকৃণ্যে বিস্স্ত। এতে বাগামাম্তার বর্ণনা 
আমাদের মনকে গভীর কাকণ্যের প্রবাছে 
উন্মোচিত করে। হমহাঁকাব্যে বারামাগাঁর 
বর্ণনা নেই। 

মহাঁকাব্ের নায়ক প্রতিনায়ক 1018097 
69091 মহাকাব্যের মতন মংগলকাবোর 
নায়ক ও 1018052 6091 

মহাকাব্য জাতীয় কাঁব্য। একটা গোটা" 
জাতির সভ/তা সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতিচ্ছবিই 
মহাকীবো ফুটে ওঠে। জাতীয় কাব্যের 
এহ্পের প?ভূমিতে আদিষুগের মংগপকাবা- 


২৬৬ 


গুলিকে কোনক্রমেই জাতীয় কাব্যের দিগন্তে 
ফেলা যায় না। কেননা প্রথম দিকের 
মংগলকাব্যগুলিতে সামগ্রিক জাতীয় চেতনার 
অভিব্যক্তি অপেক্ষা প্রধান হ'য়ে উঠেছে 
সাম্প্রদাফিক রূপাঁলেখয। বাঙালীর জাতীয় 
জীবনের উদঘাটন এবং রসন্থষ্টি অপেক্ষা 
সাম্দদায়িক দেবতার সবজনীন প্রতিষ্ঠান তৎন 
এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। 
ফলে প্রথমদিককার মংগলকী ব্যগুলি একাত্ত- 
ভাবেই ০০০02008] 0০০৮৫-র অন্তভুক্তি। 
কিন্ত এই সাম্প্রদায়িক তীব্র ভেদবুদ্ধি দীর্ঘদিন 
মংগলক।খ্যগুণিকে শ।সন করতে পারোনি। 
কারণ, এহ দেশের এই-সকল সংকীণতামূলক 
মাম্্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়ে বৈধব- 
সাহিত্যের কূলপ্রাবিনী বন্তা প্রবাহিত হয়ে 
গেছে। তার ফলে এই শমাঁজের প্রায় সাশ্প্র- 
দায়ক সাহতের মুল শিখল হ'য়ে গেছে। 
জাতীয় জীবনের আশা-আকাজ্ার বাণীতে 
চৈতন্োত্তর যুগের মংগলকাব্যগুলির পৃষ্টা 
সমুজ্ঞল হ'য়ে উঠেছে। ধমংগল এবং বিশেষ 
কারে চণ্ডীমংগল তার সাথক উদাহরণ 
চৈতন্তোত্তর যুগের মংগলকাব্যগুলি সার্ক 
জাতীয় কাব্য হ'য়ে উঠেছে। এতে বাঙালী 
জাতির সাথক রূপায়ণ হয়েছে। মহাকাব্য 
ভয় ও শোচনার উদ্রেক করে। মংগলকাব্যও 
করে। তবে একটু মাত্রাতরিক্ত ভাবেই করে। 

মহাকাব্যের মতন মংগলকাব্যেও চন্রন্র্ষের 
উদয়, জলক্রীড়া, বিবাহ্‌ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। 
মনসামংগলকাব্যে বেহুলা ও লখীন্দবের 
বিবাহ-্র্ণনা আছে। কিন্তু মহাকাবো যে 
মহান ভাবের প্রকাশ আছে, মংগলকাব্যে 
তা অহ্বপস্থিত। মংগলকাব্য প্রধানতঃ ঈষ1 
ও হন্দেরে ইতিছাস। কোন 619228068 ০1 
০০০০) নেই মংগলকাব্যে। যংগলকাব্য 


ডঞ্ধোধন 


[ +*তম বর্__€ম সংখ্য। 
মাহুষে-দেবতায়, দ্েেবতায়-দেবতায় সংগ্রামকে 
রূপায়িত করেছে। মহাকাব্য মান্ষে-মাহ্থষে 
দ্ন্দকেই মুখা করেছে। দেবতা! এসেছে প্রসংগ- 
ক্রমে । মহাকাব্য মানবতারই জয়ধ্বনি । মংগল- 
কাব্যে পরিণামে মানবতার পরাজয় দেবদেবীর 
কাছে। মংগলকাব্য শ্বতঃসভ্ভাবী, কেবলমাত্র 
9710 £০ 6৮ একস | আর মহাকাব্য একহ 
সময়ে 10568156059 1 মহাঁকাবে) মাও 
দ্বেবতায় উন্নীত হয়েছে আর মংগলকাবো দেবতা 
মান্রষের পধায়ে নেমে এসেছে । অন্্দামংগণ, 
কা।লকামংগল ইত্যাদ মংগলকাব্যে দেবতাদের 
মানষের পধায়ে নেমে আসতে হয়েছে । মহা- 
ভারত মহাকাব্যে মানুষ ভীম্ম দেবতার চেয়েও 
বড়, যুধিষ্ঠিরের শাস্তজ্ঞানের কাছে মহ।ঙ্ানবান 
যমরাজও পরাজয় স্বীকার করেন। শ্ররুষ 
তথা এই বিশ্বের সবে দেব দয়াময় হরি 
নরনাবায়ণ পাওবদের পরম সথা। রামায়ণে 
দেবদেবী শ্রীবামচন্দ্র এবং লক্ণ ইত্যাঁদর পরম 
সহ । দেবতা মাঙষের সাথে অকপটে 
মিশে যাওয়াতে এই মহাঁকাব্যয়ে দেবতা 
কোনপরকীর ছদ্মবেশে গ্রহণ করেনান। 
বরং মহাকাব্যরচয়িতাঁদের লেখনীগুপে মনে 
হয় যেন মাহুষের সঙ্গে মিশতে পেরে 
দেবতাক্ুল পরম আনন্দিত হয়েছেন। এভাবে 
মানবমহিমাই মহাকাব্যেৰ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মমরিত 
হয়েছে। গ্রীক মহাকাব্যেও দেখি জীষুস, 
এথেন! প্রতৃতি দেবদেবী মাইষের সঙ্গে মিশতে 
পেরে যেন পরম তৃপ্তি লাভ কণেছেন। 


ছন্দ বাহির ও ভিতরের ছম্ব। 
বাহিরের ছন্দই যেন মুখা। 
একটা অমোঘ শক্তির সক্ষে নিয়ত সংগ্রাম 
করতে কবুতে মহাঁকাব্যের নায়ক আপন 
পরাজয় (1) বরুণ করতে বাধ্য হুন। গ্রাঁক 


মহাকাব্যের 
ভিতরের চেয়ে 


জোর্ঠ, ১৩৭৫ ] 


মহাকাঁব্যে এই শক্তিকেই 18008313 বলেছে । 
মহাঁকাবযোর নায়কের ছন্দ সর্বসময় প্রত্যক্ষ- 
গোচর ব! নয়। মংগলকাব্যের 
নায়কের ঘন্ব অধিকাংশ সময়ই প্রত্যক্ষগোঁচর 
বা 7০316%9। টা সদাগবেষ জীবনে যে ছন্বের 
সুচনা বা লাঁউসেনের জীবনে যে ছন্দ ভাঁড় 
দক্তের জীবনের যে বিপদ্--সব কিছুই অতান্ত 
পুতাক্গগোচর | ছন্দের কোন 
আভা মঙ্গলকাব্যে নেই 


11031656 


928৮9 


রবীন্দ্রনাথের মতে £ মহাকাব্য বৃহৎ সম্প্র- 
দায়ের কথা এবং সেই শ্রেণীর কবির রচনা, 
যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, 
একটি সমগ্র যুগ আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত 
করিয়া! তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করিয়া 
তোলে ।” ব্রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাবোর 
অন্যতম লক্ষণ ব্যাপকতা । 

বাংলার মগলকাব্যগুলি বৃহৎ-সম্প্রদায়ের 
কথ] ব'লে দাবি করতে পারে না। বৃহৎ 
ভারতীয় জনসম্প্রায়ের কথা মংগলকাঁব্যে 
অন্তপস্থিত। মংগলকাব্য একান্তভাবে সাশ্প্র- 
দায়্িক কাঁব্য-_5998200 কাব্য । মহাঁকাব্যের 
বাঁপকতা নেই মংগলকাব্যে। চিরস্তনতার 
দাবি এর অত্যন্ত সীমিত । 

মহাকাব্যের সকল রসকেই শেষ পর্যস্ত 
অদ্ভুতরমের বিশালতার সঙ্গমে মিলতে হয়। 
ংগলকাবাসমূহে করুণ রসই প্রধান। চণ্তী- 
মংগল, মনসামংগল, অল্ন্দামংগল ইত্যাদি উল্লেখা 
ংগলকাব্য গুলির অঙ্গী রপ করুণ। 


মহাকাব্য হিসাবে মংগলকাবোর স্বান 


২৬ 


বিশাল হওয়ার দরুন মহাকাব্য এবং মংগল- 
কাবা উভয়েই শ্লথগতি; নাটকের ক্ষিপ্রতা 
এদের কোনটিতেই দর্শনীয় নয়। 


মংগলকাঁবে মহাঁকাবোর কয়েকটি গুণ থাকা 
সবেও মংগলকাব্যকে মহাঁকাঁবোর আসরে স্থান 
দেওয়া সঙ্গত বালে বোধ হয় না। মহাকাব্য 
মহীজীবনের প্রতিচ্ছবি - অন্তবঙ্গ ও বহিরঙ্ের 
একটা মহান ভাবকেই সমন্বিত করে মহাকাব্য, 
যার আবেদন কাল ও সাম্রাজোর পরিখা 
ডিডিয়ে মহাকাল ও মহাঁমানবের বিষয়বস্ত। 
মহাকাবো যে মহামানবের মহাকল্লোল ধ্বনিত 
তার ভগ্রাশ হয়তো মংগলকাবো শোনা 
যেতে পারে, কিন্ত মহাকাঁব্যের অতলম্পশ্শ 
বিশ।লতাঁর কাঁছে মংগলকাব্য অতান্ত ক্ষুদ্রায়তন 
বলেই গৃহীত হবার যোগা। মংগলকাবোর 
মংগল নাঁমটির মধ্যে এর একট! সহজ সীমা 
নির্ধারিত । মহাঁকাব্য বিশাল ও বিপুল। কত 
বিশাল, অলংকারশান্ধে তার সঠিক ধারণা 
নেই। মহাঁকাবা একটা মগাদেশের বার্তাবহ, 
আর মংগলকাঁব্য তারই মধ্যস্থিত একটি দেশের 
মংগলকীর্তনিয়া । 

মহাঁকাঁবা সময়ের শাদন বড় একটা মানে 
না। তাই স্থ্দীর্ঘ একট] যুগ মহাঁকাব্যের 
দর্পণে হয় প্রতিবিদ্বিত আর মংগলকাঁবা বিশাল 
হয়েও সময়ের কাছে নিদ্দারণতাবে বাধা । 

মহাকাব্য যদি হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
স্থবিশাল সৌধ, তবে মংগলকাব্য তারই মধাকার 
ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ। 


্রীশ্রীশঙ্করীচার্য-কুত “বেদান্তকেশরী? 
€(কাব্যা্গবাঁদ ) 
অধ্যাপক বটুক্নাথ ভট্টাচার্য 


মানব সকলে ভুরি বছবিধ সখ 

তারপরে হয় সবে সুযুপ্তিমগন, 

তাঁর যাঝে নিবিড আনন্দময় ধাম 
“আনন্দের কোঁশ' শোঁভে রহস্যে গহন, 
তাছে নিমজ্জিত হয়ে অগ!ধে বিলীন 
স্থথমাঝে আগ্ুহাঁরা মাপ অতীতে; 
জাগরিত হলে পুনঃ দুঃখ অন্রভবে, 
বিচক্ষণ নাহি তাই জাগায় শিড্রিতে | ৬৫ 


অন্তরে গ্রহণ করি ইন্দ্রিঘ-নি5য় 

চক্ষু আদি, ভোঁগে কার তশিত সবায়, 
সকলের উপকারী প্রথিত সে বর্গ 

পেলে ফুল হয় জীব স্যুপের প্রায়। 
উদ্র-ভরণ তরে, ব্রদ্ম ত।জজি হয়ে 

বহিশুখ, পাঁপতাগী হয় এ সবার, 

দৃষ্টি, স্পর্শ, অবশ, আঘ্র'প, জিহ্ব। লোভী, 
শোক-মোহে বিজড়িত গণি হয় তার ॥ ৬৬ 


জাগরণে অস্তরীজ্বী বিষয়-লীলসে 

নানা চেষ্টা সম্পাদন করি নিরস্থর 

শ্রা্ হয়ে, ইন্দিয-ব্যাঁপাবে লতি স্থথ, 
ক্ষণে তায় বিশ্মরিয়া, হয় নিদ্রাপর 
হ্থরূপে বিশ্রায় তবে, অতীব স্থল 
তাহে জানি, ইন্রিয়ের সংম্পর্শ-রহিত, 
অন্তিমে বিরদ ইন্দ্রিয় নখ হ'তে, 
সর্ষোন্তম আনন্দের প্রবাহে মঙ্দিত ॥ ৬৭ 


ছুই পক্ষ করিয়া চালন, উৎপাদিয়া 
বায়ু, উচ্চে পক্ষী যায় উড়ি তারি বলে, 
সেথা পেয়ে উন্মুক্ত বাতাস, ছুটি পক্ষ 
মেলি ভের আপনার শ্রম দুর করে॥ 


বিষয়ের অন্বেস্দে মেইমত নাঁন! 
সংকল্প-বিকণ্ে চিন পরে ক্লান্ত হ'লে, 

হস্ত পদ করিয়া বিস্তার নিউ যায় 

জীব অতি হ্ব.খ নিত্য বিশ্রামর তরে ॥ ৬৮ 


আলিঙ্িয়' আত্মা আগ্ষাকে নাহি জানে 
সহসা আঁন্কর কিংবা বাহ কোন সুখে, 
যথা কেহ ফিবি গৃগে বিদেশ হইতে 

নিজ প্রিয়জনে ধরে জডাইঘা বুকে 
আত্মহারা -লোক-ব্য'হাণ পুণা পাপ 
দেই কালে যতেক ঝঞ্ধাট পশছিয়া, 


শোক মো৯ ভন আর সম বা বিষম 
সব কিছু তোপে চসেই বিষোহিত হিয়া ৬৯ 


স্ুল-সুস্ম প্রপঞের লয়, ইন্দিঘ়ের 
উপশ্াপ্তি, আশন্দাভব ভাঁহে হয়, 
এসব গীবন্ুপ্তি আর স্ুযুপ্িতে 
সাধারণ তবু ছুষে ভেদ এই ওয় - 
হুপ্ত জীব জীগরিত হযে পুনবায় 
পৃরের সংস্কার মাঝে করে অবন্থান ; 
সংস্কারনাশহেতু বিমুক্ত পক্ষ 
পূর্বভাবে নাহ্‌ করে পুনরাত্তন ॥ ৭* 


অশেষ এশ্বর্ষে পরিপূর্ণ নরপততি 

সকল আনন্দ যাহা অনুভবে পায়, 
একক আনন্দ বলি গণ্য তাঁহা হয়; 
তর শতগুণ পিতুলেকে উপজ্যন ঠ 
দেবলোক হ'তে মার ব্রহ্বলোকাবধি, 
প্রতিস্তরে আনন্দের হয় উপচয়, 
্র্ধানন্দে চরম পুর্ণত। বিবাজিত। 
বিষয়জ হখ তাবু কণাযাত্র হয় ৭১ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৫) 


যেথা! আছে সমূহ আনন্দ তথা নর- 

পিতৃ- কিংবা দেবলৌক-আনন্দ নিয়, 

তৃপ্ত যেথা সর্ব কাম, আর অখিপের 
বিরতিতে বিরাঁজেত একান্ত অন্থয় । 

“হে সোম! নে স্বনিবিভ আনন্দ-অম্ৃতে 

কর মোরে সত1'তাঁই শ্রতিবাক্য কয় 
সেই পীযুৰের ধারা কর বর্বিষণ 
জীবায্াগ'ভ্দ ঘুগেব মধো যাহা রয় ॥৭২ 


আগা! অকম্পন মথখময় ক্ষৃতি তা:; 
বিপরীত প্ররুতি, 
স্থিবৃত ও চলত! মনোষ।ঝে দেখা 
যায়. কার্ধ হয় এই উভয গকার। 


পৃথক স্ফৃতি তার, 


'ল ছুঃখেন কারণ, 


চক্লতা। তত 


ঘে পর্ষস্থ নাহি উহা উঠবস প 
লব্ধ হলে যেস্থিংত অন্থরে না 
বিধধ্জ সুখ তাহা মন অন্তভবে |"৩ 


সম্থোগান্তে যে-প্রকার রণাবেশে হয় 
একাশ্র অন্থরে স্খণোধ ক্ষণতরে 
গাঢ নিদ্রা রহে যতকাপ তদবধি 
সথখবাশি - মুক্তিতে ও অন্গভব করে 

॥ দেখ ভা 
স্থিত ও সুখগ্রাদ একত্র মিপিত। 
অতএব উক্তি হুসঙ্গ ত_-নিতা নন্দ- 
অংশমাত্র হয় হুথ বিষয় জন ত|৭৪ 


প্রশীগ হৃদয়ে শিতাননন 


বাহ ব্যাপারের চক্রে ঘুবি শ্রাম্ত মন 
ভিতরে সকল ক্রিয়া আকথিয়া লয় 
আর যত সংস্কাব্র বাশি; উপত্ত, 
অস্তপুখী নিদাঁনের অব্বেষণে রয় ) 
পূর্বতন সংস্কারে সঞ্ভাত স্বপ্নদেহে 
উপসুক্ত, স্প্দৃষ্ট সকল বিষয় 
পরিহরি, পরম বিশ্রী অন্ুভবি 
হেন অবস্থায় অস্তবাত্মামুখী হয় ॥৭৫ 


শ্ীহবীশঙ্করাচার্ধ-ক্লত “বেদী লকেশরী? 


২৬৯ 


স্থল দেহ স্বপ্পে রহে অস্তেন তবু 
কেমনে তা স্থখাদিব হয উপভোগী ? 
যদি বল জন্মে অভিশব অন্যদ্দেহ 

তুপ্রে, তবে তাব দেই জন্ম উপযে!গী 
উপাদান সমুগ্য় নাহি পানর তবু 
কেমনে চদ্ভাব? যদি স কল্পে উদম, 
তাহ হলে স্রতপ্ন থা হখা দা ফলে 


সপ্ত দেহমাতঝ কেন গতিকিয়া হয় 7৭৩ 


ভী।তবশে করে সে রোদন কাহ কথা, 

ভাসে, স্পর্ধা করে ॥ তাই ইলা শিশ্চিতল 
নিদ্রাগঠ অচেতন দেভে না 
সহসা শা তাজ নজসঙ্গপ বি তং 
গুবে যাহ। অিতহুত নি 
বব তু'ঙ্গ বা হন সদয় - 


ই সবস রঃ 2. পুনথার 
সংস্বারশবীর পুনঃ করিগা আশ্রর ॥।৭ 


ক) 


জায়ত ও হযু্ধিপ সঙগিস্থলে, দুই 
হাতে ভিন্ন ছু বু হম বা গে! । 
সেখ থকে আন্জে [হি যে পুরুষ 
আকখি (বিষম হইত রা 


ছি 


সে সমস ভুল দে উতম শঘায় 
কবায়ে শয়ান, অন্থরাহিণ শ্বপ্রভাষ 
ঈপ্গত বিষয় হেরি স ম্বার- কারে 


আপ'ন মেমত ভূঙ্কে অন্ত্র কে গায় |৭+ 


নিঃশ্বাস প্রশ্বাপঙ্প প্রাণমা ত্র শুপু 
সমপিস্জা, বক্ষি সেই শয্যাগত দেহ, 
যাহে উহা মৃতপ্রায় আকার ধরিলে 
ভক্ষণ না করে কুক্কুরাধি জীব কেহ, 
নিদ্রাকাঁলে নিজ্শক্তিবলে অশ্বরথ 
সাধ কত কি করে সে সৃজন - 
বদ্ধু, পত্রী, পুত্র, মির আদি রূপে যত 
নানাবিধ আপনার ক্রীড়া-নিকেঙন 1৭৯ 


সমালোচনা 


বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা £ ডক্টর 
অযিয়কুমার মজুমদার । পৃঃ ১৮*+২৮ দাম. 
ছ'টাকা। প্রকাশক : রূপা আযাগ্ড কোম্পানী, 
১৫ বঙ্কিম চ্যাটাজি স্বীট, কলকাতা! ১২। 

প্রথাগতভাঁবে স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞানী 
ছিলেন না। কিন্তু শুধু ল্যাবরেটরীতে কাজ 
করিলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যাঁয় না, বরং তীক্ষু 
বিচারবুদ্ধিই বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক । সেই 
অর্থেই স্বামীজীর বিজ্ঞান চেতনার বিভিন্ন দিক 
অনুধাবন করিবার চে্া করিয়াছেন গ্রন্থকার। 

স্বামীজীকে সমগ্রভাবে বুঝা কঠিন। 
সাধারণ মাজষের কাছে তাহার জীবনচরিতের 
কোন একটা দ্িকই মাত্র প্রতিভাত হয়। 
ধর্ষপিপাস্থ দেখে তাঁহার দর্শন-চিস্তার দিক, 
সমাঁজসেবী তাহার শিক্ষা ও সমীজ-চিন্তার দিক, 
এঁতিহাঁসিক তাহার ইতিহাস-চেতনার দিক) 
কেছ বা তাহার দেশপ্রেমের দিক দেঁখে। 
আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্বামীজীর জীবন ও বাণীর 
মধো যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবাহ বর্তমান 
সেগুলিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবার এই 
প্রয়াস প্রশংসনীয় । 

স্বামীজীর মতো পূর্ণ জ্ঞানীর ঘে “বিশেষ 
জ্ঞানের উপর অধিকার থাকিবে, তাহাতে আর 
সন্দেহকি! কিন্তু এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক 
যুগের মা্ষগুলি দ্বামীজীর চিন্তাঁধারায় 
ধর্ষভাবের দ্রিকটিই বড়ো করিয়া! দেখেন, তাহার 
অন্তান্ত পরিচয় -বিশেষত: বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে 
দিকটি আদৌ ভাবিতেই চান না। তাই 
বৈজ্ঞানিকের চক্ষু দিয়া তাহার চিন্তন প্রয়োজন । 
আশা করা যার, আলোচ্া গ্রন্থ তাহা অনেকটা 
মিটাইতে পারিবে। 

পুস্তকের পূর্বলেখ হিসাবে প্রাচীন ভারতে 
বিজ্ঞানচর্চার কথা পাঠককে আত্মবিশ্বাসী 


করিবে ও ম্বামীজীর বিজ্ঞীন-চিন্তার উৎসের 
সন্ধান দিবে। প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক ও 
বেদোশুর যুগেও যে চিকিত্সাবিগ্ভা, পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন, উপ্িদ্বিদ্া, গণিত, জ্যেতির্বিদ্যা 
প্রভৃতির অন্গশীলন চলিত তাহা! স্থবিষ্লেষিত। 

স্বামীজীর অন্তসদ্ধিংস1) প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া 
গ্রহণ না করা ও বিচাঁরশীল্গতাকে “বৈজ্ঞানিক 
মেজাজ আখা' দিয়া প্রথম অধ্যায়টি লিখিত। 
বালাকালে অন্ত জাতির হুকো থাওয়া ও 
পরবর্তীকালে শ্রীপ্ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা 
করা প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিকী বৃত্তির সুচনারূপে 
উল্লেখ করা হুইয়াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, 
স্বামীজী পাঠাাবস্থা হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত 
গণিত, পদার্থবিছ্যা, রসায়ন ও অগ্ঠান্য বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। স্বামীজীর কার্ধে কথাবার্তায় ও চিঠি- 
পর্ধে তাহার অজস্র উল্লেখ লক্ষণীয় । 7১:৮১০)০৪$ 
বা 2০০1০৪৮-ও স্বামীজীর আলোচনার আওতা 
হইতে বাদ পড়ে নাই। দেশের সবাঙ্গীণ 
উন্নতির জন্য স্বামীজী শিল্লোদ্তি, বাঁণিজা প্রপার 
ও তদনযায়ী শিক্ষার সংস্কার চাহিয়/ছিলেন। 
লেখক পে-নব দিকই উপযুক্ত উদ্ধ'তি সহযোগে 
আলোচন। করিয়াছেন। 

বিজ্ঞান ও দর্শনের বা! ধর্মের মধ্যে আপ।ত 
বিভেদ অহ্বৈতবাদের ছারা স্বামীজী কিন্ধপে 
বিদুরিত করিয়াছিলেন চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা 
বধিত হইয়াছে। ্বামীজীর মতে বিজ্ঞান ও ধর্ম 
উভয়েরই উদ্দেশ্তট__-একত্বের সপ্ধান ও দাণত্ব 
থেকে মুক্তি। পদার্থবিদ্যা চায় এমন একটি শক্তি 
আবিষ্কার করিতে, সকল শক্তি যাহার গ্রকাশ- 
মাত্র; ধর্ম চায় ম্বৃত্যুর জগতে এক অমর সত্ব! 
আবিষ্কার করিতে। বেছে সুতির অনস্তত্থ ও 


বিজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সর্বদা সমপরিমাণত্বের মধ্যে 
তিনি সমতা দেখিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিতঙ্গী যে 
বিভিন্ন দীর্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সমধিত, 
লেখক তাহাও দেখাইবাব চেষ্টা করিয়াছেন। 

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর 
মত বিজ্ঞান-জগতে সত্যই এক মৌলিক অবদান। 
তিনি বলিতেন, ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে ক্রমসক্কোচও 
মানিয়া লইতে হুইবে- জব ধরনের উন্নতিই 
অরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। আর মাহষের 
ক্ষেত্রে মনের বিকীশ লইয়া আলোচনা করিতে 
হইবে, শরীরের নহে। এর কিছুটা সমর্থন 
লেখক হাঁকৃসলি প্রভৃতি পরবতী লেখকদিগের 
মধো পাইয়াছেন। বর্তমানে বৈজ্ঞীনিকগণ যে 
“বিগ, ব্যাং থিওরী” (1318 ১৪০৪ 6৩০ ) 
ফেলিয়া “পালসেটিং থিওরী? 
61907৮ ) অথবা প্রমার্ণ-সঙ্কোচন তত্বের দ্বারা 
জগতস্থট্টি বুঝিঝার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও 
ক্বামীজীর মতবাদের এক সমর্থন বলিয়া লেখক 
মনে করেন। 

স্বামীজী কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
ভারতীয় ধু ও দর্শনের বিশ্লেষণ করিয়া 
মাধারণের সহজবৌধা করিয়া গিয়াছেন, লেখক 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা বলিবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইহা অস্থধাবন করিলে বিজ্ঞানে তীহার গভীর 
অনুরাগ ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ হয়। 

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞানের একটা 
শাখা । সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে 
মনের শক্তিস্বন্ধীয় বিভিন্ন বক্তৃতায় দ্বামীজী 
মনোবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। বস্তবতঃ 
মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞাদের মধ্যে সারাংশ 
ঘে সম্পূর্ণ সাব বর্তমান তাহাও ভিনি 
বলিয়াছেন । 

নৃতত্ব সম্পর্কেও শ্বামী বিবেকানন্দ বেশ 
ওয়াকিবহাল ছিলেন, এ বিষয়ে তাহার নিজন্ব 


€ 0188$108 


সমালোচন! 


২৭১ 
মতবাদ ছিল। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলির 
সম্বন্ধে বা ভারতে জাতিভেদ সম্বন্ধে যে হন্দর 
ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়াছিলেন, লেখক তাহা 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা যে 
ক্রমেই আদৃত হইতেছে তাহাও দেখাইয়াছেন। 

বিজ্ঞানীদের প্রতি তাহার অনুর।গের কথা 
লিখিতে গিয়া স্বামীজী ঘে আমেরিকায় ও 
ইউরোপে [ঞ্াণে, 16818, 1,010. [91510 
ন6150016 প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিকের 
সংস্পর্শে আলয়াছিলেন, সে সম্বদ্ধে কিছু কিছু 
লেখক পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
স্বদেশে তখন বিজ্ঞানচর্চা বেশী ছিল না, তাই 
জগদীশ বস্থকে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি 
বা ভগিনী নিবেমিতা যে সহায়তা করিয়াছেন, 
তাহাও উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

পরিশেষে স্বামীকে বৈজ্ঞানিকদৃষ্িসম্পন্ 
সন্গ্যাসী আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার হ্থামীজীর 
চিন্তাজগতে বিজ্ঞানের স্থান কোথায়, তাহার 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও 
দেখাইয়াছেন যে, স্বামীজী চাহিয়াছিলেন ধর্ম 
ও বিজ্ঞান একত্র যিলিত হউক এবং এক 
সর্বকালীন ধম গড়িয়া উঠুক, যে ধর্ম বিজ্ঞানীদের 
কাছেও মমান স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং যাহার 
দ্বার| এক শাস্তির স্থত্র খু'জিয়! পাওয়। যাইবে। 

উপরি-লিখিত আলোচনার দ্বান্া লেখকের 
সাফল্যই স্থচিত হয়, কিন্তু কয়েকটি ক্রুটির 
সংশোধন বাঞনীয়__ঘেমন, বিভিন্ন স্থানে 
একই বিষয়ের অবতারণা, বিষয়বস্তর 
প্রয়োজনাতিরিক্ত স্ফীতি, অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, 
ও সবশেষে স্থচীপত্রে ভুল পৃষ্ঠাসংখ্যা। লেখক 
এমব ক্রটির দিকে লক্ষ্য রাখিলে আলোচ্য 
বইখানি বিজ্ঞানী পাঠকবর্গেখ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে। 
-ডক্টর শশাঙ্কুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বিঙ্ববিশ্রুত রামক্ষ্চ মিশনের একাট 
উল্লেখযোগ) কাধ 'সাতিনারারণদেবা। দক্ষিণ 


কজিক।তার 'শশুসঙ্গল প্রত্ষি'ন আজ নর্বজন- 
পরাচত রামরুঞ্* সিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান। 
স্ব প্রতিষ্ঠান বতষানে কণিকা মহানগরীর 
স্থবৃহৎ্ হাসপাঁতালগুলির অন্চতম। এখানে 
আত্নীদ।দ্রণখেবা সটুভাবে অ্ঠিত হহতেছে। 
মেবাভতিষ্টানের ৩৫ বৎসর পাত উপলক্ষে 
এই ম্ম্গাণকা প্রকা,শত হহয়াছে। স্মরণিক।টির 
বৈশিষ্ট; দহজেই চোখে কতকগুলি 
উচ্চকো?ির মুপ্যথান্‌ ই'রেতী ও বাং] ওবন্ধ 
এবং চত্র খাক।র বিশেষ আব্ষ্ণায় 
হইয়াছে। গ্রাতিষ্টা, বর্তমান 
অবথার পাঁগাচাত ইং০্জী ও বালা নিবক্ধ 
অভিব্যক্ত। স্মগাণকা19 মগ ণখোগ্য। 


গড়ে। 


ইহ 


ভ্রমাবব শখ, 


সেবাও তিষ্টান কতৃক আয়োজিত যুগাচাধ 
হ্বামী বিবেকানন্দের জন্মশ৩ধ্ধজজন্তী সভায় 
নভ।পতি শ্ুঞ।মরুষ্ণ মঠ ও সিশনেক উপাধ্যক্ষ 
স্বামী ওস্কাঃ।নন্মজী যে সুচিনত্তত ভাষণ গ্রদান 
কদেন তীহার শাগাংশ ম্বামাজাব বাণা' 
শিগ্দেনামে স্মপশিকাটিতে লি।পবদ্ধ হওয়ায় 
ইহার মধাদ খুঞ্চ পাইয়।ছে। 

এই ম্মণিকার বিক্রয়লন্ধ মূল্য দগ্ি্র 
বোগিগণের সেবায় ব্যয়িত হইবে। ইহা 
ক্রয় করিলে একাধকে আতনাবায়ণের (সবায় 
যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করা হইবে, অপরাদকে 
একটি মুলবান্‌ "রণক) শএক্ষ৭ কগি। থই/ব। 


উদ্ধোধন 


[ ৭*তম বর্ষ ৫ম লংখ্য। 


দীপ-শিথা (১৯৬৭) আসানসোল ৭ম 
মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়, 
আমানসোল, জেলা বর্ধমান। পৃষ্ঠা- ৮৮+ 
১৯+৫। 

অ[পানপোল রাম$ষচ মিশন উচ্চতর 
মাধ।মিক বিছ্/াপয়ের এই পত্তিকীথানি ষাড়শ- 
সংখ্যক 'দীপ-শিখ) | 'দীপ-শিখা নামের 
শাথকতা সপ্রমাণ করিতে পরিচালক ও 
সম্পাদ কমণ্ডশীর প্রচেশ লক্ষ্য বরিবার মতো । 
ছাদের কচিত লেখাগুলিতে দা।হত)হুরাগের 


পরিচ্র আছে। শিক্ষকমহাশফগণের রচনাগুলি 
স্থটিন্তিত ও স*য়োপযোগা । আমাদের কথা 
“বন্ধে বিদ্ভাল্চের আদশ, বঙ্মান কূপ, 


পড়াশুনা, খ্লোধুললা প্রভৃতির একটি সন্পঝ চিত্র 
পাওয়া যায়। 

যুগশঙ্থখ (১৬৭) বিবেকীননা বিগীমনার 
পত্রিকা, রামৰ্কঞ্চ [শন আশ্রম, মালদহ । 
পৃষ্ঠা_৫৪। 

হুগশহ্খ” চতুদশ বগে পদ|পণ কাঁ.য়াছে। 
পাতবাটির গুবমধাদা তস্বুণ্র দাখাদ চেষ্টা করা 
হইয়াছে । ছাত্গের লেখ গ্প, বাতা, প্রবন্ধ 
পাঠ কাযা আনন্দ হয়। 'ম্বামী অভেদানন্দ 
স্বতিয়ন'টি সুন্দর । 'বিগ্ঞামন্দির সংবাদ- 
পরিক্রমা সাবা বদরের ব্রধারা বিজ্পিত । 

কল)াণ (ত্দী): ৪২তম বধের প্রথম 
সংখ্যা উপাসনা-ভক্ক। »স্পাদক- শরহহ্ুমান- 
গুলা পোদ্দার ও ৬চিএখপলাশ গোখামী। 
গীতা প্রেস, গোরথপুর হইতে €কাশত। 
পৃষ্টা ৭**+১২ ১ মূল্য ৯* টাকা। 

ধনপত্রিক। হিসাবে হিন্দী তাধায় “কল্যাণ 
মাসিক পত্জিকা বহুল-প্রচ[থিত ও ভারতে সবত্র 
মমাদূত। হহার শোভন মুদ্রণ, হচিস্তিত 
র্চনাস্ভার আকর্ষণীয়। “কল্যাণের হুযোগা 
প।রচীলকমগ্ডলী প্রতি বদর একখানি করিয়। 


জো, ১৩৭৫] 


হন্দর ও মূলাবান্‌ সচিত্র বৃহদায়তন বিশেধান্ক 
গ্রকাশ করিয়া থাকেন, এইজন্য তাহারা 
পাঠকগণের  ধন্তবাদভাজন।  ইতঃপূর্বে 
'ানবতা অঙ্ক” 'শিবপুরাণাঙ্ক'। 'হক্ষবৈবর্ত- 
পুরাণাঙ্ক? ধির্াঙ্ক', “ভীর্থাস্কা, 'ররামবচনা মৃতাঙ্ক” 
প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। 

বর্তমানে দেশে ধর্মহীনতার ভাব অনেক 
শ্বেত্রেই স্প্রকট । প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা 
জনলাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; 
এই অবস্থায় 'উপাপনা-অস্ক'-প্রকাশ বিশেষ 
অভিনননযোগা । 

উপাপনা-সহষন্ধীয়া এই  বিশেষাহ্থটিতে 
উপামনার লক্ষা, প্বরূপ, অর্থ, তত, মাধূর্য, 
বিচার, ধারা, আবশ্যকতা, বৃহস্ত, মহিমা, মহব, 
ভূমিকা, ফল প্রভৃতি বিহি্ন সচিস্তিত প্রবন্ধে 
বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে আলো হইয়াছে। 
এতদ্ধাতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি 
উপঘুক্ত বাক্তিগণের লেখনীমুখে বিবৃত হইয়াছে। 
বিভিন্ন শান্গ্রস্থ হইতে প্রদক উদ্ধতিগুলি 
বিশেখভাবে দি আকর্ষণ করে। বহু বঙের 
অনেকগুলি স্থন্দর চিত্রে এবং বহু বেখাচিত্রে 
সমস্কত নানাতথ্যপূর্ণ সংরক্ষণযোগায এই 
বিশেষাদ্কখানি পুর্ব-প্রকাশিত বিশেধাঙ্গগুলির 
স্তায় জননাধারণের সমাদর লাভ করিবে, 
মন্দেহ নাই। 

শ্রীরামকঞ্চ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৭৩ 
৭৪)_-্াবামকৃষণ শিক্ষালয়, :*৬ নরসিংহ দত্ত 
রোড, হাওড়া হইতে গকাশিত। পৃষ্ঠা-৮*। 

বহুমুখী উচ্চ িষ্াল:য়র ছাত্রদের লেখাগুলিতে 
মাহিত্যচর্চার আগ্ঘরিক অন্থরাগের পরিচন্ন 
পাওয়া যায্। ছবিগুপিতে পত্রিকাটির আকর্ষণ 
বাড়িয়ছে। অস্পাদকীয় গুবদ্ধে শিক্ষায়ের 
কার্ধাবলীর মনোজ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
বিদ্বালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ্রগ্রাণেশ চক্তবর্তীর 


সমালোচনা 


২১৩ 


“মানা অভিযান” কাহিনীটি চমৎকার, লেখাটিতে 
পর্বতারোহণের অভিজ্ঞ) হন্দরভাবে বিবৃত । 

বানপ্রস্থ (ইৈমাপিক পত্জিকা, ১ম বর্ষ, 
১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩ ৪)- বশিষ্ঠ বানপ্রস্থ 
আশ্রম, পি ৭, রাজা হৃবোধ মল্লিক রোড, 
যাদবপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা-ৎ২) মূল্য 
৫* প:। 

কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর প্রাঙ্ত মান্তধ যাহাতে 
স্রন্গারভাবে ধর্জীবন যাপন করিতে পাবে, 
ইহাই 'বানপ্রস্থ' পত্রিকা-গকাশের অন্ততম 
উদ্দেশ্ত।  পত্রিকা-পরিচালকগণের উদ্দেশ 
সাধু, কারণ বর্তমান সময়ে এইরূপ পত্রিকা- 
প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অন্তত হইতেছে। 
এই সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের 
স্বচিস্তিত প্রবন্ধ আছে। 

প্রপ্রীরামকুষ্-জন্মোত্সব ম্মরণিকা 
(১৩৭৪)-পিথি রামরুফ। সঙ্ঘ, ৭৬বি, 
কাশীচরণ ঘোষ রোভ, কলিকাতা ৫০ হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা_৭৫। 

পৃৰ পূর্ব বৎসরের ভ্তার় এই বৎসরের 
্মর্ণিকাটিও সুচিন্তিত বুচনাদশ্তারে অঙস্কত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । লেখাগুলি পাঠক" 
বর্গের মনোরঞ্কনে সমর্থ হইবে। প্রচ্ছদপটটি 
মনোরম । প্রবন্ধগুলতে কিছু কিছু ছাপার 
ভুল রহিয়! গিয়াছে। প্রুফ-দনেখায় আরও 
সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । 

জঁরামকৃঞ্ং-জন্মোৎমব স্মরণিকা! 
(১৩৭৪) শ্ররামকষ্চ মণ্ডপ, চেতলা, ১৬, 
পরমহৎস্দেব রোত, কলিকাতা ২৭ হুইতে 
প্রকাশিত। 

শ্রীরামকষ্ণ-জন্মোৎদব উপলক্ষে প্রকাশিত 
এই ম্মর্ণিকাটি স্ষুদ্রাঘতন হুইলেও হদ্দর- 
রচনা-সম্দ্ধ। ন্বরপিকা-গ্রকাশে কষিগণের 
প্রচে্টা প্রশংসনীয় । 


২৭৪ 


যে যথা মাং প্রপপ্ঠন্তে- শিদেবল। 
যোগদ] গুকাশন কাধীলয়, পৌঃ আড়িয়াদহ, 
২৪ পরগনা হইতে শ্রীইন্ত্রনাথ শেঠ কর্তৃক 
গ্রকাঁশত। পুষ্টা-৫৪7 মূল্য ১৭: 

পুস্তকখানিতে ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয় 
ঘুিপূর্ণভাঁবে আলোচনা করা হইয়াছে। 
তথাকথিত আধুনিক ভক্কের চারিতিক বৈশিষ্ট 
এবং গ্রকৃত ভবের লক্ষণ এমনভাবে 
উপস্থাপিত হইয়াছে যে, উভয়ের পাথক্য 
পাঠকের সম্মুখে ভাদিয়া উঠে। আত, ভিড্ঞান্ব, 
অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্ত সমন্ধে বিস্তৃত আলো5ন। 
জেখকেব গভীব চিস্তাশীলভার পর্দিটায়ক। 

উপািকা- গ্রন্থকার ও প্রকাশক 
প্রবিমপচন্দ্র সি'হ, ৪৩ লশিত মিত্র লেন, 
কলিকাতা ৪। পুষ্ঠ--৭০ ; মৃল্া এক টাঁকা। 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত 
স্থধী লেখকের গ্রবন্ধনিচয় 'উপাপিকা গ্রন্থ-্ূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । অনেকগ্ুপি গুবন্ধ 
“উদ্বোধন পত্রিকায় €কাশিত হইয়/ছিল। সহজ 
সরল ভাঁষায় লিপিবদ্ধ জপযোগণ”, “মুক্তিযোগ', 
প্রশান্তির পরিবেশ” প্রভৃতি ঠবন্ধ আধ্যাত্মিক 
পথে প্রেরণাদায়ক। প্রাচীন ভারতের শ্রমিক? 
নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য 
যে, এই গ্স্থের বিক্রয়ন্ধ আয় বাধাসত 
প্রবামকষ্-শিবানন্দ আশ্রমে ঠাকুসেবায় 
বাঞ্ত হইবে। 

প্রীত্রীআনম্ময়ী-লীলা স্বৃত__শ্রউমেশচন্ 
চক্রবতী প্রণীত, শ্রশ্রমানন্দময়ী কালী-মন্দর 
ট্রাষ্ট, 'শক্তিভীখ?, ১৪* নং ভ্বারিক জাঙ্গ।ল 
রোড, পো: ভদ্রকাণী, জেলা হুগলী। পৃষ্ঠ 
১৯৪; মূল্য ছুই টাকা। 

'শ্রীশ মানন্দময়ী-লীলামৃত' গ্রস্থখানি কতক- 
গুলি সুর সঙ্গীত ও স্তোত্রের যাধমে 
শ্রউজান্দময়ী কালীমাতার চরণে ভক্তি-জ্ঘ্য- 


উদ্বোধন 


[ ৭*তম বর্ষ €ম সংখ্যা 


স্বরূপ। ভক্তিনিষ্ ধর্মপ্রাণ নরনারী সঙ্গীত ও 
স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। 
শ্রম শঙ্করাচার্যকূত স্থদীর্ঘ স্তোত্র “মৌনরানন্দ- 
লহবী” এবং শ্রপ্রমহাকীল-বিবচিত 'ম্বরূপাখ্য- 
কপুরাদি? স্তবের মূল সংস্কৃত হইতে সথললিত 
কাব্াহুবাদ গ্রন্থথানির বিশেষ আকর্ষণ। 

সরল হিন্দুর্ম_প্রদাশরথি 
প্রকাশক £. শ্রীজানকীনাথ বন্ধ” বুকল্যাও 
প্রাইছেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, 
কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা_৪৫ « মুলা এক টাকা। 

সনাতন হিন্দুধর্ধ সম্বদ্ধে সরল ভাষায় 
আলোচনা পুস্তকথ|নির বৈশিষ্ট্য। কর্ম, 
উপাসনা, চতীমাহাত্া ও দেব্তারহ্স্থ বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদে আলোচিত । শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ও 
যুক্তির সহায়তায় উপস্থাপিত লেখকের বক্তব' 
সময়োপযোগী। 

মাতৃদর্শন--সম্পাদক ব্র্গচারী শিশিগকুমার, 
স্থদর্শন কাধালয়, ৩ নং অন্জদা নি্কোগী লেন, 
কলিকাতা ৩।  পরষ্ঠা- ৬৩+৩২% মূলা 
৫* পয়সা । 

পকেট মাইজ এই 'মাতৃদর্শন পুস্তকখান 
শশ্রীচ্ীর চাখিটি প্রশিদ্ধ স্তবের অন্ুব দ 
সন্কলন। স্তবগুলির সরল পছানুবাদ মুলানুগ। 


দেবীস্ক্তের অনুবাদটিও ্ন্দর। প্রারগ্ডে 
কয়েকটি প্রবন্ধে মাতৃতব স্ৃন্দরভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । নিত শ্বাধ্যায়ের উপযোগী পুস্তকখানি 
সঙ্গে রাখিবার ঘোগ্য। 


পঞ্চদণী_ শ্রীদাশরধি বিশ্বাস। গ্রাম 
ঈক্দিণবনগড়, ডাকঘর-আলিদা, জেল! ২৪ 
পরগনা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত) 
পৃষ্ঠা_-৪৬$ মূল্য এক টাকা। 

'পঞ্চদশী" একখানি কাব্যগ্রস্থ। ১৫টি পৰে 
শিল্প, জগৎ, জীবন, সমাজ, সত্যতা, বিজ্ঞান, 
দর্শন, ধর্ম, ঈশ্বর, শিক্ষণ, সাধনা গ্রভৃতি বিষয়ে 
বিচিত্র চিন্তাধারার ছন্দ্রোবদ্ধ বাণীরূপ। পাঠক" 
বৃন্দ এই পুস্তকপাঠে নৃতনত্বের আখাদ পাইবেন। 


সোম! 


শ্বীরামকু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 


পেরিয়ানায়কেনপালয়ম্‌ (কোয়েছ্বাতির) 
বামকৃষ্জ মিশন বিদ্ভালয়ের কার্ধবিবরণী 
( ১৯৬৬-৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে। 

দাক্ষিণাতো বামকু্জ মিশনের এই শাখাঁট 


একটি ন্মপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র, ইহা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তুলা-মর্ধাদ দম্পন্। 
কোয়েস্বাতুর হইতে ১১ মাইল দুরে 


উত্তাকীমণ্ড রোৌডেন পারবে ৪০০ একর ভূমির 
উপর শিক্ষাঘুতনপ্ুলি গড়িয়া 
উঠিনাছে এবং শ্বীনক্-বিবে গানদ্ের ভাবা- 
দর্শে হুটুভাঁবে পরিগালিভ হইচ্ছেছে £ 
বহুমুখী বিদ্যালয়, বেপিক ট্রেনি* স্কুল, স্বামী 
“শবানন্দ হাই স্কুল, শিনয্ব্র বেণিক স্কু, বিটি, 
ককেজ) শাবীব শিক্ষা কলেজ, প্রাক বিশ্ব- 
গ্ঠালয় "ার্ট1 কলেজ, সমাঙ্গ-শিক্ষা-সগঠক 
শিক্ষণকেন্ত্র গ্রামীণ শিলা] কলেজ, কুষিশঙ্গা 
ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, শিল্প 
টিচার্প কলেজ 
এখানে একটি 


নিন্নলিখিত 


'বছ্যাকয়* কঙানিলয়, 
'এদ্যঃলয়। 
£ক্স'টনশন সারভিস 
-কল্ত্রীয় বৃহৎ গ্রন্থগাৰক আছে? পুস্তকস-খ্যা 
৩১৯৩২, ইহা ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষায়তনের 
স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে। 

আলোচা বর্ষে ডিুপন্নীরীতে ২৩,৮৮৫ 
জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে । তন্ম্তো 
১৫,৬২১ জন পুকব, ৩,০২৩ জন স্ত্রীলোক এবং 
৫,১৪২টি শিশু । 

আগোচা বর্ষে বিভিগ্ন অহথষ্ঠটানের মাধামে 
প্রবাযকঞ্চ-জন্মেসব যথা মধাদীপহকারে 
অহঠিত হুইয়াছে। উৎসবের অনুষ্ঠানসমূহে 
২৫,**« লোকের সম।গম হইয়া ছিল। 


গবেষণ|-ভবন, 
প্রড়ৃতি। 


১৯৬৯, ডিসেদর মাসে শ্রীরামকঞ্চ মঠ ও 
মিশনের অধ্াক্ষ শ্রীঘৎ স্বামী বীৰেখরানন্দজী 
মহারাজ এই কেনে শুভাগমন করিয়া ছুই দিন 
অবস্থান কবেন। 


ট|কী রামরুঞ্চ হিশন আশ্রর ১৯৬৭ খুষান্স 
৩৭তম বর্ষে পদণ করিয়াছে এবং ৩১ বহ্পর 
যাবৎ থাম কফ মিশনের শাখান্ধপে স্ব'কতি লাত 
করিয়াছে । উহার ১৯৬৫-৬৬ ও 


খানের বাংদরিক 
হইয়াছে । 


১৯৬১৬ ৬৭ 


কার্ধবিনরণী প্রকাশিত 


জনশাধাঁরণের সেবা এবং যখার্থ শিঙ্কাবিস্তারু 
এই আশ্র:যব মল উ“দ্শ্ব। আশ্রম কর্তক 
বালকদিগের জন্য একটি সর্বার্পাধক উচ্চতর 
মাঁধামিক বিছ্তাঁল্য় ও একট প্রাথমিক বিগ্ভালয় 
বাপিকার্দগের জন্য একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় পরচালিত হইয়া আদিতেছে। গত 
৩১.৩,৬৭ তাব্িখে উচ্চ্ছরু মাধ মিক বিদ্যালয়ের 
ছাহরপ'থা ছিল এত্দ্বাতীত টাকী 
পৌরপ্রতি্ঠানের ৪নং অঞ্চলে আশুন কর্তৃক 
একটি প্রাথমিক বিগ্ভালয় পরিচালিত হয় । 

আশ্রঃমর পরিচালনায় একটি শি্যার্সী ভবন 
আঁছ। আলোঁচা বন্ধে এই ভবনে ৫* জন 
বি্াথী ছিল। বিছ্যাশিকা, মুক্ত বাছুছে 
খেলাধুলা, প্রার্থনা ও তক্রনাদির মাধামে 
আশ্রম বারক্গন স্বান্থাবান ও সং নাগরিক 
হইবার সুযো” লাভ করিতেছে। 

আশ্রম-পচ্চালিত হোমওপাখিক দাতব্য 
চিকিৎসানয়ে আলোচা বর্ষে *৩,৯৮৯ জন 
রোগীকে ওুধধ দেওয়া হইয়|ছে। 

আশ্রমে লিয়মিতভ'বে ভগবান শ্ররাম কফ 
দেব, ইমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 


এবং 


6৭০ | 


চি 


জন্মবাধ্ধিকী উপলক্ষে গীতা ও চত্তী-পাঠ, 
নরনারায়ণদেবা, বিশিঃ্ লঙ্গী ভাচার্গণের সঙ্গীত, 
জাশ্রম-বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয়, 
ছারাচি-প্রদর্শন, ধর্মদ ভা প্রহৃতি অনঠিত হয় । 


কনখল দেবাশ্রম হবিাবরের নিকটে সুন্দর 
স্বাস্থাকর পরিবেশে অবস্থি। রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রয়গুপিব অন্ততম এই 
আশ্রম যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎ- 
কালেই ১৯০১ খুষ্টাব্ধে স্থাপিত হয়। ১৯১১ 
খৃষ্টাব্দে ইহা বাঁমক্চ মিশনের সেবাকেন্ত্ররূপে 
অস্তভুক্ত লাভ করে। এই পেবাশ্রমের ৬৬তম 
বর্ষের (এঠিল, '৬৬--মার্চ, "৬৭ ) কাধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত আস্তরিভা গীয় 
হাসপাতালে ১,৪১৪ জন রোগী ভরতি হয় এবং 
১,২৬৪ জন আবোগালাভ করে। অন্ভবিভাগে 
১১৬টি অন্ত্রচিকিৎমা করা হয়। 

বহিবিভাগে সটিকিংদিতের সংখ্যা ১৬৬,১২১ 
(নৃতন ৩*৯**)$ অস্্রচিকিৎসা ১,৪৯৩, 
দব্ছটিকিৎসা৮৭। 

ল্যাবরেটরিতে &১৯৫৫টি নমুনা পরীক্ষিত 
ছয়। ইলেক্‌ট্রোখেরাপি বিভাগে চিকিৎপিতের 
সংখা ৩৬২। ৮১৭টি এক্স রে তোলা হয়। 

গ্রন্থাগারে ৫,৩২৩ খাশি পুস্তক আছে; 
পাঠাগারে ৩৩ট সাময়িক এবং ৬টি দৈনিক 
সংবাদপত্র লওয়া হয়। রোগীদের জগ্ভও একটি 
লাইব্রেবী করা! হইয়াছে। 

গুতিষ্ঠাসময় হইতে কনখল সেবাশ্রম 
জাতিধ:নিধিশেষে আর্ত মানবসাধারণের অকুষ্ঠ 
স্ব! করিয়] আশিতেছে। দেবতাত্বা হিমালয়ের 
পাদদেশে অবস্থিত কনখল হবিদ্বার হৃধীকেশ 
প্রতৃতি তপ:ক্ষেত্রেব সাধ্সন্তগণও পীড়ত 
জবস্থায় এথানে হুচিকিৎ্দা ও সেবাঘস্ক লাত 


উদ্বোধন 


[ তম বর্ব-€৫ষ সংখ্যা 


করিয়া থাকেন) যুগাচার্ধ হ্বামীঙ্গীর নির্দেশে 
কনখলে সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। 


জদ্বৈভ আশ্রম, মায়াবতী (আলমোডা) £ 
এই আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ গ্রীঠান্জের কাধব।বণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

যুগাচ ধ স্বামী বিবেকানন্দের অন্ুপ্রেরণ! 
লাভ কংরয়া তাঁহার দুইজন ইরেজ শি 
ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার ও মিসেস 
সেভিয়ার ১৮৯৯ খুঈানবধে এট আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। আশ্রমটি পৌন্দর্ষের লীলানিকেতন 
ধিমালয়ে অবন্থিত। এখানে বনরাজির নীরবতা 
ও দিগগ্তবিস্তুত তুধার:মীপী হিমাদ্রির মনোরম 
দৃশ্যাবলী বিশেষ ভাবে উপভোগা । 

আলোচা বর্ষর কর্মধা€া শিয়ন্ধপ £ 

ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবৃদ্ধ ভারত" এর 
সম্পাদকীয় বিভাগে পকার *২তম বর্ষের 
কাঙ্কর্ যথারীতি অন্রঠিত হইয়াছে। 

আশ্রমের গ্রন্থাগারে সাড়ে সাত হাজারের 
অধিক গ্রন্থ আছে। আশ্রম-পারচালিত ২৩ট 
শয্যাসমন্থিত দতবা চিকিদালয়ে অন্তবিভ।গে 
৬৩৮ জন এবং বহিবিভাগে ১৬,১৭৫ (নৃতন 
১০১৩৭৫ ) জন রোগী চিণকৎ্শিত হয়। 

“মাদারস্‌ বাংলো” (মিসেন সেভিয়ার এই 
গৃহে থাকিতেন বলিয়া এই নামকরণ) পুনঃ- 
সংস্কৃত হইয়াছে। চম্পাবতী হাইডেল প্রোজেক্ট 
হইতে মায়াবতীতে বিহবৎ সরবরাহ হইঙেছে। 
আশ্রমের হাসপাতালের গৃহগুলিতে 
বৈছ্াতিক আলো লওয়া হইয়াছে। 

অহ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখা (৫, 
ভিহি ইন্টালী রোড, কলিকাতা ১৪): পুস্তক- 
প্রকাশন বিভাগ হইতে আলোচা বর্ষে ১৫টি 
পুধাতন পুস্তক পুনর্মৃত্িত এবং একথানি নৃতন 
খ্স্তক প্রকাশিত হুইয়াছে। 


এবং 


জোষ্ঠ, ১৩৭৫] 


আশ্রমে ধর্ম সম্বন্ধে ৪৪টি ক্লাস করা হয়, 
শ্রেতপংখা। গড়ে ২৯৯ আশ্রমে বাহিবে 
বিভিন্ন স্থীনে, ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশে এবং 
বিদেশেও অনেকপ্ূণ্প বকৃহা প্রদত্ত হইয়াছিল। 
লাইব্রেরীতে +,২*৫টি গ্রন্থ রাখা হইয়াছে; 
পাঠাগারে ৮৪ট সাময়িকী পত্রিকা, ৫টি দৈনিক 
সংবাদপর় লয় হয়। পাঠাগারে গডে দৈনিক 
পাঠক সংখ" ২২। লাইব্রেরীর ৮,*৭* খানি বই 
১৪৬ জনকে পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়ছিল। 


উতসব-সংবাদ 


গড়বেতা প্ীমকুঞ্চ মিশন সেবাশ্রমে গত 
৭ এপ্রিল হইতে দিবলরয়ব্যাপী ই্রামকৃষ্ণ- 
জন্মাংসব বিভিন্ন কার্ধহ্থসীর মাধামে সুষ্ঠভাবে 
সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন পু্জাপাঠাদি অনুষ্ঠিত 
হয় এবং মধ্যাহ্ছে প্রায় চারহাছার ভক্ত 
নরনারী ও দরিদ্রনারারন বর্সয়। প্রস'্দ ধারব 
করেন। এদ্দিন সন্ধায় স্বামী জীবাদন্দজীর 
পৌরোহিতো অন্ুিত সভায় সভাপ ত মহারাজ 
ও অর্ধাপক শ্ীত্রণববঞ্ধন ঘোষ শ্রাামকঞ্চদনের 
ভাব্দ।রা সন্থদ্ধে মনোজ্ঞ ভাবুন দেনল। দ্বিতীদ্ধ 
দিবস দকালে স্থানীয় কদেঙ্গে একটি ছাত্রসগায় 
শগেবিন্দ প্রণাদ পিংহ মহোদঘের সভাপতিত্ে 
হ্বামী জবানন্দ, অধ্যাপক প্রণবরঞন ঘোষ 
এবং গডবেতা শ্রাামকন্ক মিশন সেবাশ্রমে র 
অধাক্ষ স্বামী বিশ্বদবাশন্দ "শ্বামী বি-বঞ্ানন্দের 
শিক্ষাদণ' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান কবেন। 
ছুইদিন সন্ধায় বেতারশিল্পী শ্রন্বঞ্ররা্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় রাযরদায়নগান পরিবেশন করেন। 


বাগেরহাট শ্রীবাধকষঃ আশ্রয়ে গত 
২১শে মার্চ হইতে ২৩শ মার্চ পর্যন্ত তিনদিন- 
ব্যাপী ভগবান প্র্রধামকুষ্চদেবের ১৩তম 
জলে।ৎসব অনৌজ্ঞভাবে অহ্ঠিত হয়। ২১শে 


জ্ীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


চে 


ভঃ রাদমোহন চক্ষবত্তা সকালে ইহার চঙ- 
কখ'মুত পাঠ ও ব্যাখা] এন্সং বিকালে ভাগ হত 
ধর্মপ্রণঙ্গে একটি হ্বদগ্নগ্রাহী বক্তৃতা করেন। 
পরে ্রদ্রিতেনত্রমোহন ডাকুষা ও ক্ঠাহার 
সহশিললিবুন্দ 'অন্্রনমি॥ উপাখান অবপদন 
পন্যাবপীকীর্ভন পরিবেশন করেন। ২২শে মার্চ 
পৃধাতে শ্রীশ্টাকুরের বি:শষ পৃঙ্গা পাঠাদি 
অন্ষঠিত তয় । পরে প্রায় পাচশত শ্রোশর 
মনতুথে শ্রীশ্রী” জগস্ধাতীপৃজার তাৎপর্য বাথাত 


হয়। দুপুরে প্রান্ম আড়াই হাজার ভক্ত 
নরনারীর মধো খিচুড়ি প্রস'দ বিভরণ 
করা হম়। অপত্ু।হে আশ্রয- প্রাঙ্গণে 


আয়োজিত সভায় সভাসতিত্র করেন মহকুমা" 
প্রশাসক মাননীয্ব এম. কে. আপি (ই. পি. পি. 
এস) সাহেব। আশ্রমের কার্ধরিবরণী পাঠ 
করেন মাশ্রমাধাক্ষ ব্রদ্মচারী সুকুমার মহ'রাজ। 
পরে গ্রধান অতিথি ডঃ রাঁদমোহন চক্রংতী, 
অধাঁপক বিনোদ বহাদী দাস, অধ্যাপক 
রামপ্রপাদ দ্বেবলাথ ও প্র্বানশিক্ষক ই্ঘতীন্ত্রনাথ 
ঘোষ প্রমুখ বক্রাগন 'রত্বাযকুষঃ-বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণী" অবগঙ্ছনে জ্ঞানগর্ড বন্তৃত 
করেন । সশ্তাপতি তাহার জানগর্ভ ভাঙ্ণান্তে 
সভার সমান্তি ঘোষণা করেন । পূর্বপ।কিস্তানের 
জনপ্রিয় গায়ক প্রবছয়£ফ সরকার ও প্রবিলম্- 
কুমার সরকার সাবারাত্রি শ্রীরাম ঞ- ও ম্বাযী 
বিবেকানন্দ-চরিদ্রের ভূমিকাগ্রহণে কিবিগান? 
পরিবেশন করেন। ২৩শে মার্চ অপরাহে 
আয়োজিত সভায় জগতের মহাপুকন্গগণের 
জীবনচরিত আলোচনা করেন ড: রাপমোহন 
চক্রবর্তী। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
শ্রীশিরাপদ দত্ত ও স্থানীয় শিপিবৃন্দ। 


আসানমোল আরামকষ্। মিশন আশ্রয- 
প্রাঙ্গণে গত ১১ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল 


৭৮ 


পর্স্ত পাচদিন ভগবান জীবামটফদে।, শ্ীশীম! 
সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী খিবেকানন্দের 
বাধিক জন্মেংখব এব আশ্রম বিছ্বালয়ের 
বাষিক পুরস্বাণবিত্রতবা সভা অহিত হ। 
এই কয়দিন বিশেষ পুজ , পাঠ, লীলাকীর্তন, 
শোভাযাঙা, জনসভ:, চলচ্চিত্র গ্রদর্শণ প্রভৃতি 
উত্দবের অঙ্গ ছিল। ও 

এই উৎসব উপণক্ষে মাফ়োজিত জনসভায় 
শ্রচাম ১ গ্রঞমা ও স্থাশীভীর জীবন ও বাণীর 
বিহিষ্গ দিক এবং ব£য।ন সন্গানঙ্কুল জীব্ণ- 
ঘাত্রায় £াহাদে জীবন ও বাণীর স্মরণ মনন ৪ 
অধ্যানের গুরু আরোপ 
করিঘা আলোচনা! করেন ডঃ অশিওকুমার 
বন্দোপাধায়, 'ক্রপটৈত ও, স্বাথী 
চিদাত্মানন্দ, অধা।শিকা সান্তা দাশগর্ু শামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অণ্যক্ষ শীলিখলকগরন বায় এবং 
অধাপক জ্ীপ্রণববন্তণ ঘোন' শ্রীবামক্র্*- 
জীলাগীতি ও পালাকী্ করেন বু্2ারা অনব- 
চৈতন্য এব' তাহার সহশন্ধুন্দ । 


গরযোনীয়ভায় 


রক্ষী 


তভ্তিযূসক 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদতাট মান্তান। 
১৫ই এঠ্লি বিছ্যাব্য়ের বাঘেক পুর্ব 
বিতরনী উৎস? উপপক্ষে আযোজিত জনসভী!য় 
পৌরোতিত্য করেন বর্ধঘান জেলাব অতিণ্ক্ত 
দায়রা জজ বন্দোপাধায। 
অনুষ্ঠানের প্রারডে বিছ্বালমের ছারগণ বৈ দক 
স্তোরপণাঠ এবং বন্ধ বিষ-য় রুতী ছাতের। 
আবৃন্তি, বন্তৃতা ও সঙ্গীত পরিবেশন কথিয়া 
সকলকে মুগ্ধ করে! আশ্রমরু সহ সম্পাদক 
গ্বামী হদানন্দজী আশ্রমের ব!ধিক কাঁধবিবরণী 
পাঠ ও আলোচনা করিয়া আশ্রমের বহমুখী 
পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে সঞ্য় সাহাযা ও 
লহঘোগিতা করার জন্য জনদাঁধারণের কাঁছে 
বিনয় আবেদন জানান, সভাপতি এবং 
প্রধান অভিবি স্বামী বিশ্বাশ্য়াসন্দ শিক্ষা] দগ্ধ 


ভীতরুণকুমান্ু 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্-€৫ম সংখ্যা 


মনোজ ভাষণ দেন। শ্রীমতী বিজয়; 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের পুরস্বার 
বিতরণ করেন।  অনুষ্ঠানশেষে ভারত 


সরকারের প্রচার বিভাগের স্থানীয় শাখার 
সাহাঘো চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়। 

বেলঘরিয়া বামকুষ্ণ মিশন বিছ্বাধি-অংর.ম 
গত ৬ই এটিল মুন্সরী মঠিতে প্র ন্নপৃর্ণাপুজা 
মহানন্দেঃ ভিতব দিয়া সুপম্পন্ন তইয়।ছে ! এদিন 
আশ্র ম শতাধিক সাধুপযাগম হইয়াছিল। তিন 
সহস্বাধিক পৃজীদর্শন ও প্রস দগ্রাহণ 


করেন 


এই উপনক্ষে স্থানীয় দুঃস্থ পবিবারের মধ 
শতক শাড়ী বিতরণ কর! হইফা,ছ। 


সেবাকার্ 

ওডিশ1ঃ গত মার্চ (১৯১৮) মদে 
ওডিশাষ কটক জেলার পটমু্াই পেবাকেন্দ্ 
তত বামরুষ। মিশণ কর্তৃক বাত্যাবিপন্ত 
জনগনের মেবাকাধে চাল ৬৪৩৬৫ কেজি, আটা 
৩৬০৪ কেজি, ১৮ খানি ধুতি ৪ ২৪ট জামা 
৩৮৭ জনকে কেওরা হইয়াছে ২৫,৯৮৫টি 
শিশুকে £-* কোজ গুড়া ছুধ দেওয়! হয়। 
১৬১ ০১ মার্স্টহ্টিমিন ট্যাবলেট বিভরণ 
করা হয়। শিমাপুর গ্রাযে একটি ণলকৃপ 
বস!নো হইয়াছে। 

হারা? গত ৫ই মার্চ হইতে ১২ই 
এপ্রিল, ১৯১৮, বাযকুক্কচ মিশন কর্তৃক যহাণাষ্ট্র 
কয়না এবং সাভাবায় ভূমকম্পবিধবস্ত জনগণের 
পেবালাধে নিম্নলিখিত দ্রবাসমূহ বিতরিভ 
হইয়াছে £ 

গম ৯৩৯৬৯ কুইণ্টাল, বিশ্কুট ৯৪ টিন, 
কম্বল ২ খানি, «২টি পুলৌভার, ১,০৯,০** 
মাণ্টি ভিটামিন ট্যাবলেট। লাহায্য প্রা 
ব্যক্তিগণের সংখযা--২৯,৪৮২ 


বিবিধ সংবাদ 


হাওড়া রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ আশ্রমের 
স্ববর্ণজয়ন্তী 

হাওড়ার প্রাটীন সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠান 
বামকুফ্-বিবেকানন্দ আশ্রমের সুবর্ণজয়স্তী 
ভনুষ্ঠান আশহরম-প্রাঙ্গঈগে এক বিরাট জনধভায় 
১৮ই মার্চ পাপিত হয়। সভা্তিত্ব কবেন 
শ্ররামকষ্ণচ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ শ্রম স্বামী 
বীবেস্বরানন'জী মহারাজ। বক্তৃতা করেন মিশনের 
সহসভাপতি শ্রম স্বামী গুকারাননজী 
এবং মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রমৎ গ্ামী 
গভীরানন জী। সভায় বু প্রবীণ সন্গাশী 
এবং হাগুড়ার বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত 
ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি ম্মারব এস্থ 
গুকাশিত হয় এবং প্রদশনীর সাহায্যে 
আশ্র.মর ইত্থিহাঁপ কপাফিত করা হয়। 

স্বামী বীরেশ্বধাননদজী তাহার ভাষণে বলেন : 
স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছপেন এই ধনের 
*তিষ্ঠান দেশের সবত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, 
ঘাহাকে কেন্ত্র করিয়া শিক্ষা সংস্কৃতি শন প্রস্তুতি 
গভিাউঠিবে। প্রধান অতিথি শুরাম মঠ 
ও [মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ওকারাননজী 
ভাগতে ধর্খমংঘের ইতিহস পধালোচনা করেন 
এবং শ্রর়ামৰ্কে কেন্দ্র করিয়া যে-সংঘ গঠিত 
ইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি বছ বৎসর অব্যাহত 
থাকিবে তাহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। 
শুধামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী গভীগ্গানন্দজী পৃবতন ধ্াচা্দ্দের তাবসযূহ 
কিনবে শাকের মধ্যে সমাঞ্ত হইয়। ঘুগ- 
গুয়োজন সাধন কগিয়াছে, তাহ। ব্যাখ্যা] করেন। 

হবণজয়ন্তী অহ্ষ্ঠানের সঙ্গে বামকৃষ্চ- 
বিবেকানন্দ জন্মোথনব এবং তগিনী নিবোদতা! 
শতবাবিবীও অন্ধঠিত হইয়াছে। ৯ই মার্চ 


প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী তেজসাননাজী। 
নিবেদিতাঁর ফরাসী জীবনীকার শ্রমতী লিজেল 
দেখ মংএহ হইতে আপ্ত কয়েকটি দুপ্রাপ্য 
পাঙুলিপ ও তথ্য গ্রদশনীীতে রাখা হহয়া।ছল। 
-০ই ম্চ শিবোদতা শঙবাধিকী সভায় 
ডঃ ভুঁদেব ধু, ৬£ বল্যাণ$মার 71-প্ত 
এবং ড* অসিত্বুমার বলোযাপাধ্যায় |5বোধতাব 
জীবন ও শঙ্খ [বাতন্ন ধক লহয়া আ.লাচনা 
করেন! সভাস্রী প্রব্রাজিকা অআহদ্ধাগ্রাণা 
বায় ভাষণে নিবেঠিতার জীবন-»ঙগী.তর মূল 
সুরগুলিঞ্খ কথা বুলন। সন্ধায় 
উচ্চাঙ্গ সশ্গীতৈর আঙ্জেজন কব। হয়। 
মাচ জং্জাৎসব-সতায় সঙ্াপতিত্ব 
কধেন স্বামী ভুঁতেশাননাজী এক বন্ড ত। করেন 
শ্রহনীলবিহাগা ঘোব এবং অধ্ক্ষ অমিয়বুম।র 
মজুমদার | ১৭ই মচ শিবোদিতা শতবা|ষকী 
সতায় সভাপাতত্ব কেন স্বমী পুণ)ানন'জী। 
ভাষণ দেন কাঁলকাতা বিশ্বাবছ|পয়ের বাঁ 
বিজ্ঞানেপ প্রধান অধ)।পক ড; হাবমন্ধুমার 
মুখাপাধ)ায়। তিন বিশ্বের অমাজতাতৎ্কদের 
পা ভগিনী (নিবেদিতা স্থাপন করিয়া 
তাহার উচ্চাঙ্গের মপাধান কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
ডজেখ কঙ্ধেন। অধ্যাপক গ্রথবরপন ঘেষ 
মাতৃরপিণা দবেদিতার চার খিঙ্সেষণ করেন। 


১৪হ মূ 


১৬হ 


উতৎসব-সংবাদ 
নাটশাল শ্রখব।মরুষ্জ আশুমে গত ৮, ৯ ও 
১০ই মাচ আগামঞফদেবের জন্মো্সব অনুষ্ঠিত 
হয়। *হ মর্চ প্রায় পনর হাঁপার নবনারী 
বসিয়া সাদ পান। প্রাতাদন সকালে পুজা- 
পাঠাি, বিকালে এক ধঙ্ধসভা এবং ঝাত্রে. 
বামায়ণগান হয় । 


হ্ড৪ 


হ্বামী বিশোকাত্যানম্দ, হামী কডাত্ানন্দ, 
শ্রবম্ণকুমার মাইতি) তারাপদ মাইভি 
গভূতি দুইদিন জন্সভায় শ্ুবাম$ফের জীবন ও 
বান। আলোচনা কবেন। 

তেলোঙেলো৷ শপ্রসাবদানীলামহাপীঠে 
গত ১৪ই হহতে ১৬ই মার্চ পযন্ত চতুখ বাষক 
উৎ্দব জচুঠিত হহয়াছে। পুজা, পাঠ, 
শ্রপ্তীসারদা খেলা ও ধমসভা উৎসবের অঙ্গ 
ছিল। ধহসভা য় গামী গোবীরানম্গজী মহারাজ 
শতীমায়ের কথা আলোচনা করেন। 


বনগ্রাম ললিতমোহন বাণীভবনে স্থানীয় 
তক্তগণ কর্তৃক গত ১৬ই ও ণই মার্চ 
জ্শবামকফ জন্মোৎসব গুতিপালিত হহ্য়াছে। 
প্রথমাদন জনসভায় শুশ্রামৰফকথাম্তত পাঠ 
ও ব্যাথ্)। কঞ্ধেল স্বাস। দেবাননাজী ) দ্বিতীয় 
দিন জনসভায় শ্ররামকফ্ণের জ।বন ও বাণা 
আ.লাচপা করেন সভাপতি শ্রপবেশনাথ 
বন্দে]পাধ্যায় ও ম্বামী রুদ্রাত্থানন্দ। প্রায় 
পাচসহন্র নরদাশী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

চাকদহ্‌ প্রপ্ররামকষ-মন্দিরে গত ১৭ই 
মার্চ ভগবান শুপ্রীবামকুষদেবের জন্ম খি 
উদযাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে জহুিত 
ধমসভাঁয় সতাপতি ক্দামী সদুছছালন্দজী মহারাজ 
শ্রদধামরষেন পুগ্জীবন ও বাণী আপোচন। 
করেন। মঞ্ধ্যা$তও পর প্রায় চারার নর- 
নারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি সাদ দেওয়া হয়। 

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিধদ 
কর্তৃক স্বামী 1বেকাননোর আবিভাব-উৎ্সৰ 
স্থানীয় শক্তিসংঘ-গ্রাঙসণে গত ২৪শে ও ২৫শে 
মা উদ্যাপিত হইয়াছে । ২৪শে মার্চ ছাত্র- 
সন্মেগন ও জনসভা জনুচিত হয়। এই সভায় 
প্রধান অতিথি স্বামী সদ্ুষ্ধানন্দজী মহারাজ 
ও সভাপতি অধ্যক্ষ আময়কুমার মদ্ুমপার 
হ্বামী বিবেকাননের দেশাত্মবোধ ও শিক্ষার্শ 
সন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 

২৫শে যা$ সভাস্তে নববাবাকপুর ব্যাক্াম- 


সমিতির পঞ্চালনীয় বায়াম-প্রদশণী হয়। 
মভাপতি ভ্ক্টর মহন্ত যাণাকার ও প্রধান 


উদ্বোধন 


[ **্তম বর্ষ সংখ্যা 


অতিথি ্রনীলমণি দাস (আয়বন-ম্যান্) শ্বামীভীর 
ভাবধারা সংদ্ধে ভাষণ দান কবেন। 


সিথি রামকুঝ্ সংঘে শ্ররামরুফদেব ও 
শ্রদারধাদেবীর শুভ আবিভাব উতৎ্দ ২৬শে মা 
হুইতৈ হর] এঠিল পংস্ত পালত হইয়াছে। 
এত্ছুপলক্ষে গুতি সন্ব য় ধ্জভা, কামায়ণগান, 
বাউলসঙ্গীত ও উ্রত্ররাধাগোবিন্দজার লীলা. 
কীত্তনাদদ তনুঠিত হয়। উদ্বোধন-দবসে 
বামরফ মঠ ও মিশনের সাধারণ »ম্পাদক স্বামী 
গম্ভীবানন্দজী উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানের গৌরব 
বন্ধ বরেন। ম্বামী অপৃধানন্দ, হ্থামী শুদ্বসত্বা- 
নন্দ, গ্বামী বিশ্বাশয়ানন্দ, অধ)াপক তরপুরারি 
চক্রবতী।, গুত্রাঠজক বেঞ্রাণ। পুতি 1ব,ভক্ধ 
দিনে ভাষন দেন। শরখীন ঘোষ শ্রীশ্ররাধা- 
গোবিন্দের লীলাকীর্তন এবং শ্রপুণদাস বাউল 
বাউল-সঙ্গীত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের 
লোক্রগ্রন বিতাগের, হাওড়া মায়ের মন্দিরের 
এবং এমঅনাথংন্ধু অধিকানী প্রভৃতি শিলিগণের 
অনুষ্ঠান এবং শেষ দিবসে স ঘ বিদ্যাযান্দরের 
প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ডগণ কর্তৃক দুইটি নাটকা- 
ভিনয় উত্সবের অঙ্গ ছিল। 

নৃ্ুনপুকুর- গত ৩১শে মার্চ শ্রীরামরফ 
আশ্রমে এআগামকুফ পব্মহংসদেবের জনা সব 
অনুষিত হহয়াছে। শররামকুষদেবের বিশেষ 
পৃজা।দুর পর মধ্যানহ্থে পাচশতাধিক ব্যক্তি বাঁসয়া 
গুলার গ্রহণ করেন। অপরকে ধহঃসভায় 
ভ্ীরাধানাথ অধিকারী শ্রমস্ভাগবত ব্যাখা ও 
কীর্তন করেন, তারপর স্বামী বিশ্বাত্রয়ানন্দ ও 
অধ্যাপক পাচুগোপাল বন্দে]াপাধ)ায় রীরাম- 
কের জীবন ও বাণী আলোচন! করেন। 


বাখাটি প্ররামক্চ সেবামমিতি কর্তৃক 
৩১শে মার্চ হইতে ২র। এঠিল পথস্ত শ্রশ্রবামকফ- 
দেবের জন্মবাধিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

৩১শে মর্চ পূৰাড়ে পুজা, পাঠ, গ্রসাধ- 
বিতরণাদ্দি এবং অপরাহে স্বামা গৌরীখরানন্দ রী 
পোঞ্োহত্যে ধদ্লভা অনুষ্িত হয়। পরদিন 
শুশারানকষ্চনামল-কার্তন হয়। দুই রাত্র 
ঘাত্জাভনয় হইয়াছিল । 





দিব্য বাণী 


ন কর্মণ(মনা রন্তাল্লৈক্র্ম।ং পুরুসোই্সংতে | 

ন চ জংন্যাসনাদেল লিছিং মমধিগঞ্ঞতি ॥ ৪ 

যঙ্ঞার্থাৎ কণোহন্ত্র লোকোহয়ং কর্মপন্ধীন।। 

তদর্থং কর্ম বৌন্তের মুক্তপঙ্গঃ সমচর ॥ ৯ 
শমস্ভগবদ্গীতা। ৩৭ অং 


( কর্মে চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্ত শুদ্ধ হলে হয় জ্ঞানের উদয় 
দেহ মন-বুদ্ধিআদি করমের যন্ত্র হতে সম্পূর্ণ পুথক্‌ 
নিক্্িয় চৈতন্থরূপে আণনার স্বরূপের উপলব্ধি হয়; ) 


কর্ম না করিয়া কেহ এই আত্মজ্ঞান কভু পারে না লভিতে, 
( লইয়া অশুদ্ধ চিত্ত) শুধু কর্ম ত্যাগ করি 

এই সিদ্ধি-দ্বার কেহ পারে না খুলিতে ॥ 
ভগবৎ-পুজাজ্ঞানে যাহা কিছু করা ঘায় 

(ত্তাই হয় আত্মজ্ঞানলাভের উপায়) 
তাহ! ছাড়া সব কর্ম কেবল বন্ধন আনে 

ফলাসক্তিরূপ পাশে কেবলি জড়ার়। 
ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে তুমি অনাসক্ত হয়ে সদা 

হে কৌন্তেয়, কর্ম কর তাই ॥ 


কথাপ্রসঙ্গে 


বার কেন্দ্র ভারতবর্ষ 


অন্ধ অনুকরণ পথ নহে 


আমরা আজিও কি জাতীয় জীবনগঠনে 
সর্ববিষয়ে বিদেশকে অন্ধতাবে অইকবণ করিয়। 
চলিৰ? বিদেশাগত ভাবগুলি কেবল তাহারা 
ভাল বলিতেছে বলিঞজই ভাল বলিয়া গ্রহণ 
করিব এবং শ্রদেশের কতকগুণি ভাবকে 
তাহারা মন্দ বলিতেছে বলিয়াই সেগুলি তাগ 
করিব? ভালমন্দ-নিণয় আজও কি আমরা 
নিজেদের বিচাব-বিবেক দ্বারা করিতে শিখিব 
না? যদি তাহা করি, তাহা হইপে আধুনিক 
যুগের সঙ্কট-মুহুতে মাঁনবসভ্যতাকে দিবার 
মতো কিছুই আর থাকিবে না আখ।দের, জাতি 
হিসাবেও আমরা নিজন্বত] হাঁরইব। 

বর্তমানে আমরা জাতীয় উন্নতিবিধ।নের 
পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাবকে প্রায় সবত্রই 
অবহেলা করিয়া চলিতেছি। এই ভাঁবটি হইল, 
এককথায় বল যায, মানুষকে কেবল পাথিৰ 
উন্নতির ক্ষেত্রে নয়, মানমিক উন্নতির ক্ষেত্রেও 
অগ্রসর করিয়া দেওয়া। মাছুষকে কেবল 
জড়নিয়ন্ত্রিত জন্মমৃত্যুপীমিত সন্তাবিশেষ মাত্র 
ন1 ভাবিয়া তাহার জড়নিয়ামক অবিনাশি চেতন 
সত্তাকে গ্রাধান্ত দিয়া জাগতিক উন্নতির সঙ্গে- 
সঙ্গেই সেই সত্তার শক্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষেরু 
দিকেও, যাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বলি তাহার 
দিকেও নজর বাখিয়া জীবনপরিকল্পনা করা। 
ইহার অর্থ এই নয় ষেে আধুনিক কালের 
বিদেশের কোন রাঁজনীতি, সমাজনীতি কা 
অর্থনীতি আমরা জাগতিক উন্নতির সহায়ক 
জানিয়াও গ্রহণ করিব না; ইহার অর্থ, 
আমরা আমাদেগ মতো! করিয়। প্রয়োজনীয় দব 


কিছুই গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্ধতাঁবে কেন 
কিছুপই অন্গকরণ করিব না, উহার সহিত 
আমাঁদে নিজন্বত্‌কে সংযুক্ত করিয়া নিজেদে: 
মতো করিয়া লইব, নিজেদের ছাঁচে উহাঁবে, 
ঢাঁপিয়া লইব, যাহাঁতে উহ “ভারতীয় হই, 
উঠে। বিদেশ।গত ভাবের অন্ধ অহ্নকরণে 
তাহ) কখনো হইতে পারে না) আধুনিক 
যুগে গুখিবীজৌড়া ভাঁববিস্তারের আব্যব্চ।৫ 
কলে স্বাভা'বকভীবেই উনবিংশ শঙাবী হই 


“দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপুধক ভারতে; 


অস্থিঃজ্ঞাঁর প্রবেশ করিতেছে”, কিছ ঞ& আব 
ভাবের মধ্যে “কতকগুপি অতি কলা এক, 
কতকগুণি অমঙ্গলধঙ্ধপ, আব কতকগ্া্ 


পরদেশবাপীর- এদেশের যখাথ কপাযাণন্ধির,গ 
অজ্ঞতার পরিচায়ক” 


আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয় বিদেশের ভাঁবগুলির মধে। 
আমরা আমাদের পক্ষে যাহা কল্যাণকর 
সেগুলির সঙ্গে যাহা আমাফের পঞ্গে 
অকল্যাণকর এবং যাহা! কোন দিনই ভারত 
স্থায়িতাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না 
সেগুলিকেও গ্রহণ করিতে উদ্ভত হুইয়াছি। 
কিন্তু সেগুলি কখনও স্থায়ী হইবে না। আমরা 
যদি অন্ধভাবে চলি তাহা হইলে বর্তমান কাঁদে 
যতটুকু ভূগিতেছি তাহা অপেক্ষা বছগুণ অধিক 
দুর্ভোগ ভুগিবীর পর আমাদের চক্ষু খুলিবে। 
আর সজাগ হইয়া চলিলে যথার্থ উন্নতির পথে 
আঁমবা অগ্রসর হইতে পাঁবিব দ্রুততর গতিতে, 
এবং তাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে দিবার 
মতো একটা আদর্শ ও গড়িয়া তুলিতে পারিব । 


আষাঢ়, ১৩৭৫ ] 


ধর্মহীন সভ্যতার পরমায়ু অল্প 

আঁধুনিককালে জগতে যেসব বাঁ্নৈত্বিক 
ও সমাজনৈতিক মতবাদ বুহিয়াছে বা গড়িয়া 
ঠিতেছে, সেগুলির কোনটিই যে এককভাবে 
গাল্সষের সবীঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক নয়, তাহা 
আমরা জানি । উহাদের মধো সমাঁজবাদই 
বর্তমান জগতের মানমে ক্রমশ: দুবদ্ধ হইতে 
চলিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কমবেশী 
পরিমাণে পৃথিবীর সবই মান্তষের মনে, বিশেষ 
করিয়া তকুণচিকে পুরাতন ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে 
একট! বিদ্রোহের ভাব মাঁথা তুপিয়াছে। এই 
বিদ্রোহজাত আক্রোশ বর্ধ ও মানবে শুভবৃত্তি- 
ভিন্তিক বত নীতির উপরও পড়িতেছে, কারণ 
সেগুলিও ন।কি মাঠষের অধিকাণও €ভোগ- 
সামা প্রতিষ্ঠার পথে পরিপন্থী! মন্কর বম 
পূঝে গভীব ও বাপক এতিহপিক ভশনের 
1তন্িতে দাঁড়াইয়া এবং অতীন্জ্িয়জ্ানসন্ধ 
ভবিষাংদশনের দষ্টি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
বন্গিয়। গিস্াছলেন খে, জগতের প্রায় সব দেশেই 
দেখ! যায় ত্রমান্ধয়ে পুনোহিতনাক্তি ! আ্ষণ। 
শক্তি ), গাজশক্ি ( ক্ষাত্র শক্তি ) বং বৈশ্ঠশাক্ত 
(ব্যবসায়ী স্দায়ের শক্ত) নাই ও সমাজ 
শিয়ন্ত্রণ কবিরা ৰণ্মাঁন, যুগ 
বেখযুগ 7 ইহার পণই আপিতেছে শৃদ্র বা 
শ্রমিক-যুগ- শরমিকগণই সবদেশে বাইট ও সমাজ 
নিয়ন্ত্রণ করিবে_ শুদ্র হইতে বৈশ্ঠ বা ক্ষত্রিয়ে 
পরিণত হইয়া নহে, "শূত্রত্ব সহিত শৃদ্রের 
প্রাধান্থ হইবে” *শূদ্রকর্ষের সহিত স্বদেশের 
শৃত্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।” 
ইহার সুচনা চীন বা রাশিয়া হইতে হইবে, 
ইহারও ইঙ্গিত তিনি সর বত্সর পূর্বে 
দিয়া গিয়াছেন,। যখন ইহা তৎকালীন 
চীন ও রাশিয়াকে দেখিয়। বিশ্বাপ 
করাই কঠিন ছিল। তিনিই আবার বলিয়া 


আপিতেছে; 


কথা প্রসঙ্গে 


২৮৩ 


গিয়াছেন, মানবসভাতাঁকে বৃঁচিয়। থাকিতে 
হইলে ধর্ম বা আধ্যাঞ্সিকতাঁকে জাগতিক উন্নতি- 
প্রচেষ্টাব শহিত সমন্বিত কব্রিতেই হইবে, নতুবা 
অদূর ভুবিযাতে তাহার বিনাশ অবশ্যগ্াবী। 
কাছেই, টাহ!র মতে ধধকে বাদ দিয়া গঠিত 
কোন আদৃ-ই মানব্চাতিন পশ্ে অবাঙ্গীণ 
কলাশ“দ আদশ হইতে পারে না। ভারতের 
রাজনৈতিশ খাধীনভালাভের সময়ের ইঙ্গিতও 
তিনি দিয়।ঠিলেন, ১৮৯৭ খুষ্টাঝে বলিম্াছিলেন, 
“আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্যা-_দেশখাতিকাই 
তোষ[দের একমাত্র উপাস্থা দেবতা হউন” 
ইংরেজর! ভরত হইতে চলিয়া যাইবাঁপ পর 
চানকতৃক ভাবত-আকমপের ইঙ্গিতও তিনি 
দিয়ছিলেশ। মাঁনবজ!তির পক্ষে কল্যাণকর 
আদর্শ, ধর্ম ও জাগতিক কর্ষের সমন্বিত আদর্শ 
যে আধুনিক ঘুগে ভারতবদই দেখাইবে, তাহাও 
তিনিই বশিয়া গিয়াছেন £ “এবার কেন্দ্র 
ভাএতগ্গ।” তাহার এই সব ভবিযাদ্বাণীর প্রায় 
সবগুলি সতাতা ইতোখধ্যে আমাদের নিকট 
প্রতাক্ষ হইয[/ছ | কাজেই বর্তমান আমাদের 
জাতীয় জীবণ যত পঙ্কিনতাশিপই খাঁকুক না 
কেন, তাঁহার মবো শঙ্কিত যে যুগপুগান্ত- 
সঞ্চিত খত্র স্বামীজী দেখিয়াছেন এব" যাহাঁকে 
বাহিরে আশিয়া ভারত একদিন তাঁহার বিভা'য় 
জাতীয় জীবনকে উদ্ভ/সিত করিয়া তুপিবে 
ও আ'ধুনিকঘুগের মানবঙ্গাতির আদশরূপে 
নিজেকে জগংসভাঁয় উপস্থাপিত করিবে 
বলিয়াছেন, তাহ] সত্য এবং তাহা খটিবেই-_ 
পঝধিব নয়ন মিথ্যা হেরে না, খধির বলনা 
মিছে না কহে।” 


ধর্ম ও কর্মের মিলনই পথ 


এই আদর্শই হইল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবের মিলন, জীবনের প্রতিটি বর্চক্ষেত্রেই 


২৮৪ 


কর্মের সহিত ধর্মকে মিলি৩ করা বা প্রতোকটি 
কর্ষকেই ধর্মসাধনাক্পে লওয়া । 

এই মিলন শুর হইয়া গিয়াছে। 
সুদীর্ঘকালের জড়তাঁয় আচ্ছন্ন হইয়া 
জাগতিক কর্মকে পৃথক কবিয়া ফেলিয়া নিজস্ব 
আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং পাথিব সম্পদ উভয়ই 
হারাইতে বপিয়াছিল, এমন সময় পাশ্চাতা ভাবের 
মহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। কিন্ত 
ভারত উভয় ভাবের মিলন ঘটাইবার প্রচেষ্ট! না 
করিয়া নিজম্ব ভাব যেটুকু জীবনে অবশিষ্ট ছিল 
তাহাও ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য ভাঁবকে পুরো- 
পুরিভাবে গ্রহণ করিতে উদ্ধত হষ্য়াছিশ্‌। 
ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের, আধবন্ি কত।র 
সহিত পাঁধিব বিষ্ভার, মিলন না হইয়া পাশ্চাতা 
ভাবের বিজয় ও ভারতীয় ভাবের বিলুপ্চি 
ঘটিত। এই স্কটেবু স্ময় শ্রাচা ও পাঁশ্চাতোর 
মিলনপ্রচেষ্টায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়।ছিলেন, 
কিন্ত তাহাতে উহ্থাদেগ মূল ভাবের মিলশ হয় 
নাই, যেটুকু হইয়াছিল, সেটুন্ক উচয় তাবেরই 
যূল হইতে বহুদুরের, গ্রায় প্রশান্ত প্রদেশের 
কয়েকটি বিষয় লইয়া । রামকৃষ্ণভাবধারর 
বাহক স্বামী বিবেকাণন্দই এই সঙ্কটকালে 
ভারতের িজম্বতাকে শুধু তে বাচাইেন তাহই 
নহে, ভারতের আধ্যাত্মবিদ্ভার মহিত পাশ্চাতোর 
পাঁধিৰ বিগ্ভার যথাথ মিলন ঘটাইবার বাজপথণ্ড 
তিনি খুলিয়া! দিয়া গেলেন। তিনি দ্বিধাহীন 
কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, আধাত্মিকতা বা 
ধর্মের সহিত জাগতিক কর্মের কোন বিরোধ 
তো নাই-ই-জাগতিক কর্দকেই, জীবনের 
গ্রতিটি কর্মকেই ইঈশ্বরারাধনায় রূপাঁয়িত করা 
যায় এবং তাহাই আমাদের করিতে হইবে! 
না কৰিতে পাবিলে আমাদের ধধলাভও হইবে 
না-কর্মত্াগ করিয়া কেবল ঈশ্বরচিস্তায় ডূবিয়া 
ঘাকিবার লোকের সংখ্যা কয়জন? যাহারা 


ভারত 
ধঃ ও 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


আছেন, “সমগ্র ভারতের লোকের তুলনায় 
তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ।_আর এই মুষ্টিমেয় 
লোকের মুক্তির জন্য কোট কোটি নরনারীকে 
সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের শীচে নিম্পিঃ 
হইতে হইবে 7” ইহা করিতে যাইয়া, সকলকেই 
মহাপুরুষ তৈরি করিতে যাইয়া আজ আঁমব। 
কোথায় আপিয়াছি1যেথায় জন্মালস 
বৈরাগোর আবরণ নিজ অক্মণ্যতার উপর 
নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রুরুকমী 
তপস্তাদির ভান করিয়া নিষ্ুরতীকেও ধর্ম 
করিয়া তুলে |” ইহা ধর্ম নহে, ধর্মের নামে 
আহ্বপ্রবঞ্চনা এবং ইহাই ধহ্কে বিচারশীগ 
লোকের চক্ষে উপহাঁসের বস্ত্র কবি তোলে। 
স্বামীজী পরিষ্ণীর করিয়া বলিলেন যে, ধর্ম 
মাউনমকে কখনও অবনত কবে না, তাহাকে 
অধিকতবু শক্তিমান, অধিকতব হদয়বান কবিয়। 
তোলে-্ধর্ষ এমন একটি ভাব যাহা পশুকে 
মাজষে এবং আমান্ষষকে দেবত্বে উন্গীত 
করেশ, “অন্তরস্থ দেবতের বিকাঁশের নামই 
ধর্ম) “শুক ও সাহপিকতাই . ধর্গগ, 
“পঞঠোপকারই ধত্্”) “অভেদদর্শনই ধর্ম”। 
যথার্থ ধর্মপাতের পথে তাঁমসিকতা একটি মস্ত 
বড় প্রতিবন্ধক যাহা “অধর্কেও ধরন 
বলিয়া” মনে করায়। স্বামীজী তাই সকলকে 
প্রচগ্ুভাবে কর্ম করিতে বলিয়াছেন, যাহ।তে 
তামমিকতা কাটিয়া যায়; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবের মিলন-প্রসঙ্গে তাই বলিয়াছেন, চাই 
পাশ্চাত্যের “স্ই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, 
সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই 
কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি- 
তৃষ্া।” কিন্তু তামপিকতা কাটাইয়া 
উঠিলেই ষে মানুষ ধার্জিক হইবে, দেবত্ব লাত 
করিবে, তাহা নহে; সে অধিতবীর্ঘ দানৰও 
হইতে পারে। তাই আমরা শুধু পাশ্চাত্যের 


আধা, ১৩৭৫ ] 


কল্যাণকর ভাবগুলির অস্থকরণমাত্র করিলেই 
প্রা ও পাশ্চাতোর মিলন তাহাতে 
হইবে না, প্রচগ্ডভাবে কর্ণশীল হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে কর্ণকে পৃজায় পরিণত করিবার 
প্রচেষ্টাও আমাদের করিছে হইবে, ঈশ্বর 
বিশ্বাপ ও চিন্তা, পবিত্রতা, মানবগে, 
নিঃন্বার্থপরতা, পেবা গুভৃতি বর্ষের মৃল 
ভাবগুলিকে ভিন্তি করিয়াই কর্ণণীল হইতে 
হইবে) কেবল পুজা-জপ-ধানার্দি কর্মই 
নহে, অর্থনীতি, মযাজনীতি, রাজনীতি 
যে-কোন বিষয়ক কর্মই আমাদের এভাবে 
ঈশ্বরারাধনাজ্ঞানে করিতে হইবে। এক্সপ 
করিবার প্রষ্ট্েচয় আমাদের কর্ষেছ্ঠম কমিয়। 
যাইবার বা কর্ষ ভন হইবার প্রশ্ন নাই, 
কারণ ইহ] ভাবের পরিবর্তন মাত্র, কর্মপদ্ধতির 
পরিবর্তন নহে সর্বসাধারণের কল্য'ণকর 
বলিয়া যাহা বিবেচিত হইবে, 
পৃজাজ্ঞানে আমরা সেই কর্ণপদ্ধতিএই অন্থুপ্ 
কৰিতে পাবি । কি ভাব লইয়া কর্ন করিতেছি, 
তাহাই মাকে দেবতা বা দাঁব করে, 
কর্মপদ্ধতি নয়। ধর্মব।ধ শ্রক্ধড্ হলেন, তথু 
ব্যাধের কর্ম অপর মতেই সমান উছামে 
করিয়া গিয়াছে; অর্জুন দুর্যোধনের মতোই 
সমান উদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছেন, ব্রঙ্গজ্জ জলব 
রাজা অপর রাজার মতোই সমান উদ্ধাযে 
রাঙজ্যপালন করিয়াছেন। আধুশিক যুগে স্বামীজী 
স্বয়ং ইহা নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয।ছেন, 
তাহার গুকুত্রাতা ও পদাহ্থসারীদের জীবন 
অবলম্বনে ইহা! প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 
নেতাঙ্দী স্ৃভাষচন্ত্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর 
অধিনায়কত্থ করিবার কালেও অবদবু সমস্ষে 
ধ্যান করিতেন, ইহাতে তীহার যুদ্ধোন্ভম 
কি কমিয়াছিল না হ্বদেশসেবা ব্যাহত 
হইয়াছিল? 


সবক্ষেত৫েই 


কথাপ্রসঙ্গে 


ভারতকে এই মিলনের পথ 
দেখাইতে হইবে 


আমাদের আজ ইহাই করিতে হইবে 
ইহাই প্রাচা ও পাশ্টাতা ভাবের যিশন। তীর্থ 
বা মন্দিদাঁদিতে মাঝে মাঝে গগন কণিয়া বা 
দা সারা 'অল্পকিছৃঙ্গণ ভগবচ্চিষ্তা 
ক্রিয়াই ধর্ম করা হইধা গেল-_ক€কালে এ 
ধর্মকে একপাশে সরাইয়। রাখিয়া 'এমন ভাব 
লইয়া কণীুঈান করিলান খাহাতে অন্তর্থ শক্তি 
ও দেবত্বের বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা বরং 
উহাকে আরো ডাঁপা দিবার বাবস্তা করিলাম 
ধর্ধেব এই বাহস।এরণমীন্রে আত হওয়াকে 


যতো 


তিনি প্রাচ্যভাৰ বলেন নাই; আবার 
পান্চাতোব অস্গকরুণে আহাগবিহারদি 
করিলাম বা পৌশাকপরিচ্ছদ পরিলাম বা 


কতকগুলি সামাজিক প্রথার অনুকরণ করিতে 
যাইও আমাদের সমাজের কল্যাণকর কতকগুলি 
প্রথাকে  নঈ কগিলাম,  ইথাকেও তিনি 
পশ্চাতাভাব্গ্রহণ বসেন নাই--সিহের মতো 
তেজবী' লাভ না করিয়া "নিচ্ারত হইলেই 


রি ৮ 


ক গর্দত সিংহ হম? 


প্রাসের দেবাতবির সঙ্গে পাশ্চ।তে র তেজবীর্ষ 
৪ কশোগ্ভঘের মিলনই জাহ।ত লক্ষা ছিপ। 
আমাদর আজ তাহাই কখিতে হহইবে। 
পাজনীত বা সমাজসেবা করিতে হইলে 
বিদেশের জন্গকণণে আমাদের যে পবিত্রতা, 
মতা, ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তাহা 
কারতে হইবে. নতুবা হইবে না, একথা ভিত্তি- 
হীন। এ ভাব বিদেশীগত ভাব। সামাজিক 
বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথার্থ কলাণকর 
কর্মপন্তি আযাদের গহপ করিতে হইবে, কিন্ত 
তাহা করিতে যাইয়া যদি আমরা অপরেরই 
মতো ধর্মভাঁবকে বিদর্জন পিউ, তাহা হইলে 


১৬০০ 


নিজপ্বতা হারাইয়া ভারত পাশ্চাত্যের অন্যান্ 
জাঁতিগুলির অন্যতম হইয়া জ।গতিক বিষয়ে 
হয়ত খুবই উন্নত হইতে পারিবে, কিন্তু উহাঁদেরই 
মতে! সে নিজেকেও “আগ্রেয়গিৰির মুখের উপর” 
স্থাপিত করিবে, যাহার অবশ্ান্তাবী পরিণাম 
অগ্রাৎ্পাতের ফলে একদিন চুণীরুত হইয়া 
যাওয়া। শুপু নিজেই চুণারৃত হওয়া নয়, 
যানবভা চার উন্নত অবস্থাকেই চুণরকূত করিয়া 
ফেলা; কারণ ভারত যদি মরিয়া যায়, “তাহা 
হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্াশ্মিকতা 
বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুব 
শহাম্তভূতির ভাঁব লুপ হইবে: তাহার স্থলে 
দেব-দেবীবূপে কাম ও বিপাপিতা যুগ বাঁজত 
চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুবৌহিত, পাশববল 
ও গ্রতিত্বন্িতা তাহার পৃজাপদ্ধতি আর 
মীনবাত্মা তাহার বলি।” 

আজ শিল্পবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির বলে 
বলীয়ান ও তাহাতে উন্নত সভাতার অধিকারী 
বলিয়া গবিত বোঁধ কবিলেও মানবজাতি তো 
আদলে এই পরিণাঁমের দিকেই উপবশ্ি!সে 
ছুটিতেছে - ধর্মকে বিপর্জন দিয়া বা জীবণের 
কর্মক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া! মন্দিরে 
বা সাধুর আবাঁধলে আবদ্ধ রাখিয়া, পাঁশববল- 
ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লব্ধ অর্ধের দ্বারা “কাঁম ও 
বিলাদিতা'র সেবাকেই জীবনের চব্ম লক্ষ্য 
করিয়া তাহারই অভিমুখে চলিতেছে । যতই কিছু 
মতবাদ বা ব্যাখা। বা অন্য কোন বহিন্াবরণ 
আমরা৷ ইহাঁর উপর চাপাই না কেন, আসলে 
ইহাই বর্তমান মানবসভ্যতার রূপ; মাঁনবাত্স! 
সেখানে বলিপ্রদত্ত হইতে চলিয়াছে_জড়ের 
কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছে, তাঁহার মুক্তিগ্রচেষ্টার, এমনকি 
উধ্বৃষ্টিরও পথ অবরুদ্ধ করা! হইতেছে । আজ 
তাই আধুনিক কালের কোন সমস্তারই ষ্ঠ 


উদ্বোধন 


! ৭৯তম বধ_-৬ঠ সংখা 


সমাধানের পথ আমরা খুজিয়া পাইতেছি না; 
কারণ সমস্তার মূল যেখানে, মানুষের আশা- 
আঁকাজ্ফা, কর্ষোগ্ঘম লব কিছুর, জীবনেরই উৎম্‌ 
যেখান হইতে উচ্ছলিত, সেদিকে সমন্তাঁর 
স্থিকাণী বা লমাধানকাঁরী কাহারই দৃষ্টি 
ফিরিতেছে নাদের অন্তরস্থ মানবাত্মার 
দিকে কেহই ফিরিয়া চাঁহিতেছে না, কেবল 
তাহার বাহা অভিব্যক্তিগুলির উপরই কলের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের গভীরতায় প্রবেশ 
করিবার শক্তিও যেন আমরা হারাইয়াছি, 
অন্তরুষ্টিহীন ও অস্থিরচিন্ত হইয়া সদীপরিবর্তন- 
শীল বর্তমান-মীত্রকে ভিত্তি করায় দীড়াইবার 
মতো কোন স্থির ভূমিও পাইতেছি না। 

ভারতকেই এই স্থির ভূমির উপর দীড়াইয়া 
জগৎকে পথ দেখাইতে হইবে। জগতের আর 
কোন জাতি তাহা পারিবে না। কারণ ধর্ম- 
জীবনে ভারতও আজ অবনত আছে সতা, কিন্ত 
ধম তাহার অস্থি মজ্জয় প্রবিষ্ট হইয়া আছে, 
সামান্য চচষ্টাতেই “ঘথাকালে মহাশক্তির কুপায় 
তাহার পুনংস্ফ্রণ হইবে ।” 


বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই ভারতেও 
ভাগ্যবিধাঁতা ভারতের আব্যাত্বিকতাঁকে 
পুনকুজ্জীবিত করিয়া পাণ্চাত্যের পাধিব বিদ্যার 
সহিত উহার মিলনের রাজপথ খুলিয়। দিয়া 
গিক্সাছেন। আমাদের আজ বাচিতে হইলে, 
মানবনভ্যতাঁকে বীচাইতে হইলে সে পথে 
চলিতেই হইবে, ধর্মকে জীবনের তিত্তি করিতে 
হইবে, এবং ধম ও জাগতিক কর্মের মধ্যে কল্পিত 
পাঁথক্যরেখাটি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাই 
যুগধন্। স্বামী বিবেকানন্দ এক্পপ কর্মই 
নিজজীবনে কবিয়াছেন, একসপ কর্মই করিতে 
বলিয়া গিয়াছেন ; নিবেদিতার ভাষায়, সেই 
মহান্‌ প্রচারকের কর্ম “জ্ঞান ও তক্তি হইতে 


আবাঢ, ১৩৭৫ ] 


বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্ত উহাদের প্রকাশক ; তাহার 
নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত 
_ সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্ধাপের মতোই সত্য 
এবং মানুষের সহিত ভগবানের উপযুক্ত মিলন- 
ক্ষেত্র। তাহার নিকট মানুষের সেবার ও 
ভগবানের পৃজায় কোন প্রভেদ নাই ।” এই 
প্রভেদ আমাদেরও ভুলিয়া যাইতে হইবে। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, খামার ও ক্ষেত, 
কারখানী, পাঠগুহ_-সংত্রই আমাদের কাঁজ 
করিতে হইবে ধর্মকে, ভগবদ্বুদ্ধিকে আকড়াইয়া 
ধরিয়া, উহা ত্যাগ করিয়া নহে এসব বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ক্ণপদ্ধতি আমাদের যাহাই হউক না 
কেন। 

এই পথেই ভীরত যুগধ্ধকে জীবনে ব্ূপায়িত 
করিয়া অন্তান্য দেশগুলিকে তাহাতে অন্তপ্র/নণিত 
করিতে এবং তাহা ছারা অমগ্র মানব- 
সভাতীকে বাচাইতে, তাহাকে অধিকতর উন্নত 
করিতে পারিবে এবং করিবেও। “এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ধ_-একথার ইহাই অর্থ । 

তাই নিজের কল্যাণের জন্, জগতের 


অবতার 


্দণ 


কল্যাণের জন্য এবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আয়াদের 
প্রয়োজন। এবিষয়ে অন্ধ হইয়া চলিলে বহু 
ছুভোগ ভূগিয়া পরিশেষে স্বামীজী নির্দেশিত 
পথে আমাদের অ!দিতেই হইবে । ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়! ধের সহিত ক্ষেত 
খাঁমাঁর বিদ্যালয় গ্রভৃতিকে পৃথক করিয়া রাখার 
ফলেই আজ বহু ছুঙোগ আমাদের ভূগিতে 
হইতেছে । এখনো সজাগ হইয়া সাহিত্য, 
প্রেক্ষাগৃহ, রেডিও, শিক্ষব/বস্থা ওভূতি 
তাঁবগরচারের সববিধ মাঁধ)ম অবলম্বনে স্বামীজী- 
নিদেশিত দেব ও বর্জোছ্যমের সমছ্িত 
তাঁবকে সবৃক্র অন্ুপ্রবিষ্ট করাইবাঁর প্রচেষ্টাই 
আমাদের পরম কল্যাণের নিদান হইবে। 
হাতি ইহাতে ছুবুল বা নিরু২সাহ হইবে না, 
অধিকতর সবল, অধিকতর উদ্ভমশীল হইবে 
সংহতি ইহাতে বাহত হইবে না, অধিকতর 
দু হইবে; ব্যষ্টিজীবন ইহাতে বঞ্চিত হইবে 
না, যে কাচখণ্ড লাভের জন্ত সে আজ প্রলোভিত 
হইরা ল।লাযফ়িত, তাহ স্থলে সে হীরকখণ্ডই 
পাইবে। 


অবতার 


“আনন্দ? 


ভক্ত কহে, “মনবাক্য-অগোচর তুমি, 
কেমনে তোমার কাছে যাব বল আমি?" 
ভগবান কহে, “জানি, কত নামে তাই 
কত রূপে বাৰে বারে দেখা দিয়ে যাই । 
কাছে আসি হাতে ধরি আত্মীয়ের বেশে 
তোমাদের নিয়ে আমি অরূপের দেশে ॥' 


পরলোকে স্বামী নুন্দরানন্দ 


গীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি, উদ্বোধন” পত্রিকার অন্তম ভূতপুব মম্পাঁদক স্বামী 
স্থমারানন্দ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়। গত ১১ই মে সন্ধ্যা ৬-২৬ মিনিট সময়ে ৭৯ বৎসর 
বয়সে বেলুড় মঠে দ্রেহত্যাগ করিয়াছেন ! গত তিন বৎসর অসুস্থ অবস্থায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন । 


স্থনারাননজীর পূর্বনাম রাঁধিকামোহন গোস্বামী । ঢাকা জেলার বালিয়াটি গরমে বিখ্যাত 
গোঙ্বামী বশে তাহার জন্ম হয়। পিতীর নাম যঙ্জেশ্বর গোস্বামী । 

বাল্যকাঁপ হইতেই [তিনি সবলদ্দেহ, সাহসী ও নিভীক ছিলেন এবং সমজস্বার কাজে 
সবদা অগ্রণী হইতেন। যৌবনের প্রান্তে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, “অনুশীলন সমিতি”র একজন 
সক্রিয় সশ্ত। এইজন্য কিছুকাল তাহাকে অস্তরীণ হইয়া থাকিতে হইয়ছিল। এই কাপে গ্রায় 
সবক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ করিয়া তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিগ্নাছিলেন। 

১৯১০ থুষ্টীন্দে তিনি বেলু মঠ ও উদ্বোধনে আগমন করিয়া শ্ররামকফের অঙ্গ্যাী 
মন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন ; শ্রাঞ্রমাকে গ্রথম দর্শন করেন ১৯১২ খুষ্টান্সে। কলিক।তা৷ হইতে 
ফিরিয়া ১৯১১ থুষ্টান্দে তিনি বালিয়াটিতে একটি আশ্রম ঞতিষ্ঠা করেন» ১৯২৪ থুষ্টঝে আশ্রমটি 
বামকুষ্ণ মিশনের শাখাঁকেন্দরক্পে গুহীত হয় । 


১৯২২ খৃষ্টান্বে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া হ্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে 
মন্ত্রদীক্ষা এবং ভাহারই নিকট হইতে ১৯২৬ থৃষ্টা্ে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। 

দীর্ঘকাল বাঁলিয়াট আশ্রমে কাজ করিবার পর তিনি রেম্ছুন সেবাশ্রমে গমন করেন। 
সেখান হইতে ফিরিয়া ১৯৩১ খুষ্টাব্ধে কলম্বো যান। ১৯৩৪ থুষ্টরব পর্যন্ত তিনি কলশ্বোতে ছিলেন। 
১৯৩৬ খুষ্টাব্ধে (১৩৪২ ) তিনি ভিছোধন? পত্তিকাঁর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৫২ খুঃ পংস্ত 
(চৈত্র, ১৩৫৮) ষোল বৎদর সাফল্যের সহিত এই কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই বৎ্সরই তিনি 
ঝচি মোাবাদী আশ্রমের কর্মপচিবের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন এবং ১৯৬৫ থুষ্টা 
পর্যন্ত সেখানে থাঁকিগা প্রপ্রঠাকুব-দ্বামীজীর কাঁজে আত্মানয়োগ করেন। অন্ুস্থতার জন্ব 
এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ তিন বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন । 


'যোগচতুষ্টর, জাতীয় সমস্তায় স্বামী বিবেকানন্দ, 4715051500 85৫ 05০০০১০11৮১? 
প্রভৃতি কয়েকথানি পুস্তক তিনি খচনা করিয়াছেন। "উদ্বোধন? পত্রিকার সম্পাদকরপে কলিকাতায় 
থাকাকালীন বামকুষ্ণ-বিবেকীননদ-ভাবধারা' প্রচারের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান “বিবেকানন 
সোসাইটি'র সহীধ্যক্ষরূপে তিনি দশ বৎসরকাল এ সমিতির সেবা করেন। 

দৃঢচরিত্র, সদ!লাপী, অনাড়ম্বরজীবন এই সম্গ্যাসীকে সকলে সম্রমের দৃষ্টিতে দ্বেখিতেন, 
সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। তাহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন একনিষ্ঠ কমীকে হারাইল। 

তাহার আত্মা শ্রভগবচ্চরণে চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে । 


স্বামী বিরজানন্দের সহিত কথোপকথন* 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


গ্রশ্ন। আশাতঙ্গ এবং অতীতের নান! 
ছুখেকষ্টরের স্বতি মনের একাগ্রতীর বিদ্ব ঘটায়। 
এরূপ ক্ষেত্রে মনকে শান্ত কর! যায় কিভাবে ? 

উত্তর। অপমান, শ্বজনবিয়োগ প্রভৃতি 
আঘাতে চিত্তের শাস্তি ব্যাহত হয় সত্য কথা। 
সকলকেই এসব সহা করতে হয়। ওদের হাত 
থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া! কঠিন । তবে 
এই সব আঘাতকে সাধ্যমত কমাবাঁর চেষ্টা 
করতে পারা! যায় এবং যাতে আমরা ওদের 
দ্বারা একেবারে মুষড়ে না পড়ি সেই চেষ্টাও 
বিধেয়। নিজেদের মনের বল যদি বাড়াতে 
পার তাহলে এ সব আঘাতে আর তত অতিদ্ভৃত 
হবে না। ভগবানে আত্মসমর্পণই হ'ল শ্রেষ্ঠ 
উপায়। তার কাছে প্রার্থনা কর যাতে তিনি 
মংসারের সকল আঘাত সহ করবার শক্তি 
দেন। 

মনে অবমন্নভাব এলে আত্মবিক্লেষণ ক'রে 
অবগাদের কারণ খুঁজে বের করা উচিত। 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা, শরণাগতি এবং 
অনাসক্তি-অভ্যাস দ্বারা! মানসিক নৈবাশ্তভাবকে 
জয় করা যায়। তখন বিপদ আপদ এলেও মন 
ভেঙ্গে পড়বে না। 

প্রশ্ন । উপাঁদনার সময় আঁফিসের বা 
সংসারের নাঁনা কাঁজের ভাবনা মনকে চঞ্চল 
করে। এ সব ভাবনা-চিস্তার জন্য কখনও 
কখনও উপাসনার সময়ই পাওয়া যায় না। 





'তো সত্য। 


ভগবানের নামচিস্তা এবং সংসারের কাজ 
ুষ্ুভাবে সম্পাদন__এই ছুটিকে মিলানো যায় 
কি উপায়ে? 

উত্তর। সাংসারিক চাহিদা! মেটাবার জন্য 
তোমায় আফিসের বা ঘরকন্নার কাজ করতে 
হয়। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদাও 
আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলির চেয়ে 
সাংসারিক চাহিদাকে বড় ক'রে দেখার জগ্যই 
আমরা ধর্মজজীবনে এগুতে পারি না। যদিও 
আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব সাংসারিক চাহিদার 
মতো বাহিরে স্থুলভাবে চোখে পড়ে না, 
আমাদের নিজেদের হৃদয়ে উহা অনুভব করতে 
হয় কিন্ত তা বলে আধ্যাত্মিক অভাবের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কথায় বলে-_ 
“ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।” আঁফিসের বা 
ঘর-সংসারের কাজকে তোমরা বাধ্যতামূলক 
বলে মনে কর। ইচ্ছ! না থাকলেও যেন ওগুলি 
করতেই হবে। কিন্তু এটা তো জানা কথা 
যে বাহিরের এই নব দাবী সাময়িকমাআ, বরাবর 
ওরা থাকে না। পক্ষান্তরে ধর্মজীবনের 
গ্রয়োজনগুলিই হ'ল আমাদের শাশ্বত প্রয়োজন । 
ধর্মবিষয়ে প্রীতি ধত বাঁড়বে ধর্মাহ্থশীলনের জন্য 
আকাঙ্ষাও তত দৃঢ় হবে। তখন আধ্যাত্তিক 
অভাঁবগুলি মিটাবার চেষ্টাই প্রথম স্থান 
অধিকার করবে। বৈষয়িক চাহিদা চিত্তকে 
আর তত বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না। পরে 
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দেখতে পাবে মানুষের জীবন্রে সবচেয়ে বড় 
প্রয়োজন হ'ল আধ্যাত্মিক সম্পৃর্তি। উপাসনা- 
অভ্যাসের সময় না পেলে ভগবানের কাছে 
ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে পার। ধীরে ধীরে 
দেখবে যে ধর্মজীবনে এগিয়ে যাঁচ্ছ। 

প্রশ্থ। ভগবানের কাছে আমরা অনেক 
সময়ে ছোটখাটো! জিনিসের জঙ্ত প্রার্থনা করি। 
এটা উচিত কি অনুচিত? 

উত্তর। ইশ্বর হলেন আমাদের পিতা ও 
মাতা। তাঁর কাছে তুচ্ছ জিনিসের জন্য কেন 
যাবে? তাঁকে টাঁকাকড়ির জন্য না! জানিয়ে 
ভক্তি মুক্তি চাও । যখন তোমার বড় বড় বন্তর 
প্রয়োজন রয়েছে তখন ক্ষুদ্র অভাব আগে 
মিটাতে চাইবে কেন? এরূপ চিন্তা এলে মনে 
বল এনে বলবে, “না, আমার অনেক উচ্চ বন্ত 
চাইবার আছে। অকিঞ্চিংকর জিনিসের জন্য 
প্রার্থনা এখন থাক্‌ ।” 

্রশ্ন। হিরণ্যকশিপুর মতো অধিকাংশ 
অস্থ্র তপস্য। দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ 
করেছিলেন শোনা যায়। কিন্ত পরে তাঁর! 
দুষ্ট ও অত্যাচারী হয়ে পড়েন এবং ভগবানকে 
স্বণা করতে থাকেন। তপন্তা বা মনঃসংযম 
পুণ্যকে যেমন বাড়ায় তেমন পাঁপকেও বাড়াতে 
পারে কি? 

উত্তর। হা, মানুষের সংস্কারাশুযায়ী তপস্তা 
শুভ বা অস্তভ দুই-ই সাধন করতে পারে। ঠিক 
বিজ্ঞানের মতে| | বিজ্ঞান যেমন ভাল বা মন্দ 
দুই-ই ঘটাতে পারে। অস্থরদের যনে যে সব 
বস্ত কাম্য ছিল তাই তারা পেয়েছিল। তারা 
পৃথিবীকে শাসন করবার শক্তির জন্ত প্রীর্থন। 
করেছিল। তবে ঈশ্বরকে শকত্রভাবে দেখাও 
ভগবানকে লাভ করবার একটি পথ। ভগবানের 
শক্র হয়ে অন্থ্রন্বের নিরবচ্ছিষ্ন ভগবানকে চিন্কা 
করতে হয়েছিল। 


উদ্বোধন 
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প্রশ্ন । আমরা নিজেদের চরিত্রে অনেক 
দোষ দেখতে পাই। আগে ভগবদ্ধর্শনের জন্য 
প্রার্থনা করা উচিত, না, সচ্চরিক্রলাভের জদ্ক ? 

উত্তর। আমাদের অশুভ প্রবৃত্তি দৃর্ব হয়ে 
যাতে চবিত্র সৎ হয় সে জন্যে অবশ্যই ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তাকে আকুল 
ভাবে জানাতে হবে-“হে প্রভু, আমার মন্দ 
ংস্কারগুলি নষ্ট ক'রে আমার মন তোমার 
অভিমুখে চালিত কর।” তাহলে ধীরে ধীরে 
সৎস্থভাঁব, পবিত্রতা, ঈশ্বরভক্তি এসব আসবে । 

প্রশ্ন । সাঁধুদের নিকট বসলে চরিত 
সদ্‌্ভাঁবাপন্ন হয় কি এবং কতটা হয়? 

উত্তর। আগুনের কাছে বসলে তাঁপ 
লাগবে । সেইবপ লাধুদের লাঙ্গিধ্য ধর্মীশৃভূতির 
সাহাধা করে। পবিত্রতা এবং ভগবদঙ্গভূতির 
জন্য সাধৃসঙ্গের কার্ধকারিতার কথ! শ্রীরামকুষ: 
খুব জোর দিয়ে বলতেন। যখন সাধুসঙ্গ করছ, 
তখন সঙ্গে সঙ্গে তার ফল হয়তো দেখতে না 
পার, কিন্ত তোমার অজ্ঞাতে ওর প্রভাব তোমার 
স্বভাবের উপর পড়বেই | ধীরে ধীরে বিষয়- 
বাসনা দূর হতে থাকবে এবং নিম প্রবৃত্তিও 
বদলে যাঁবে। 

প্রশ্ন । যদি এমনিতেই মহাঁপুরুষের ভালবাসা 
পাই তা হ'লে আহ্ানিক দীক্ষা ছার] তিনি 
অতিরিক্ত কি সহায়তা করেন ? 

উত্তর । কোনও সাধুপুকুষের ভালবাসা 
ধর্জজীবনে খুব সাহায্য করে, সন্দেহ নেই। 
কিন্তু দীক্ষা দ্বারা তিনি তোমাকে তোমার 
উপযুক্ত সাধনপথে চালিত করেন এবং তার 
উপর্দেশ অনুদরণ ক/রে তৃষ্গি উত্তরোত্তর নির্ধল 
হও। দীক্ষা দ্বারা একটা বিশেষ শক্তিও আসে, 
হয়তে। তুমি নিজে নিজে বেছে নিয়ে কোনও 
সাধন ক'রে যাচ্ছ কিন্ত তোমার এ নির্বাচন ঠিক 
হয়েছে কিনা কে বলবে? হম্মতে। তুমি বখসরের 
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পর বৎসর উহ! ক'রে যাচ্ছ কিন্তু কোনও বিশেষ 
উল্নতি হচ্ছে না। তুমি হয়তো জানও ন] যে 
তোমার ভুল পথে চলা হচ্ছে। গুরু তোমার 
এভুল শুধরে দেন। তোমারও ক্রুব বিশ্বাস 
জন্মায় যে তুমি ঠিক পথে চলছ। এই বিশ্বাসের 
ফলে প্রথমে একটা শক্তি আসে। তারপরে 
আসে পবিত্রতা ও মনের স্থ্র্যৈ। গুরুবাক্যে 
গভীর শরন্ধ] বাঁখা দবকার। তাঁছাঁড়া লীধন1- 
বস্থায় কোনও প্রতিবন্ধক এলে তুমি তার নিকট 
পরামর্শ নিয়ে উহা দূর করতে পার। তার 
উপদেশে অনেক কাঁজ হয়। দৈনন্দিন জীবনে 
আ।মাদের তো হরদম অভিজ্ঞ জনের নির্দেশ নিতে 
হয়। সাংসারিক বিষয়েই যদি গ্তরুর প্রয়োজন 
থাকে তো হুক্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানের 
জন্য গুরুর দরকার যে আরও অনেক বেশী 
তা বলাই বাহুল্য । 

প্রশ্ন অনেক অবতাবের কথা শোনা 
যায়। তাঁদের ভিতর কাঁকে অন্গদরণ করব? 

উত্তর। তা! নির্ভর করে তোমার মানসিক 
ঝৌকের উপর। সব অবতারের জীবন এক 
এক ক'রে পড়। দেখবে স্বতই একজনের উপর 
প্রাণ আকৃষ্ট হচ্ছে। যুগপ্রয়োজনে অবতাররা 
আমেন। একজন হয়তো জ্ঞানপথের নির্দেশ 
দেন, অপর একজন শিক্ষা দেন ভক্তি। এক 
অবতার হতে অন্ত অবতারে ঘে বেশী পার্থকা 
আছে তা নয়। এক একজন কাল এবং অবস্থা 
অস্থুসাঁরে এক একটি বিষয়ের উপর বঝৌঁক দিছে 
যান। নিজের মনের কৃচি কি তা৷ প্রথমে বুঝে 
নাও, তারপর ঘে অধতারকে তোমার সবচেয়ে 
পছন্দ হুয় তাঁকে অন্নরণ কর। 

প্রশ্ন । আগ্মজান হয় কি ক'রে? 

উত্তর। বৈরাগ্য এবং বিবেক দ্বারা। 
আত্মা এবং অনাত্মার পার্থকা জানতে হবে! 
উদ্ধ আত্মার ভাবনা! করলে মলিন বদ্ধ আতা 


স্বামী বিরজানন্দের সহিত কথোপকথন 
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নস্যাৎ হয়ে যায়। 

প্রশ্ন । গ্বামীজী শ্ররামকষ্কে বলেছিলেন, 
“আমি চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়ে থাকতে 
চাই ।” তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, “ধিক 
তোকে । সমাধির চেয়েও উচু অবস্থা তোর 
জন্তে আছে।” এ অবস্থাটা কি? 

উত্তর । ম্বামীজীব কথা আলাদা । তিনি 
ছিলেন মাচর্ধকৌটি থাকের-__জগৎকে শিক্ষা- 
দানের ব্রত নিয়ে জন্মেছিলেন। হাজার 
হাজার লোককে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য এ 
স্ব জগদ্গুরুবা আঁসেন। তারা নিজের মুক্তি 
চান না। তাই স্বামীজী যখন চব্বিশ ঘণ্টা 
সমাধিতে ডুবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন 
তখন ঠাকুর বগলেন, “তুই এই ছোট 
জিনিসের কথা ভাঁবছিম। তোকে হতে হবে 
বিরাট বটবৃক্ষের মতো, তুই হাজার হাজার 
সংসারতপ্ত লোককে আশ্রয় দিবি।” কিন্ত 
আমাদের কাছে এ ছোট জিনিসটিই ( অর্থাৎ 
সমাধি ) মস্ত বড় জিনিন। 

প্রশ্ন। কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর মন 


চঞ্চল হয়। কি কি উপায় তখন অবলম্বন 
করা উচিত? 
উত্তর। গীতাতে যেমন আছে সর্বদ! 


অভ্যাসযোৌগ চালাতে হবে। অত্যাপ আর 
বৈরাগ্য, যতটা পার ধ্যান চি্তা করবে এবং 
অনাসক্তি অশ্যাস করবে। মনটা যদি একশ+ট! 
জিনিসের উপর কঝেোঁকে তাহলে মনকে 
অন্তমূ করা কঠিন। হতাশ হতে নেই। 
কয়েকদিন বা কয়েক মাপ ধাঁন করবার 
চেষ্টা ক'রে ছেড়ে দিলাম এরূপ হলে চলবে 
না। বৎসরের পর বৎসর লেগে থাকতে 
হবে। এমনকি ছু মিনিটের জগ্তও যদি 
মনকে একাগ্র করতে পার তে! অনেক 
উপকার পাবে। এক সময়ে আমার খুব 
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ধ্যান-ধারণা করবার ঝোঁক হয়। ম্বামীজী 
এ সময়ে আমাকে কর্মযোগ নিয়ে থাকতে 
বলেছিলেন । আমি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান জপ 
করতে চাই শুনে তিনি আমাকে তিরস্কার 
ক'রে বললেন, “যদি মনকে এক মিনিটের জন্তু 
একাগ্র করতে পারিল তাহলে যথেষ্ট” 
কয়মিনিট ধ্যান করবে সেটা বড় কথা নয়। 
ছু-মিনিটের জন্য হলেও নিষ্ঠা নিষ্কে নিয়মিত 
বসাটাই হ'ল প্রয়োৌজনীয়। 

প্রশ্ন। ধ্যানে কি চিন্তা করা উচিত? 

উত্তর। শ্রীভগবানের চিন্তা করবে__তাঁর 
গুণ, তীর অবতারচরিত্র, শিক্ষ। ইত্যাদি। 

প্রশ্ন । কেউ কেউ বলেন শুধু ভগবানের 
নাম জপ দ্বার মুক্তি লাভ হতে পারে। 
তা কি সম্পূর্ণ সত্য? 

উত্তর। ভগবানের নামে বিপুল শক্তি 
নিহিত। সর্ধদা তার লাম জপ করলে মন 
ক্রমশঃ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করতে 
পারে। জপ দ্বারা একাগ্রতা ও ভক্তি দুই-ই হয়। 
প্রশ্ন । আমরা যা কিছু করি তা যদি 
আমাদের অতীত কর্মের দ্বার! চালিত হয় 
তাহলে অশুভ কর্মকে জয় করব কি ক'রে? 

উত্তর । আমাদের চরিত্রে প্রাক্তন কর্মের 
প্রভাব রয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে 
আমবা তো যন্ত্র নই। অতীত কর্ণকে যদি 
রোধ না করা যায় তা হলে তো মুক্তি 
সম্ভবপর নয়। বস্ততঃ আমাদের মধ্যে যে 
আত্মা রয়েছেন তিনি কর্ণকে যেমন স্থটি 
করেন তেমনি উহ বিলয়ও করেন। স্‌ৃৎ 
কর্ম ভ্বার| অতীতের অন্তভ সংস্কার ক্ষীণ 
করতে হবে। আত্মশকি উদ্বুদ্ধ কর। 
অভীতের সংস্কার ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসবে । 
.. শ্রশ্থ। অতীত জন্মের কর্মকে না জানলে 
শুধরাবে! কি ক'রে? 


উদ্বোধন 
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উত্তর । না, অতীভ জন্মের কর্মকে 
জানার প্রয়োজন নেই। অতীতের পব কর্ম 
যদি স্মরণে আসে তে! পাগল হয়ে যাবে । 

প্রশ্ন। ভক্তি ও জান কি সম্পূর্ণ আলাদ! 
পথ? অথবা প্রত্যেকেই সমবেতভাবে 
ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি সাধতে হবে? 

উত্তর। প্রথম প্রথম ভক্তি ও জ্ঞান 
আলাদা পথ বটে। কিন্তু পরে ওর মিলে 
যায়। তখন একটি থেকে অপরটিকে পৃথক 
করা কঠিন। এ কথা আদৌ ভাববে না 
যে তুমি নিজে জ্ঞান বা ভক্তি পথ অন্ুদরণ 
করছ বলে পরে যদি আলাদা কিছু করে 
তো তারা ভুল করছে। বরং বল আমার 
পথ এই, অমুকের পথ এঁ। তবে তুমি যদি 
মব পথগুলি সমন্বিত করতে পার তো৷ তোমার 
জীবনও তদহছপাতে সমৃদ্ধ হবে। নিজের ধাঁত 
অন্্যায়ী একটি নির্দিষ্ট পথকে বিশেষভাবে 
অন্ুলরণ করতে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে অপর 
পথের সাধারণ নিয়মগুলি আচরণ করা চলে। 
মব পথের সমন্বয়ই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। 

্রশ্ন। কেউ কেউ সাধন করতে করতে 
পাগল হয়ে যায়। এর কারণ কি সুক্ষ 
ভোগবাদল1 বা ভুল প্রাণায়াম-অভ্যাস অথবা 
মন্ত্রের মধ্যে কোনও ভুল? 

উত্তর। এ সব কিছুই এ উন্মাদ অবস্থার 
কারণ হতে পারে। গুরুর উপদেশ যথাযথ 
অন্থসরণ না করলে পাগল হওয়া বিচি 
নয়। বিশেষতঃ যোগ অভ্যান করতে হলে 
গুরুর নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করা 
দরকার । আহারের নিয়ম, ব্রদ্ষচর্য এবং আরও 
নানা সংযম ছাড়া যোগাভ্যাস সৃফলদায়ক 
হয় না। মাথা খারাপ হওয়া খুবই শ্বাতাবিক। 

প্রশ্ন। কেউ কেউ ধ্যানের লময় নানা 
বকম আলো! দেখে বা শফ শোনে। এরূপ 
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ঘটলে কি করা উচিত? 

উত্তর । ওদিকে নজর ন দেওয়াই ভাল। 
ওগুলি এমন কিছু উচু অবস্থা নয়। নিজের 
আধাত্মিক আদর্শ অনুনরণ ক'রে চল। 
ক্রমশঃ এ সব আর আনবে না। 

প্রশ্ন। উশ্বর যদি প্রত্যেকের হৃদয়ে 
বাস্তবিকই থাকেন তবে তিনি প্রত্যেককে 
সৎপথে নিয়ে যান না কেন; আমরা কি 
তার ছেলেমেয়ে নই? 

উত্তর । উহা তিনি পারেন এবং তিনি 
নিয়ে যাবেনও - যদি তার পুত্রকন্তারা তাঁকে 
স্বীকার করে। 

প্রশ্ন। যদি কোনও দর্শন উপস্থিত হয় তে! 
কি ক'রে জানবো! ওট] খাটি দর্শন, কল্পনা নয়? 

উত্তর। দর্শনটির ফলে যদি চিত্তপ্রসাদ 
এবং মনের বল আসে তো বুঝতে হবে উহা 
থাঁটি। পক্ষান্তরে যদি এ দর্শনের ফলে তুমি 
দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড় তা হলে জানবে 
উহা ঠিক বস্ত নয়। তা ছাড়া যথার্থ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি কখনো যুক্তিবিরদ্ধ 
হয় না। এমন যদি কিছু দেখ যা যুক্তির 
নঙ্গে সঙ্ঘর্ধ বাধায় অথবা শানে বা গুকবাক্যে 
যার উল্লেখ নেই তাহলে ওকে আমল দিওনা । 

প্রশ্ন। গুরুর অদ্বেষণ আবশ্তক কি, অথবা 
গুরু নিজেই হাজির হন? 

উত্তর । দুই-ই হতে পারে । তোমার যদি 
আকুল আকাজ্ষা থাকে তো ভগবান উপযুক্ত 
গু পাঠিয়ে দেবেন। গুরুর কথ! ও কাজে 
যদি মিল দেখতে পাও তো জেনো সদ্গুরু। 
এমন ব্যক্তিকে গুরুরূপে মেনে তাঁর উপদেশ 
পালন করতে পার। 

্রশ্ন। ঈশ্বর কি চাক্ষুৰ র্পনের বিষয়? 


স্বামী বিরজানন্দের সহিত কথোপকথন 
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তার কথাও কি কানে শোনা যায়? ভগবান 
যদি চৈতন্তন্বরূপ হন তাহলে তাকে স্মুক্সভাবে 
দেখা বা তাঁর বাণী শোনা কি ক'রে সম্ভবপর? 

উত্তর। তাঁকে দেখা বা তার কথ! 
শোন! বাস্তবিক. বহিরিক্দ্িষের ব্যাপার নয়। 
উহা আমাদের অগ্তশ্চেতনায় ঘটে । ঈশ্বরের 
রূপ বস্ততঃ জড়ন্ধপ নয়। উহা চৈতন্যের 
অভিষ্ফুৃতি। আমরা তাকে আধ্যাপ্সিক দৃষ্টি 
দ্বারা দেখি, স্থল চোখে নয়। 

ধানের দ্বার এক প্রকার তৃতীয় চক্ষুর উদ্ভব 
হয়। ওর নাম জ্ঞানচক্ষু। সেইরূপ ভগবানের 
কথাও আন্তর চেতনায় শোনা য়ায়। ধান 
গভীর হলে দেহের জান থাকে না কিন্ত 
চৈতন্যের সুরে দিবা দশন, শ্রবণ ও অন্ুষ্তব 
হতে পাবে। 

প্রশ্ন। দুর থেকে গুরুর কপা কাজ করতে 
পারেকি? অথাৎ গুরু ও শিষ্বের সাক্ষাৎ 


ব্যতীতও পত্াঁলাপের মাধ্যমে গুরুকরূণ 
সম্ভবপর কি? 

উত্তর। না, পত্রালাপের মাধ্যমে গুরুকে 
জানাযায় না। 


প্রশ্ন। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও ছ্বৈত কি 
একই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌছুবার আলাদ! 
আলাদা পথ, না ওবা আধাত্সিক বিকাশের 
বিতিন্ন ধাপ? 

উত্তর। এরা বিভিন্ন পথ ঠিকই । তবে 
লক্ষ্যে পৌছুলে বোঝা যায় যে এই সমস্ত 
পথ একই উদ্দেশ্ঠ সাধন করে। তখন একটা 
সহিষ্ণুতা আমে) বুঝা যায় যে অপরের পথও 
আমাদের নিজের পথের মতোই তাল। 
উচ্চতম লক্ষ্যে পৌছুলে দেখতে পাওয়া যায় 
সকল মত ও সাধন! একই কেন্দ্রে সমদ্িত। 
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হয়েও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন 
মহিমময় এতিহোর মূলা সম্বন্ধে সীমাহীন 
অগ্ুতা পোষণ ক'রে চলেছে, এটা নিবেদিতার 
কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয় ছিল। নিপুণ 
সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতা জানতেন যে, কোন 
জাতি যদি তার প্রাচীন এঁতিহ্য হ'তে চ্যত হয়, 
তাহ'লে তার অগ্রগতিও বিপন্ন হয়ে পড়ে, 
কারণ পায়ের তলার মাটি হারিয়ে কখনও কেউ 
টিকে থাকতে পারে না। সেজন্য আত্মবিস্থৃত 
ভারতবানীর মনে তার অতীত এ্রতিহা সন্ধে 
চেতনা এনে দেওয়ার কাজকে তিনি তার জীবন- 
ব্রতের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য ব'লে মনে করে- 
ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই জীবনাদর্শকে আধুনিক 
যুগোপযোগী ক'রে তীঁকে নবরূপ দান কর! তীর 
ভারত-মীক্ষার অন্ততম লক্ষ্য ছিল। পুরাতন 
মূল্যবান জীবনাদর্শকে নৃতন ক'রে না তুলতে 
পারলে তা তো আধুনিক মাছষের নিকট 
গ্রহণীয় হবে না। নৃতনতর ক্ষেত্রে একে 
প্রয়োগ ক'রে ধর্মে, কর্ধে, জানে, প্রেমে, সাম্যে, 
ধনে, এই্বর্ধে এক অধিকতর মহিমময় নূতন 
ভারত গঠন করা তার ভারত-সমীক্ষার অন্ততম 
লক্ষা ছিল। নিবেদিতা ধার বার্তাবহ ছিলেন 
সেই স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে এ বিষয়ে 
মচেতন করেছিলেন । [109 1218866৮4৪1 


3৪আ 2100) গ্রন্থের একস্বানে নিবেদিত! 
বলছেন_-নু০ 60 86100811886 80৪ 
10076510800. 0000970189 6৪ 012) ৪80 ৪৪ 
6০ 1086 609 6০ 009, দ88 ৪, 002618 61186 
009010160 20001) 01 118 &108 80 
82০০৪৮৮*৭  আধুনিক যুগকে ভারতের মর্মে 


২105 2৪: 251 58৮ 17100--৮, 31 


আবাঢ, ১৩৭৫ ] 


স্থাপন ক'রে তার জাতীয়করণ এবং প্রীচীনকে 
নবীন ক'রে তোলা-_এইটি যখন সম্পন্ন হবে 
তখনই বিবেকানন্দের মতে আজকের 
যুগোপযোগী যথোপধুক্ত শিক্ষাবাবস্থাও আবিষ্কৃত 
হবে। কাজটি কিন্তু আদৌ সহজ নয়। 
নিবেদিতা ব! বিবেকানন্দ ঘে-কেউই এ কাজকে 
সহজ মনে করেননি, তার প্রমাণ নিবেদিতা 
নিম়োক্ত উক্তি_“চ]৪  ( 1৮508008 ) 
06787101808 608 70018689 ০: 610108106 
61018 £9001001119$100 01 010 &00. 109৮7 80 
8885 10966: ” ৩ কোন দুরূহ কাজকে সহজ 
মনে কবাঁর চেয়ে বড় ভুল আর নেই। 
বিবেকানন্দ বা নিবেদিতা কেউই সে ভূল করেন- 
নি। কিম্বা কোন কাজ দুরূহ ব'লে তাকে 
পরিত্যাগ করাও কথনও তাদের স্বভাব ছিল 
না। সেজন্য গুরু-নির্দেশে নিবেদিতার ভারুত* 
অঙ্থদন্ধানের মূল লক্ষাই হয়েছিল “6০ 
[000920188 00৪ 016৮ প্রাচীনকে নবীন ক'রে 
তোলা, নবীনের মরে তাকে স্কাপন করা । এই 
দুরূহ ব্রত তিনি কত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন 
করেছেন, তার পরিচয় তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে 
মিলবে । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যেতে পারে। 
ধর্মের ধারণা ব্যাথ্যা করতে গিয়ে একস্থানে 


তিনি মন্তব্য করলেন, “086118100 1থ  ০০৮ 
900$1080 60 939.019788. 11578859, 19 0০96 
৪ 19066 01 11082012108 210১6, ১1 
21996 1999 6296 0:586068 168811 17 609 
৪900181 81017679 18 ৪, (010 01907 0911806 
0 ০0 07501] ধর্মের এ এক অভিনৰ 


ুক্তিসিদ্ধ ব্যাখা, যাঁর আধুনিক মনের কাঁছে 
এক বিশেষ আবেদন আছে। 

এমনি ক'রে আত্মবিস্বত খণ্ড ছিন্ন এক 
বিপুল জনস্ম্টির একা ত্বাতা নৃতনক্ূপে আবিষ্কার 
ক'রে তাকে এক অখণ্ড মহাজাতিরূপে রূপ 





৩15 


নিবেদিতা লমাজচিন্তা 


২৯৫ 


দিতে চেয়েছেন তিনি। এক কথায় ভারতকে 
এক্যবোধে উদ্বুদ্ধ, শ্বমহিমায় দৃঢ় গুতিষঠ, আত্ম- 
সচেতন এক বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে চিনে নিতে 
তিনিই শিখিয়ে গেলেন আমাদের । এই দিক 
দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে এই দক্ষ 
রূপকারের ভূমিকা যুগাস্তকাঁরী--প্রায় 
এঁতিহাসিক। 


ভারতীয় জীবনধার। ঃ ভগিনী নিবেদিতার 
ভারতের সমাজাদর্শ সম্বন্ধে অনুপম গ্রন্থ 
1009 ৩১ 01 17001801119, এজন্য বিশেষ 


আলোড়ন হুষ্টি করেছিল দেশে বিদেশে সর্বত্র । 


ভারতকে চিনতে হ'লে এ গ্রন্থ অপরিহার্ঘ। 
যাদের মনে পূর্পোষিত ধারণার দরুন ভাবত 
সম্বদ্ধে অকারণ বির্ূপতা ছিল, তাদদেরও মনে 
এ গ্রন্থ দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তা 
বিরূপতার আকাঁরেই প্রকাঁশ পেয়েছে। 
পৃৰপোধিত ধারণার উপর আঘাত পড়লে 
তাই-ই ঘটে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া 
গ্রস্থখানির সাফলোর পরিচয় বহন করছে। 
সন্দেহ নাই যে, ভারতের সত্য রূপ এই গ্রন্থের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা হট প্রকাশ লাভ করেছে। 
এবিষয়ে দু-একটি অভিমত উল্লেখ করা যেতে 
পারে_[078০09-এর 125995+ পত্রিকা ২৪শে 
আগস্ট ১৯০৪ তারিখে লিখলেন_-“16 1৪ 
৪8100100 8৪৮ ৪ ড19866:0-0010 896৮০] 
৪0909909 8৪ 19901069188 10155 [01019 12 
"0৪ ৪১ ০01 10190. [38 110 
08709896108 01091055660) 10100 800 
109816-8 [0৪০16 61998 জুলাইয্ের ২৪ 
তারিখে এই একই বছরে লিখলেন*__“-**51189 
ভ9১ ০1100180119 ৮৩ 608 91886 
[1%650165 9010088 88 ৪ 18791861070; 16 18 
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886506008 10010901869 59665061027 16 1৪ 
108108 198851090 88 20 9100013-15)80108 
8০০] চী0 10 19 609 10067 1165 01 610৪ 
60৩ 119 170810ছা 609 
609: 136518, 6005 20810800085 
01 17508100) 0778 88017:5610108, 1701085 ৪00 
8৪]] 609 10556101800 01 609 13856) 800 609 


100180 00080) 
৪071808১ 


89116 01 6105 0109990) 979 ৪96 107৮) %৪ 
7198 08৭91. 00991. 00109 1081029+**৮ 


ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভারভীয় 
সমাজ £ 

ভারতের জীবনধার] যে-লকল শক্তি দ্বারা 

নিরূপিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্ুতম গুরুত্বপূর্ণ 

শক্তি হ'ল ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ । 


নিবেধিতার মতে [138 1000686070-86009 
০1 0৮৮ 10005189069 01 % [)601018 10086 08 
80 00091965008 01 80610198101), 


নিবেদিতার এ মত নিয়ে আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করেছি। সমাজবিজ্ঞানে এই 
বিশিষ্ট মতবাদকে নিবেদিতা ভারতের সমাজ- 
সংস্কতি-বিশেষণে অতি নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ 
করেছেন। 

নিবেদিতার মতে ভারতের ভৌগোলিক 
পরিবেশই ভারতের মানুষকে অন্তমূ্খ ক'বে 
তুলেছে। ভারতের এই ভৌগোলিক পরিবেশকে 
নিবেদিতা একটি কাব্যময় প্রকাশ দিয়েছেন-_- 


48700100009 188৮ 618 880011105  8688, 
ঘা) ৪00 +0180 00000081708 109171700 1067 
0989, 8138 ৪16৪ 620:০28৫.৮ নীল-সিদ্কুজল- 


ধৌতচরণতল, শ্ত্রতুষারকিরীট-শীর্ষ . ভারতের 
একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা আছে। এই 
অপারসৌনার্ঘময় ধ্যানগন্ভীর পরিবেশ ভারতের 
মান্গবকে জীবন-সত্যেষ আন্থসন্ধানী ক'রে 
তুলেছে । এ বিষয়ে সারা ভারতে এক অপূর্ব 
এঁকা দেখা যায়। জীবনাঘর্শ ও ধ্যান-ধারণায় 
ভাবত এক ও অখণ্ড জাতি। 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ--্ঠ সংখা 


এই গভীর অহ্দন্ধানী দৃটি সহায়ে তিনি 
দেখেছেন, এখানে জাতিধর্মনিবিশেষে সকলেরই 
বিশ্বাস যে, মানবজীবন হ'ল এক কথায় 
বিবেক ও বাসনার সংগ্রাম । সর্বক্ষেত্রে তাই 
ভারতীয়ের জীবনে শ্রেযের স্থান প্রেয়ের উধ্বে”। 
সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল! হয়েছে 
এই আদর্শকে বান্তব রূপ দেবার জন্য। ফলে 
চিন্তা ও চরিত্রের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ভারত 
পৃথিবীর অপরাপর দেশ অপেক্ষা অনেক এগিয়ে 
যেতে পেরেছে। প্রাচীন মিশর যখন 
পিরামিড-নির্গাণে আত্মনিয়োগ করেছে, ঠিক 
সেই সময়ে ভাত অনুরূপ শক্তি বিনিয়োগ 
ক'রে বেদ ও উপনিষদের মহান তত্বদকল 
উপস্থাপন করেছে। আর বহু প্রাচীনকাল 
হ'তে সহশ্র সহত্র বংসর ধরে অব্যাহত ধারায় 
উচ্চ চিন্তান্ছপারে জীবন-অন্ুুশীলনে ব্রতী হওয়ায় 
ভারতে এক অতি উচ্চমানের নৈতিক জীবন 
গড়ে উঠতে পেরেছে ব্যাপকভাঁবে সকল শ্রেণীর 
মানুষের মধো। ভারতীয় সভ্যতা তাই 
প্রধানতঃ নৈতিক মানদণ্ডে এক অতি উন্নত 
সভ্যতা__হয়ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা । 
নিবেদিতা গভীর বিষশ্লেষণ-সহাঁয়ে তার এই 
দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছোন যে, চিন্তার স্্্তায়, 
অনুভূতির ক্ষমতায়, হাদয়বৃত্তির উতৎকর্ষে ভারতের 
দক্ষতা অতুলনীয়। ভারতের সমাঁজ-জীবন 
এরই ফলশ্রুতিতে হয়েছে পৃথিবীর সেরা 
সভ্যতার বাহক ও ধারক ।* 


নিবেদিতার মতে যে-কোন জাতির বাহ্‌- 
জীবন-সংগঠনের পশ্চাতে থাকে এক ভাঁৰ- 
জগতের নংগঠন। ভাবজগতের সংগঠনই বাহা- 


সংগঠনের রূপ নির্দেশ করে-_া595 18 ৪ 
৪61-018501886100 01 0000806608৮ 


৬. 01510 4১04 খৈ5010791 102918--9, 4] 


আহাঢ়, ১৩৭৫ ] 


10909063 83:68:08] 01860188607” ভারতের 
সকল চিন্তার উদ্ভব মহান-সত্যাহুসন্ধান-প্রয়াস 
হ'তে । চিন্তাঁজগতের এই একটি অখণ্ড উৎস 
ভারতের বাহা সমাজজীবনকে একটি বিশিষ্ট 
ভৌল এনে দিয়েছে। ভারতে এই বিশিষ্ট 
চিন্তাধার! প্রথমে আর্জজনগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকলেও ক্রমে তা অপরাপর মানবগোষ্ঠীর মধ্ো 
অন্ুন্যুত হয়। ফলে এখানকার বহু বিচিত্র 
জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা, কর্মপ্রয়াস,। সমাঁজ- 
বিস্তাস বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি অখণ্ড 
বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। সকল বিভেদ, বৈষম্য ও 
বৈচিত্র্য সত্বেও ভারতের জাতীয় জীবন তাই 
এক ও অখণ্ড। 

এঁক্যের অভিজ্ঞান : নিবেদিতা তীক্ষু 
অঙ্থসন্ানী দৃষ্টি শুধু বাহাজীবনে আবদ্ধ থাকেনি, 
তা প্রধানত; ভাবজগতের গভীরে প্রবেশ 
করেছে। শুধু সাঁমাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিধি- 
নিয়ম প্রভৃতির আলোচনা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত 
হননি, প্রথা-প্রতিষ্ঠীন বিধিনিয়মের পশ্চাতে 
ঘে চিন্তার উৎস আছে তাকে গভীর অনুসন্ধানী 
আলোক সহাঁয়ে পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে 
দেখতে প্রয়্াসী হয়েছেন ব'লেই সম্পূর্ণ ভারতকে 
তিনি দেখতে পেয়েছেন। ভারতের দেহ-মন- 
প্রাণআত্মা নিয়ে তার সমগ্র সত্তা স্জেন্য 
তিনি যেমন দেখেছেন এমন ভাবে আর কেউই 
দেখেননি । 

পরিবার-দাংগঠনিক উৎকর্ষ : পরিবার 
সমাজের ভিত্তিত্বক্ূপ। একদা! ভারতে পরিবার 
অতি স্থঘৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এখানে 
গছ যেন একটি আশ্রম হয়ে উঠেছে যেখানে 
সকল সমস্য আত্মস্থ নয়, অপরের সকল স্থথ 
ও কল্যাণের জন্ত সফল কর্ম অনুষ্ঠান করেছে। 
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নিবেদিতার সমাজচিস্তা 


৪৭ 


সেজন্য গার্স্থা-জীবনকেও ভারতীয়রা একটি 
তপশ্চরণ বা ধর্মবিধিপালন লে মনে করতে 
পেরেছে। আর সমগ্র পারিবারিক জীবনে, 
প্রতিটি কর্মের কেন্দ্রে আছেন ঈশ্বর । তাদের 
সকল কর্ম দেবতার উদ্দেস্তে অপিত অর্ধ - সান, 
ভোজন প্রভৃতি সাধারণ ও তুচ্ছ, পাশ্গাতোর 
দৃষ্টিতে একাস্ত ব্যক্িগত কমও যেন “আচারবূপ 
মনোহর ভ্তোন্রগান ।”” 

ভারতের বহু বিচিত্র জনগোষীর মধ্যে একই 
মানের পরিবার-সংগঠন দেখ! যায়। এ বিষয়ে 
হিন্তু মুসলমান বা অপরাপর গোষঠীর মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই। তা ছাড়া, হিন্দু মুসলমান 
প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়-_ 
পরিবারে সকল সস্তেবই একটি স্বকীয় মর্যাদা! 
আছে-_এমনকি পরিবারে দানদাসীদেরও একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। বয়োবুদ্ধগণ পরিবারে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকেন, 
পারিবারিক জীবনে তারা অপরিহার্য । এটি 
ভারতীয় যৌথ জীবন-সংগঠনের একটি অতি 
স্থনার দিক। পাশ্চাত্য এদিক দিয়ে কত 
অভিশপ্ত, তা আমর জানি। বয়োবৃদ্ধদের 
সেখানে পারিবারিক কোন স্থানই নাই, 
একাকীত্বের অভিশীপে অভিশপ্ত তার্দের জীবন । 
ভারতে পরিবারে তাঁরা যে একটুকু স্থান অধিকার 
ক'রে আছেন তাই নয়, ভাদদের বহু বৎসরের 
জীবনের অভিজ্ঞতা পরিবারের অমূল্য সম্পদ 
বলে বিবেচিত হয়। সেজন্য তারা বিশেষ 
সন্মানতাজন বলে বিবেচিত। পারিবারিক 
জীবন তাদের নির্দেশে পরিচালিত ।৯ 
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২৪৮ 


ভারভীয় সমাজে নারী: গত কয়েক 
শতাব্ষী ধরে পাশ্চাত্য যে সামাজিক সংহতি 
হারিয়ে ফেলেছে, ভারত তা ্বীর্বকাল ধরে 


রাখতে পেরেছিল। নিবেদিতার মতে ভারতে 
এই সংহতি-সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার 
নারীগণের ছ্বারা। তার আরও মত: 


“জগতের সর্বত্রই মানবজাতির নৈতিক আদর্শের 
রক্ষয়িত্রী নারী”।১০ নারী মা হয়ে শুধু 
সন্তানের দেহমনই গড়ে না, তার হাতে তুলে 
দ্বেয় পূর্বতন সংস্কৃতির দীপটি। সোদূক দিয়ে 
নারীই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দূত। দীপ হ'তে যেমন 
দীপ জলে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রে মায়ের নিকট 
হ'তে সন্তানের মনে সঞ্চারিত হয় অতীত 
এঁতিহের আলো। এই ভাবেই যুগের পর ঘুগ 
ধরে বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত 
হয় জাতীয় সংস্কতি। ঠিক এই ক্ষেত্রে 
নিবেদিতার মতে ভারতীয় নারী অতুলনীয় 
দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। নিজের জীবনে যুগ 
যুগ ধরে জাতীয় ভাবধারাকে জীবস্ত ক'রে 
রেখেছে ভারতীয় নারী । 

অতীত ভারতের নারীর সামাজিক জীবনে 
স্বান নিয়ে নিবেদিতার সময়ে প্রচুর বিভ্রাস্তি 
ছিল। শুধু পাশ্চাত্যে কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর 


১* ভারত-তীর্থে নিবেদিত-_পৃঃ ১১৮ 


উদ্বোধন 


[ 4*তম বর্ষ--৬ষ& সংখ্যা 


বিভ্রান্তি তখনও ছিল, আজও আছে। আজ 
বোধ হয় এ বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি সর্বাধিক 
পর্যায়ে উঠেছে। এবং দেজন্ত আজ ভারতীয় 
নারীসমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্যকে 
অন্ধভাবে অন্থকরণ করার প্রয়াম। আজ মুলা- 
বোধের ক্ষেত্রের সঙ্কট হ'তে পরিত্রাণ পেতে হ'লে 
এ বিষয়ে গিবেদিতার মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টিপাত 
করতে হবে। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় 
নারীকে বুঝতে হ'লে একথা! স্মরণ রাখতে হুবে 
যে, “ভারতীয় নারী নৈতিক সত্যতার 
পরিণাম” এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই 
তাঁর অপার সহিষ্ণুতা ও অসামান্ত আত্মবিলুপ্থি, 
তার কঠোর অবরোধ, অত্]াজা সতীধর্শ, নির্মম 
বৈধব্যের কঠোর শুচিতার আদর্শ__এ সকলেরই 
গৃঢ় তাৎপর্য স্ুম্পষ্ট হয়ে ওঠে । নিবেদিতার 
দৃষ্টিতে_ “আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় 
নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বব্ূপ |” অর্থাৎ 
ভারতীয় নারীর জীবনই ভারতীয় আধা ।আ্বক 
ভাঁবাদর্শের বাম্তব রূপ। ভারতের উচ্চ 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ যে নিছক কল্পনা 
নয়, অবাস্তব আদর্শবাঁদ বা ভাবালুতা নয়, 
বাস্তব লত্য, তার প্রমাণ নিবেদিতার মতে১১ 
ভারতীয় নারীর জীবনে মিলবে। 

(ক্রমশঃ) 
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আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


“তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ 
তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি ন্ুবিস্তর 
মনোরাজা অধিকার করিয়া রহিয়াছ।” 

সমসাময়িক দিলীশ্ববের বিশেষ উদ্দেশ্ট- 
প্রণোদিত উপাধিটিই পরবর্তীকালে রাজা 
রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিত্তার প্রতীক হয়ে 
উঠেছে মনীষী অক্গয়কুমার দত্তের উদ্ধৃত 
বনদনায়। ইতিহাসের অঙ্গনে কেউ পারি- 
পাশ্বিকের প্রভাবে নেতা হয়ে ওঠেন, কেউ বা 
বিধিদত্ত নেতৃত্বের রাঁজটীক1 ললাটে নিয়ে 
আবিভূর্তি হ'ন। তকণ বঙ্গ ও নবীন ভারতের 
আধুনিক চিস্তার জগতে তেমনি অগ্রনায়কের 
ভূমিকা নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন, একথা 
আজকের দিনের এঁতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ক্রমে 
নুম্পষ্ট তাৎপর্ধে প্রকাশমান। এই স্বীকৃতির 
অর্থ এই নয় যে, জাতীয় জীবনের স্বরূপ- 
উপলন্ধিতে বা ভবিস্ততের পশ্থানির্ধারণে কোনো 
অভ্রাস্ত ছক তিনি আমাদের সামনে রেখে 
গেছেন। অগ্রনায়কের কাজ পথের ইঙ্গিত 
দেওয়া, পরবর্তীকালে মানুষ সেই পথের নব নৰ 
দিগন্ত উন্মোচন ক'রে দেশ ও কালের, অতীত ও 
ভবিষ্যতের স্বরণসুত্র রচনা করবেন, তবু কখনো 
প্রেরণার প্রথম স্পন্দনটির কথ ভুলবেন না। 

আধুনিক ভারতবর্ষের নবজীবনের নুচনীয় 
রামমৌহনের চিন্তাধারা সেই প্রথম অরুণাভাস, 
যার মধ্যে মহত্বর হুর্যোদয়ের নিশ্চিত সন্তাবন। | 
আলোয়-অন্ধকারে তখনো! হয়তো সত্যের 
মমগ্র বূপটি স্পষ্ট হয়ে দেখ! দেয়নি, কিন্ত 
বামমোহনের যনন থেকেই নবযুগের আলোকে 
আমাদের যাত্রার স্থচন]। 


মোগল সাআাজ্যের বিপুল ধ্বংসাঁবশেষের 
পাশে ইংরেজ সাতাজোর বনিয়াদ তখন ধীরে 
ধীরে গড়ে উঠছে। একদিকে ক্রাক্ষণ্য 
সংস্কৃতির উত্তরধিকীর, আঁ একদিকে আবুবী 
ফারসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর একটু 
পরিণত বয়সে ইংরেজীর মাধ্যমে যুরোপীয় 
মননের সহমমিতা_রামমোহনের আবির্ভাব 
বিশ্বচিস্তাধারার এই ত্রিবেণীসঙ্গমে | পাগ্ডিত্যের 
বিশেষ কোনে! শাখায় কেউ না! কেউ সেকালে 
বামমোহনের চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ 
নেই, কিন্তু মননের যে বিপুল বিস্তারে 
ঝামমোহন সেই যুগে সমগ্র বিশ্বের মানবগোীর 
সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন, সেই 
উদারপ্রাণতায়ই রামমোহন আধুনিক যুগের 
প্রথম চিন্তানায়ক। 

ভারতের প্রথম বিশ্বনাগরিক বামমোহনের 
মানবগ্রীতিময় রচনাংশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 
১৮২৩-এর মার্ড মাসে প্রকাশিত রামমোহনের 
প্রার্থনাপত্র' রচনাটিতে তিনি ম্বদেশ ও বিদেশের 
সব ধর্মের আন্তরিক সত্যানুস্দ্বীদের সঙ্ন্ধে 
লিখতে গিয়ে বিদেশীদের সম্বন্ধে লিখেছেন 
“বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাহাদের 
মধো যাহারা পরমেশ্বরুকে সর্ব! এক জানেন 
ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাহারি উপাসনা 
কবেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ-লাধন 
জানেন, তাহাদিগোও উপাস্তের এক্যাহরোধে 
অতিশয় প্রিয়পান্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। 
তাহার! যিশুপ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও 
আপনাদের আচার কহেন, ইহাতে পর্মার্থ- 
বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা 


৩৩০ 


উচিত নহে; যেহেতু উপাশ্যের এঁক্য ও 
অনুষ্ঠানের এঁক্য উপাদকদের আত্মীয়তার 
কারণ হুইয়! থাকে ।১ মানবজীবনের পরম 
লক্ষ্যের এই নিগৃঢ় একাবোধ থেকেই রামমোহন 
বিদেশী প্রচারকদের মৃঢ়তাকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে 
দ্বেখতে বলেছেন-_“.*.ইউরোপীয়েরা যখন 
আপন মতে লইতে ও অছৈতবাদ* হইতে বিমুখ 
করিতে আমাদের প্রতি ঘত্বু করেন তখনও 
তাহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাহাদের 
স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল 
করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ হয় যেধন ও অধিকার হইলে আপনাতে 
অন্ত কোন ক্রটি আছে এমত অন্গতব মনুষ্কের 
প্রায় হয় না ইতি ।”* 

এ যেমন তার অধ্যাত্যদৃত্রির কথা, তেমনি 
মানবিক হৃদয়াবেদনের দিক থেকে স্বদুরপ্রমারী 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে ১৮৩২ 
্ীষ্টাবে ফ্রান্দের তদানীস্তন বৈদেশিক মন্ত্রীর 
কাছে লেখা পাশপোর্টের জন্ত আবেদনপত্রটিতে 
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১২ রামমোহন-গরন্থাবলী 
নং পৃঃ ২৮ 

ক রামঘোহন অবশ্য ঠিক অস্বৈতবাদী ন'ন, একেশ্বরবাদী। 
তধে সাধারণভাবে তিনি বেদাত্তের পাক্ষয় ভান্তের অনুগামী | 


৩ বামষোহন রায়-ব্রজেজ্রণাধ বল্যোপাধ্যায়, 
পৃঃ 4 


[৪] সাহিত্পরিষং 


উদ্বোহন 


[ *০তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


যে, কেবল ধর্মের মাধ্যমেই নয়, নিরপেক্ষ 
মহজবুদ্ধি ও সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
দ্বারা সঠিক সত্য নির্ধারণের পথে এই সিদ্ধান্তেই 
আমরা উপনীত হুই যে, সমগ্র মানবজাতি এক 
বিশাল পরিবার, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী কেবল 
সেই বিপুল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা মাত্র ।” 

উপলব্ধির আস্তরিকতায় বামমোহনের এই 
বাণী এ যুগের বিশ্বসংস্থার মন্দিরপ্রীঙ্গণে মর্মর- 
ফলকে উৎকীর্ণ হবার ঘোগ্য। সেই সঙ্গে 
এও লক্ষণীয় যে, ধর্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতির 
জ্রিধাবিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গী যে শেষ অবধি সেই 
মানবজাতির এক্যবোধে সম্মিলিত এমন অনন্য 
উদাহরণ উনিশ শঙ্তকের স্থচনাপর্যেই আমরা 
রামমোহুনমানসে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ব্যক্তি, 
জাতি ও বিশ্বের এই সমীকরণেই আধুনিকতার 
যথার্থ সুচনা । রামমোহন দেই আধুনিকতার 
অগ্রদূত। 

আনুষ্ঠানিক ভাবে দৌত্যকার্ধের জন্যাই 
১৮২৯-এর আগস্ট মাসে দিলী-সআাট ছিতীয় 
আকবরশাঁছ রামমোঁহনকে “রাজা” উপাধি দিয়ে 
বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কোম্পানীর 
শাসকবর্গ এতে রাঁজী না হ'লেও ব্যক্তিগত 
দূতরূপে রামমোহন যখন ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত 
হ'লেন, তখন যে সন্মাননা তার ভাগ্যে ঘটেছিল, 
তা বাজসম্মানেরই অন্থরূপ। আধুনিক যুগে 
প্রাচা ও পাশ্চাতোর সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের 
প্রথম ভারতীয় দূতরূপে তার স্থান নির্দিষ্। 

আশৈশব ধর্মচর্চার ফলে বেদ-উপনিষদ্‌, 
কোরান, বাইবেল প্রভৃতি শাহীয় গ্রন্থ সন্বদ্ধে 
অন্থমন্ধান ও আলোচনার দ্বারা রামমোহন যে 
একেশবরবানী সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার 
মূলে ভার নিজন্ব মনন-শ্বাতস্ত্রয ও তুলনামূলক 
ধর্মতত্বের আলোচনায় নিরপেক্ষ সাহসিক দৃটি 
স্বদেশ ও বিদেশে তীর প্রতি অনুরাগী ও বীত- 


আবাঢ়, ১৩৭৫ ] 


বাগীর সংখ্যা অনেক পরিষীথে বাঁড়িয়েছে। 
কিন্ত রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একথা 
স্মরণীয় যে, যে-অর্থে বুদ্ধ, খ্ীষ্ট, মহম্মদ. চৈতন্য 
ৰা রামকুষ্ণকে আমরা অধ্যাত্সসাধনার গুরুরূপে 
গ্রহণ করি, সে-অর্থে রামমোহন একজন 
ধর্মসংস্কারক) ব্র্মজ্ঞানের অধিকারী বা অবতার 
পুকুষ ন'ন। রামমোহন যে বুদ্ধিযোগে বিভিন্ন 
আপাতবিরোধী ধর্মসাধনার অস্তনিহিত একোর 
অন্কভবকে সমছয়স্ত্রে গাথতে চেয়েছিলেন, তার 
দ্বার! শুধু ধর্মের নর; সমগ্র মানবতার একাকোধের 
সুচনা হয়েছে। তবু এও বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত, 
বোধির আলোকে উদ্ভাসিত অঙ্য়-চেতনা নয়। 
আর তা নয় বলেই রামমৌহনের জীবন ও 
মননের অনেক অসংগতি সেকালের 
সমালোচকদের মতো বিছ্বেষবজাত না হলেও, 
একালের নিব্ুপেক্ষ অঙ্থসদ্ধিৎস্থদের সমশ্রদ্ধ 
কৌতুহলের লামগ্রী। 

আশৈশব সাকারবাঁদী হিন্দুসংস্কারে লালিত 
বামমোহনের অন্তরে এক ব্রদ্ধের উপাসনার জন্য 
আকুলতা কেমন ক'রে জেগে উঠেছিল, তার 
কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তার জীবনীকার 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন__(১) মুসল- 
মান ধর্মশান্্রে একেস্বরবাদ সম্থদ্ধে, পাঠ, 
(২) হিন্দুশাস্তরে ব্রদ্ধবাদ, (৩) স্থফীদিগের গ্রস্থ__ 
বিশেষতঃ হাফেজ, মৌলানা কমি, শ্বামী, তাব্রিজ 


আধুনিকতার অগ্রদূত রাজ! রামমোহন 


৩৬১ 


প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থপাঠে তাহার উৎদাহ 
ছিল।” এইসঙ্গে বাইবেল ও আহ্যঙ্ষিক 
খ্ীটীয় ধর্মশাস্তরচর্চা এবং পান্রীদের সঙ্গে 
আলোচনার ফলে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে শ্রীষ্ট- 
ধর্মের চিন্তাধারার প্রভাবের কথা ম্মনণীয়। 
আপন ধর্মমতের এই ব্যাপ্তি অনুভব করেই 
রামমোহন নিজের ধর্মমতকে  ঢ715889] 
8891181০5 বা “সর্বজনীন ধর্ম' বলেছেন। 
১৮২০-তে প্রকাশিত রামমোহনের 4 
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(ক্রমশঃ) 


নবযুগের নারীজাতি ও ভগিনী নিবেদিত 


অধ্যাপক অরবিন্দ পালই 


নিবেদিতা! মহান্‌ উৎসর্গীককৃতপ্রাণ এক 
নারীর আত্মা প্রকাশমান হয়েছিল স্বামীজীর 
ব্যক্তিত্বের যাছুস্পশে । অমৃতত্লাভের জন্য 
আকুলপ্রাণা আইরিশ ছুহিতা মার্গারেট 
এলিজাবেথ নোবল লাভ করেছিলেন নতুন 
এক জন্ম । পাশ্চাতোর মুক্ত নারীর মর্যাদা, 
গৃহজীবন-আম্বাদনের মোহ, প্রাচুষ ও এঙ্বর্ষে 
ভর! ইউরোপীয় জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেনি, 
মাতা ভ্রাতা ও ভগিনীর সাহচর্ধে ভর ম্মেহ্ময় 
পরিবেশ তার আত্মার স্থববিপুল পিপাসা মেটাতে 
পাবেনি। প্রশ্ন তার সেই ঘাঁজ্ঞবন্ধযপত্তী 
মৈত্রেমীর_-“যেনাহং নাম্বতা শ্তাং কিমহং তেন 
কুর্ধাম্‌।” সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন 
ধর্মের প্রবল প্রাণশক্কিমান্‌ এক মহান্‌ পুরুষ 
তাঁকে দিলেন আলোর সন্ধান, নিবেদিতার 
যুক্কিনিষ্ঠ মন বাঁরে বারে তীক্ষ বিশ্লেষণ, যুক্তি 
ও বিচারের মাধমে যাচাই ক'রে নিল তাকে, 
আত্মসমর্পণের পূর্বে আলো ও আলেয়ার 
পার্থক্য জেনে নিলেন তিনি । শেষ সিদ্ধান্ত 
নিলেন মার্গারেট, ভারতে এলেন তিনি। 

শীগুরু বিবেকানন্দের জন্মভূমি পবিত্র, কারণ 
আত্মাহুসদ্ধীনে মান্ষের এমন সুবিরাট ও 
সুসংহত প্রচেষ্টা, অতসন্ধানে এমন দুঃসাহসিক 
পদক্ষেপ আর কোন দেশে হয়নি, তাই ভারতবর্ষ 
মহান্। ভারতই তাঁর নব জন্পভূমি, ভারতীয় 
নরনারী তাঁর নিকট “০৫ 090216'--আর 
তিনি-1008091) 81865 82. [7509 60 ৪11, 
গুরু নাম দিলেন নিবেদিতা । ৪ 

বিংশ শতাবীর সংঘাতময় ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে, নিবেদিতার জীবন- ও বাণী- 


আলোচনা চিত্তাকর্ষক, কিন্ত এ নংশয়ও ওঠে 
নবধূগের নারীজাতি নিবেদিতার ভবিগ্তৎ নারীর 
আদর্শের কতটা অন্গগামী হয়েছে? এ প্রশ্ন 
সত্যই কঠিন; ত্যাগের আদর্শে, কঠিন কর্মে, 
স্থগভীর নিষ্টায়, বীর্যবান্‌ ইচ্ছাশক্কির প্রাবল্যে, 
অনুপম ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধূর্যে তার সঙ্গে 
তুলনীয় বোধ হয় ফ্লোবেম্স নাইটিঙ্গেল-[০ 
[এড স180 60৪ 18000. রোমা বোলযা 
তাঁকে তুলনা করেছেন সেপ্ট ফ্রান্সিসের শিল্তা 
সেণ্ট ক্লারার লঙ্গে। কিন্ত আত্মপীধনার 
আকুলতায়,। এমন নবজন্মলাভে, স্বামীজীর 
সিংহিনী কন্ঠ নিবেদিতা! অনন্যা, অতুলনীয়! । 
নিবেদিতা ব্যক্তিত্ব যেমনই অসাধারণ, সকার 
নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে মতামত তেমনি 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । একথ। অনন্থীকার্ষ__ 
নিবেদিতাঁর ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল প্রাচ্যের অধ্যাত্-সাধনা, প্রাচোরু 
জীবনদর্শন ও সমাঞ্জ-ব্যবস্বার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা 
ও ভালবাস|। এজন্য যখন তিনি সাধারণ 
ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন, 
তখন সে চিত্র অপরূপ হয়ে উঠেছে। *01 ৪! 
6009 05906110] 0101088 ০01 678 010) 61876 
1৪ 0209১] 1005101086 ৪০ 5০019] 88 6108 
1119 ০1 & 71000 10088101]. 11179 £:98% 
10991 01 100180 /01008,01)000 18 700 
5০৮ 25000018610. “জগতের 
সুন্দর জিনিসগুলির মধ্যে হিন্দু পরিবার-জীবনের 
মতে এত ছুন্দর আর কিছুই নাই; ভোগ নয়, 
ত্যাগই ভারতীয় নারীত্বের মহান আঁদর্শ।” 
যে কল্যাণের শক্তি ও আদর্শ হিন্দুনারীর জীবনে 


70108098১ 


আহা, ১৩৭৫] 


তিনি দেখেছেন, প্রবল ভাবপ্রবণ। নিবেদিতার 
তাঁরই ধ্যানে ও স্বপ্নে অভিভূত হয়ে পড়া 
অস্বাভাবিক নয় | নিবেদিতার মতে ভবিস্তৎ 
ভারতীয় নারী হবেন আরও শ্বাধীন, ব্যক্তিত্ব 
ও আত্মমর্যাদা-বোধে আরও জাগ্রত। স্বামি- 
বরণে বাক্তিগত রুচির স্থান আরও বেশী হবে। 
ভবিষ্যৎ নারীর মধ্যে থাকবে কল্যাণধ্যান, 
আধুনিক বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে যুক্ত হবে স্থপ্রাচীন 
আধাত্বিকতা। মাতৃহদয় মিশ্রিত হবে 
বীরোচিত ইচ্ছাশক্তির সাথে। নারী হবেন 
সাহসিক! এবং কোমলতা ও মাধুর্ষের প্রতীক । 
আবার তারতবর্ষে কিছু সন্গাসিনী ও নারী- 
শিক্ষিকার আবির্ভাব হবে, ধার1 হবেন ধর্মের 
বক্ষাকর্রাঁ-_-+7891-039 0518 01 2818100.৮ 
এদের শক্তিমতী হতে হবে-_4889088, 1৪ 
606 0728 0181165 ০81194 107.” এব] হবেন 
সত্যের পৃজারী; সত্যে স্্রী-পুরুষে ভেদ নাই। 
যখন এরা শ্বপ্রাতীত আত্মোক্সতির মহিমায় 
উদ্ভাসিত হবেন, তখন নারীত্বের দৈহিক ও 
মানসিক বাধা অপনারিত হবে। নিবেদিতার 
নিকট আদর্শ নারী হিসাবে সীতা, সতী, 
দাবিত্রী ও দময়ন্তীর স্থান বহু উচ্চে। কঠোর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ [2৭180 1188028 সীতা! 
মহত্বের তেজে দীপ্তিময়ী। সতী সত্বগুণের 
প্রতীক--ভয়হীনা _যাঁর অস্তর স্বর্গীয় গ্রশাস্তিতে 
উন্তাসিত__বিয়োৌগের ব্যথায় শোৌকোচ্ছল! নয়, 
- প্রেমে গরীয়লী--৭[00180 00209806100. ০1 
005 81০55 01 দ০০৪০__ভারতীয় নারীত্তের 
মহিমার মানসী প্রতিমা । পাঁবিভ্রী__“[70190 
168808১১110 £00৫. 800 190৮7 ৪8:008-- 
ভারতের আদর্শ কল্যাণময়ী শক্তিমতী বীরাঙ্গনা! 
দময়ন্তী-বীর্ধবতী প্রাণশক্কিসম্পন্ধা এই 


১ গ্রীক উপকথায় নারী, ধিনি অপরের বদলে নিজের 
প্রাণ বিসর্ঘন দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন । 





নবযুগের নাবীজাতি ও ভগিনী নিবেদিতা 


৩০৩ 


আর্ধনারী--আধুনিকার জটিল মাঁনলিকতায় 
ভরা, তার “:05%] 00919901700. ও 90107:6779 
চ7168000৮--উপয়াহীন, +181799৮ 109 91 
৪৪৪.৮ নিবেদিতা প্রশ্ন 
করেছেন-_-পছ1)815 1৪ 1167 7056] 10 ]1200- 
1165:8৮05 ?”_ রাজকুমারীবূপে, 
রাজরানীরুপে তিনি অতুলনীয়া, সে যুগে 
ভারতের শ্রেষ্ট পুষ্প তিনি। ভারতীয় বা ইউ- 
রোঁপীয় সাহিত্যে এর অন্দ্ধপ চরিজ্ব কোথায়? 


70018: 109:010 


)0:010890 


ভারতে শ্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতা 
স্বামীজীর পরামর্শের সত্যতা উপলব্ধি 
করেছিলেন । 4 259. 008৪৮ 00185869 & 


£:986 28919০ট৮ [0 চ5027%01100--জাঁতিকে 
নারীত্ের সম্মান দিতে শিখতে হবে, স্বামীজীর 
কথা। স্ত্রীশিক্ষার জন্য একদল ব্রতধারিণীর 
আবশ্তক| শ্বামীজী আবেগভরে বলেছেন, 
“আমাদের বিদ্ভালয় থেকে এমন সব মেয়ে 
শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়ে- 
পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
কবুবে 1” এবাই হবেন ভবিষ্তৎ ভারতীয় নারীর 
শিক্ষিকা__-ত্যাগব্রতী সন্গ্যাসিনীর দল। নিবেদিতা! 
এই পরিকল্পনা অন্ঘায়ী সে-যুগে যতটা সম্ভব 
ছিল তা করার চেষ্টা করেছেন। বাধা ছিল 
বিপুল। ইউরোপীয় মহিলার সাম্লিধ্য এড়িয়ে 
চলার চেষ্টা সে যুগের ভারতে শ্বাভাবিক। 
তবু প্রবল মন:শক্তির সাহায্যে অসাধারণ এই 
মহিলা! এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন! সফলতা 
যাই হোক, বিবেকানন্দের মতো নিবেদিতাও 
বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের জাতীয় শিক্ষায় 
ভারতীয় জীবনধারা বজায় থাকবে--থাকবে 
জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্র-ধারা--200:0052 
90706100165 01158019218] 1318, 

আজকের যুগের নারীসমাজ কি নিবেদিতাঁর 
স্বপ্নকে মফল করেছে? কঠিন প্রশ্ন। কারণ 


৩০৪ 


ভারতবর্ষে বহুজনহিতায় ও বনুজনস্থখায় 
উৎস্গাকতপ্রাণ 'নিবেদিতার' দল এখনও 
আশানুরূপ সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি । দ্বিতীয়তঃ এ 
যুগেব নাবী হয়তো! আজও নিবেদিতীর আদর্শে 
অন্থপ্রাণিত হতে পারেনি। কারণ আজকের 
অর্থকেন্দ্রি, রাঁজনীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় 
স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় দু্টসংকল্প নারী হয়তো 
নিবেদিতার মহান্‌ আদর্শ থেকে দূরেই চলে 
যাচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্ত তাই যেন 
প্রতিভাত হচ্ছে। নারীজাতি পেয়েছেন 
শিক্ষা, যাঁর প্রকৃতিও বিতর্কমূলক-_ পেয়েছেন 
ভোটাধিকার অর্থাৎ গণতন্ত্রের নিয়ামকতা 
পেয়েছেন অর্থ নৈতিক দ্বাধীন্তা ও নিরাপত্বা_ 
কিছুটা নতুন অর্থনীতির প্রভাবে এবং কিছুটা 
উত্তরাধিকার-আইনের সংশোধনে, বিবাহের 
আইনে স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত নির্বাচনের 
অধিকাঁর। কিন্তু তবুও সমাজের ভবিষ্যৎ 
নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তারা হচ্ছেন 
শঙ্কিত, কারণ সমীজে ভাঙ্গাগড়ার কাজে 
অনাচার ও ওদ্ধত্যের শক্তি আজ প্রবল- 
ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিবর্তনের 
স্থপৰিচিত পথ যেন প্রায় পরিত্যক্ত এবং 
বিপ্লব এক নতুন স্বতঃসিদ্ধতা ও এক শক্তিমান্‌ 
দেবতার স্থান গ্রহণ করেছে। তবে কি 
আমরা 13998 ন0516-রু 9:9৪ টম 
স্ব ০110-এব 10010-8688,01560. য020801)000-- 
বিবাহবজিত অসংযুক্ত নারীসমাজের দ্রিকে 
এগিয়ে চলেছি? অথবা কার্ল মার্সের 
90102100016 01 চ0200611? অথবা রশোর 
৪6569 01 08605 1 এ প্রশ্নের মীমাংসা 
আজই সম্ভব নয়। এছাড়া এ বিষয়ে সমস্ত 
ব্যক্তিগত মতাঁষত ম্বকপোৌলকল্লিত হওয়াই 
স্বাভাবিক । তবে এ সম্পর্কে একটুখানি 
আলোচনা চলতে পারে । 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-_৬ষ্ সংখ্যা 


আমার মনে হয়, পৃথিবীতে মানব- 
সমাজকে ঢেলে সাজার স্বপ্ন ধারা দেখেছেন, 
তারা নিজ নিজ দৃষ্টিতঙ্গী অনুযায়ী আদর্শ 
সপ্টি করেছেন এবং দেই আদর্শের মাপে, 
নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে চেয়েছেন, এগুলির 
মধ্যে অনেক আধর্শবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। 
কিন্ত জীবন এবং মানবপ্রকৃতি বহ আপাত- 
বিরোধী শক্তিতে ভরা--এর স্বভাব বহু সময়ই 
বহু ভবিষ্দ্ধাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। 
সেজন্ত কোন আদর্শবাদ কণ্ঠ ও বাছুর শক্তিতে 
মান্গষের সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফল 
পরিণীমে শুভ নয়। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ 
নেবেই। নিবেদিতা যে শান্ত তেজে মহান্‌ 
বিপ্রব চেয়েছিলেন, সে পথই মানুষের সমাজে 
অধিক প্রযোজ্য মনে হয়। কারণ মাধ হাজার 
হাজার বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কয়েকটি 
প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যেমন বিবাহ ও 
তার শুচিতা। প্রথার বিকৃতি আছে, কিন্ত 
মান্ষের চিন্তা ও কর্মের শক্তি সে বিকৃতি 
জয় করেছে, -নৃতন সমস্যার সমাধানের পথ 
খুঁজে পেয়েছে; এমনি ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে 
দিয়েই চলেছে সমাজের বিবর্তন। কিন্ত 
মান্য যা গড়েছে তা অপূর্ব, সথবিরাট। 
সুশৃঙ্খল, সচেতন, ছেদহীন, চলমাঁন বিবর্তনের 
কৌশল আজ মানষের আয়ত্তের মধ্যে। 
মনুষ্কেতর প্রাণীর সে শক্তি নাই। 

সথতরাঁং গভীরভাবে চিন্তা করলে 
মনে হয় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার 
স্বপ্ন সফলতার দিকেই এগিয়ে চলেছে। 
স্বাধীন, মুক্ত, আত্মমর্ধাদা ও ম্বাবলম্বনের 
অধিকারে স্গ্রতিষ্ঠ হয়ে নারীসমাজ আজ 
এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য গ্রপ্তত। নারীর 
শক্তি আজ অধিক জাগ্রত, জীবন সম্বদ্ধে 
আজ তীরা অধিক সচেতন) আজ তারা 


্ আধা, ১৩৭৫ ] 
5৪০৯৪ ০1, ভিসার শৃঙখল 
ভেঙ্গে এক ন্বনারতর সমাজ এবং মাধুর্ষে 
ভর] পৃথিবী স্বজনের জনই এগিয়ে চলেছেন। 
পথনির্বাচনে হয়ত ভুল হচ্ছে, শীতা-সাঁবিত্রী- 
দময়স্তীর পবিত্রতার আদর্শের সঙ্গে নবযুগের 
এই আদর্শের সমঙ্বয়সাধন করতে হবে-_-এ 
বিষয়ে এখনো হয়ত সজাগতা আসেনি । 
কিন্তু ভুলভ্রাস্তি, অসংখ্য বাঁধা এবং আদর্শের 
সংঘাত, শুধু প্রাণথধারণের ও দিনযাপনের 


চিরায়ত 


ত৫ 


গ্লানি, বাজনীত্তিব বজ্জ-বিছ্যুৎ-অস্কিত আকাশ সে 
যাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। শিক্ষার 
আলোকদীপ্তা নারী নিজেই ক্রমে সব ছুলত্রাস্তি 
স'শোঁধন কারে, সব বাঁধা অপপাঁরণ ক'রে 
মাঁনবসংস্কতির ছেদহীন ধারাকে বজায় রেখেই 
চলবেন। অন্তত: এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
নিবেদিতাঁর স্বপ্ন বার্থ হয়নি, যদিও তার 
সফলতার পথ এখনও অনেক বাকী আর 
দে পথ কণ্ট কশস্কুল ও বন্ধুর। 


চিরায়ত 
শ্রীশিবশস্ভু সরকার 
শুধু এ জীবনে? 
জন্ম জন্মান্তরে-- 
সুধু এ' ধরাতে? 
- গ্রহে গ্রহাস্তরে-- আজি শুভক্ষণে 
ভোৌমারে খুঁজেছি আঁমি অপাঙ্ ঈক্ষণে 
আনন্দে বেদনে কে যেন কহিল কথা মর্মর-ভাষণে 
স্বপ্রে জাগরণে আমি হিয়াটুকু চাই-_ প্রসন্ন মিলনে-_ 
ছুখে সথখে দ্বার নাহি পাই 
উদ্দামে উৎসবকে তুমি তাই 
ভুবনে ভুবনে ফিরি অশ্রাস্ত চরণে অহমের বেড়াখানি টানো একধারে 
আলোকে আধারে পথে লাগরে কাননে । আমাথ আলোক যাবে_ তোমার মাঝারে। 
দেখা নাহি পাই প্রাণ পেতে শুনি 
শুধু তাই তার পদধ্বনি 
জীবনের অস্ত হোতে নৃতন জীবনে-_ ঈষৎ ইসার! ভরা আশার সরপি-_ 
অবিরাম খোঁজা মোর মুখর ক্রন্দনে 1 কূল কি অকুল পটে আনিবে তরণী ! 


জীবনের শেষ কথা ওই 

অহমেতে দ্ধ ফোটে কই 
চোখে তবে অস্ত যাবে অন্ধকার রাত 
পীতমের মধু কে ফুটিবে প্রভাত। 


আমাদের আধ্যাত্িক উত্তরাধিকার 
স্বামী রঙগনাথানন্দ 
[ অস্থ্বাদক--ব্রন্ষচারী জ্ঞানচৈতন্ত ] 


আজ সন্ধায় আপনাঁদের কাছে আমার 
আলোচা বিষয় উপনিষং ও গীতা প্রভৃতি 
ভারতের আধায্িক সাহিতা ; অবশ্য আজকের 
বন্তৃতা উহার প্রথম পরায় এবং সত্যি বলতে 
কি "আমাদের আধাত্মিক উক্রীধিকাঁর'ই 
এই কেনের মূল জীবনীশক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের 
মূল উ-দ্ন্ হ'ল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানব- 
জাতির উত্তরাঁধিকীরস্থতে গ্রাঞ্খ আধাত্সিক 
সম্পদের. একত্রীকরণ। মানবঙ্গাতির এ 
সম্পদের একটি অংশ ভাঁরতের চিবস্থন সম্পদ 
এবং তা হচ্ছে পুরোপুরিই আধ্যাত্মিকতা । 
এই দেশের অমর শাস্ত্রে যে-সব দর্শন মূর্ত হয়ে 
রয়েছে, বিশেষতঃ উপনিষৎ এবং গীতাতে, 
তা বাস্তবিকই শাশ্বত ও সনাতন। এগুলি 
হচ্ছে প্র।চীন ভারতের মন্তষ্তা, সাধু ও 
মনীষীদের দশন-আর এগুলি মানবজাতির 
এক সপ্তমাংশ লোকের সাস্কৃতিক অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। খধধিদের এ দর্শনের 
ধারা ঘুগযুগ ধরে এমনকি আমাদের এই 
বর্তমানকাল পর্যস্ত বয়ে চলেছে আর ইহাই 
হচ্ছে সনাতন বস্ত। পৃথিবীর অন্থান্ত বস্ত সব 
আসবে ও যাবে, কিন্তু উপনিষদের মন্ত্র 
খধিদের এ অনুভূতি অনস্তকাল ধরে থাকবে। 

আমরা এই প্রসঙ্গ মালোচনা করবার 
সময় দেখব যে, ভারতের এই আধ্যাত্মিক 
উত্তরাধিকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল 
নবনারীর হৃদয়ের আদরের বস্ত। ভারতেতর 
দেশে ভ্রমণের সমগ্ন একটা জিনিস আমাকে 


খুব মুগ্ধ করেছে--তা হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক 
উত্তরাধিকারের প্রতি সকল দেশের মানবমনের 
একটা আবেগময় সাড়া। ভৌগোলিক, 
এতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অথনৈতিক 
গ্রতৃতি বিষয় উপেক্ষা ক'রেও ভারতের এই 
আধ্যাত্মিক বাণী সকল দেশের মাঁনবহদয়কে 
স্পর্শ করেছে। এ হল ভারতবর্ষের একটি ব্ূপ 
অন্ত জাতির ন্থাঁয় যাঁর রাজনৈতিক, সমাজ- 
নৈতিক গভূতি পটভূমিক1 হয়েছে, আবার অন্ত- 
দিকে রঞেছে অনন্ত পরিধি ও সীমাহীন 
ক্ষেত&্র। ইহাই মান্ষ ও প্রকৃতির চর্ম সত্তার 
মাক্ষিন্বরূপ হয়ে রয়েছে এবং এই আধাত্মিক 
দান পৃথিবীর মানবজাতির গৌরব ও মহুত্বকে 
ফুটিয়ে তুলেছে। এই বর্তমান সন্কটময় পৃথিবীতে 
মানুষের সামশ্িক ও স্বতন্ত্র সন্তার যোগস্থত্ 
স্থাপন করতে এই অশুভূতিগুলিই পমর্থ। 

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণীতে 
পাশ্চাত্যে যে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছে_ ইহা 
ইতিহাসের একটা হ্বতন্ত্র বা খামখেয়ালী 
ঘটনামাত্র নহে। কয়েক শতাঙ্ধী ধরে 
আমাদের বর্তমান পৃথিবী খুঁজছিল একটি 
মবজনীন বস্ত। আজ সমগ্র পৃথিবীতে এমন 
কি কমুনিস্ট-প্রধান দবেশগুলিতে আমি দেখেছি 
যে, বছু লৌক ভারতের এঁতিহুপূর্ণ দার্শনিক ও 
আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাণীল এবং 
সুযোগ পেলেই তারা এসৰ বন্ধ জানতে চায়। 
ভারতের বাণী কোন একটা ধর্মমতের, 
গোৌঁড়ামির বা সাশ্রদায়িকতাঁর মধ্যে আবদ্ধ 


* রামকৃক হিশন ইনষিটুুট অব কালচার*এ প্রদত্ত একটি ইংরেজী বডৃতার অনুযাদ । 
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নয়) উপরস্ত ইহা! মুক্তকণ্ঠে ঘোঁধণা কবে 
মানবের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং 
তাঁর চরম উৎকর্ধলাতের পন্থা। সত্যি 
বলতে কি, শুধু এই বন্থটির জন্যই জগৎ 
অপেক্ষা করছে। চেকোঙ্গাভাকিয়ার লেকের! 
আমাকে বলেছিল যে, ধর্ম ও দর্শন সম্বদ্ধে 
তাদের বংশাহক্রমিক ধারণা সম্পূর্ণ বিণরীত 
এবং তীরা মুগ্ধ হয়েছে বেদীস্তের এ পর্বজশীন 
আদর্শ দেখে। এই আরশ কোন সংকীর্ণ 
গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়) ইহা কোন নির্দিষ্ট 
ধর্মমতের, সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিপ্িতির 
সহিত জড়িত নয়; উপর্ত ইছা মানবীয়।'*, 

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জগং 
ভারতের এই চিন্তাধারার বিষয় খুব কমই 
জানে। বস্তত: ভারতবর্দেরও খুব কম লোকই 
তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহীল। আমরা আমাদের এই 
আধাত্মিক উত্তরাধিকারকে আমাদের নিজেদের 
জাতীয় গৌরব বলে সীমাবদ্ধ গণ্তীর যধো 
কেলে রাখি না) উপবগ্ক আমরা সকল 
মানবকে জানাই যে, এতে তাদেরও সমান 
অধিকার আছে, ভারতের মানুষ কয়েকটি 
বিষয় সহঙ্গে লাভ করেছে__দে মানুষের শ্রেষ্ঠ 
অৃভৃতির চরম শিখবে উঠেছে, এবং তাদের 
পেই-সব ছুলভি অভিজ্ঞতা দান ক'রে গেছে 
মানবজাতির কল্যাণের জন্ত। আজকাল 
আমণা শুন যে, মাধ মাউণ্ট এতারেষ্ট এবং 
অন্থান্ত উত্ত,্গ গিরিশৃ্গে আরোহণ করছে, কিন্ত 
ভারতবর্ষ উঠেছে অগ্কভূতির এবং সহত্বের 
চরম শীর্ষে। ইহাই জগতের প্রতি তার শ্রেষ্ঠ 
অবদান। ইহার ভিতর কোন সীমাবন্ধ বা 
সংকীর্ণ ভাব নাই, ইহা ঘোধণা করছে 
মাইযের মনের, চিন্তাধারার ও নামগ্রিক 
তাবে কল্মাণলাভের দিগ-দর্শন। 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার 


৭ 


মনুস্যানুভূতির দাবী 

ক্রমবিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। এব 
ভিতর দিয়ে জীবনীশক্তি স্কুট থেকে স্ফুটতর 
হয়েছে, আর মামষের কাছে প্রকাশ করেছে 
সৌন্দর্ঘ। শক্তি, পামর্ধখা এব মহস্ধের উৎক?। 
ভারত এ্রগ্তলি বহন ক'রে নিয়ে গেছে চারের 
চরম অভিব্ক্তিতে। বহু ঘুগ পর্বে তারত 
জিজ্ঞাসা করেছে, “মানুষের শ্রেষ্ঠ কোথায়?” 
এই জটিল প্রশ্ন ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেন্ণ 
করেছে। দেহ- ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ক্ষমতাঁ- 
সম্পন্ন হয়েও মানুবকে এগুতে হবে তার 
জন্মগত অনুভূতির শিখরে, আর টহা লাভ 
করতে হ'লে চাই জীবনের একীদুখী চেষ্টা। 
তাই শিক্ষা ও ধর্ম এক এবং অভিন্ন। ভারত 
তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রথম ভাগে কতিপয় 
খষি এবং চিন্তাগীল বাক্তির দ্বারা এই যৌগিক 
সমশ্তার সমাধান করেছে এবং এ সমগ্ার 
অনুসদ্ধিৎংদার ফলন্বন্প আমরা পেগেছি 
উপনিষদের মতো অমর গ্রন্থ । এই সহিত 
অমর, কারণ এর প্রসঙ্গ অমরত্ব ঘোষণা 
করেছে। উপনিষৎ ঘোষণা করেছে যে, দেহ 
ও ইন্দ্রিয়ধের মীম! অতিক্রম করাতেই রয়েছে 
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ' আমর বহু জিনিল গতি ক্রম 
করেছি। আমর] আমাদের এই দেঁহমন- 
সমন্বিত মন্থস্ত শরীরে পশুবুন্থিটা কিযৎ পরিমাণে 
অভিক্রম করেছি কিন্ধু ইহাই শেষ বা 
চরম লীভ নছে। আলাঁদীনের আশ্চধ 
প্রদীপের মতো! উন্নত আধুনিক যত্্রশিল্প লাভ 
ক'রেও মান্ষ তার নব কিছু চাহিদা মেটাতে 
পারেনি । অপাধারণ বৃদ্ধিমন্তা লাভ ক'রে 
মান্য এখনও দেই আদিম পক্ষে হাবুডুবু 
থাচ্ছে। তাকে এখনও প্রচুর পরিমাণে 
পশুবুত্তি ছাড়তে হুবে। ক্রমবিবর্তনের পথে 
সে যথেই এগিয়েছে, কিন্ধ লক্ষা এখনও তার 


তলে 


নাগাল থেকে অনেক দূরে। আরে! অনেক 
পথ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে অতিক্রম ক'রে 
মানুষকে লাভ করতে হবে মেই মহান সত্যকে । 

উপনিষৎ মান্তষের এই ক্রমবিকাশের 
ধারাকে এবং তার গভীরতম অনুভূতির দাবীকে 
্বীকার করেছে এব; মান্গবকে এগিয়ে দিয়েছে 
সেই অগ্রগতির পথে অর্থাৎ অনুভূতির শিখরে | 
উপনিষৎ্ দেখিয়ে দিয়েছে যে, মাহষেরু প্রকৃত 
সত্তা রয়েছে তার অমর দৈবী প্রকৃতির 
অনুভূতির মধো। ইহাই হ'ল উপনিষদের 
বিষয়বন্ত এবং ইহা আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক 
ৃভভিজ্রতার সঙ্গে ওতপ্রোতভীবে জড়িয়ে 
রয়েছে, আর ইহাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির 
মূল উপাদান। বর্তমানকালে আমরা 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই মান্নষের 
ভিতর দেবত্ব-বিকাশের চরম পরিণতি। 
উপনিষৎ থেকে এ ধারাটি প্রবাহিত হয়ে 
এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আর এই ধারাটি 
হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় 
বস্ত। শাশ্বত সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী ছাঁড়া কোন 
সংস্কৃতিই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্দীর্ঘকাল টিকে 
থাকতে পারে না। কিন্তু যখন কোন 
সংস্কৃতির বনিয়াদ সুদ গভীর অশ্ভৃতির 
উপর প্রতিষিত হয় এবং উহ! জীবনের মৌলিক 
উপাদানগুলিকে স্পর্শ করে, কেবল তখনই 
উহা একত্ব এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে 
সমর্থ হয় এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে 
আলোকের পথে এগুতে প্রেরণা দেয়। 

ভারতের এঁতিহাপিক পটভূমিতে আমরা 
দেখি যে, ভারত মান্ধষের জীবনকে বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে । অনেকের ভুল ধারণ! 
আছে যে, মান্য সম্বদ্ধে ভারতের চিন্তাধার! 
কেবল ধর্মীয় সাধকের মধ্যে শীমিত এবং 
তারা স্বাত্র কোন এক কাষ্কনিক অতীন্দিয় 


উদ্বোধন 


[ তম বর্ষ-বষ্ঠ লংখ্যা 


জগতের অন্বেষণ করে। কিন্তু উহ! সত্য নছে। 
আমরা দেখি যে, জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ 
ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা 
লাভ ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। 
ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আনন্দময় 
জীবনের ক্ষেত্রে সে কোন বিষয়েই পিছিয়ে 
ছিল না। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি চিন্তাধারা 
প্রাধান্ত লাভ করেছে--যা মানুষ এবং জগতের 
আপেক্ষিক দুষ্টিভ্গীর তিতর দিয়ে পৌছে 
দিয়েছে সেই চরম সিদ্ধান্তে _বহুতে একত্ব ও 
একতে বহুত্ব। সামাজিক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ 
নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ ক'রে সেই উন্নতমনার 
দল এগিয়ে গেছেন এবং একটার পর একটা 
দিজ্ঞাপা করেছেন সেই মৌলিক প্রশ্নাবলীকে । 
এই সামাজিক মানুষ, এই দেঁহমনধারী জীব কি 
ক্রমৰিকাশের শেষ স্তর? অথবা ইহা কি অন্য 
কোন উচ্চ পায়ে রূপান্তরিত হ'তে পারে? 
অবশ্ঠ এই জিজ্ঞাসা কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির উন্নত চিন্তাধারার পরিচায়ক । 
কেবল কয়েকটি গ্রতিভাশালী বাক্তিই এই 
রহ্স্পূর্ণ মৌলিক সতাজিজ্ঞসা বেছে নেয়) 
আর ইহারা সমাজের যে-কোণ স্তর থেকে হ'তে 
পাবে। উপনিষদেব পৃষ্ঠা ওপ্টাবার সময় আমরা 
দেখব যে, এই চিন্তানায়কদের মধ্যে আছে পুরুষ, 
স্ত্রী, শিশু, বুদ্ধিমান, রাজা ও সাধারণ লোক । 
আমাদের সবচেয়ে বেশী বিস্ময় ঘটায় সেই 
একটিমত্্র বস্ত--দেই চিস্তানায়কদের নির- 
বিচ্ছিন্ন ধৈর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসা : মুক্তি কি? মাহষের 
সর্বোচ্চ অস্তিত্ব কোথায়? শ্বচ্ছমন- ও পবিভ্র- 
জীবনসম্পন্ধ এ চিন্তানায়কেরা আত্মম্যম ও 
একাগ্রতার ভেতর দিয়ে পেয়েছিলেন সেই 
বহস্যপূর্ণ দুরহ প্রশ্নের উত্তর) আর তা সুন্দর 
বাচনবিন্কাস, আকর্ষণীয় কথোপকথন ও 


আবাঁচ, ১৩৭৫ ] 


ছন্দোবন্ধ অসপ্পূর্ণ কবিতার ভিতর দিয়ে দান 
ক'বে গেছেন পরবর্তাকালের বংশধরদের জন। 
এইভাবেই & মাহিত্য হয়ে রয়েছে অমর । 


মানুষের প্রকৃত স্বব্ধপ 


মনীষী বোম] রোল সবার রামকুষ্ণের 
জীবন, গ্রন্থে লিখেছেন, “যে মানগষটর মৃতিকে 
আমি এখানে কল্পনায় বূপ দিতে চাই, 
ব্রিশকোট নরনারবীর ছুইপহঅবত্পরব।াপী 
আধশীত্বিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিশি।” 
পেই বাধ আমাদের কাঁপে আবিভূতি 
হয়েছেন ১ ১৮৩১৮৬ খুঃ) এবং ভার মহান 
আবির্ভাবের একমাত্র কারণ ভাতের 
আধ্যাম্মিক এতিহ্যের ধাঁবাঁকে অব্যাহত রাখা। 
এ হ'ল সেই বিরামবিহীন শ্রোতশ্বিনী-যার 
ফন্তধার যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে। সম্ভবতঃ 
আমাদের ভেতর অনেকেই ইহা জানে না এবং 
অনেকে হয়তো এ মহান ধারার সৃযোগ-গ্রহণে 
সমর্থ নন, আবাঁর কারো কাঁরো কাছে তা খুব 
উচ্চে। কিন্ত ঘে-কেউ তা শুনেছে বা দ্বেখেছে 
সেই বিস্ময়ে ও প্রশংপা ভরপুর হয়ে গেছে। এ 
বিষয়ে ভগবদ্গী তাতে একট হন্দর গ্লেেক আছেঃ 

আশ্চ্ববহ পশ্যতি কশ্চিদেনমশ্চর্যবদ্‌ 

বদতি তথৈব চান্ত; | 
আশ্চর্ধবচ্চৈণমন্যঃ শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং, 
বেদ ন চৈব কশ্চিং॥ 

অর্থাৎ কেহ এই আত্মাকে আশ্র্যতুল্য দেখেন, 
অন্ত কেই ইহাকে আশ্্যূপে বর্ণনা করেন, 
অপর. কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ 
করেন; খুব কম লোকে মান্তষের সেই শাশ্বত 
মহিমাকে জানতে পাবে । 

তাহলে মানুষের শাশ্বত গৌরব কোথায়? 
এ হ'ল তার সেই জগ্মগত দৈবী প্রকৃতি, ঘা 
জন্মমৃত্যুহীন, শুদ্ধ ও পবিভ্র। সে শরীর- ও 


আমাদের আধ্যাম্ত্িক উত্তরাধিকার 


৩৬৯ 


ইন্দ্রিঘধারী জীব নয় -এগুলি হ'ল এই ক্ষণিক 
জগতের কর্ধের ও প্রকাশের যন্থমান্ত। সে 
হ'ল সেই অনীম অদ্বিতীপ্প বসব, যিনি আবার 
নিজেকে এই সসীম দেহমনবিশিষ্ট আকৃতিতে 
ব্যক্ত করছেন। ইহাই মানুষ্বের প্রকৃত পন্ধপ। 
ইহা কোন দার্শনিক মতবাদ নহে, কিন্ত 
পরীক্ষিত সভ্য। সকল সংবেদনশীল মনই এই 
আদর্শের ছারা অশ্পপ্রীণিত হচ্ছে। উপনিষদ 
যখন প্রস্তত হয় তখন উহা মান্গষকে অন্ত প্রাণিত 
করেছে, সহশ্র বত্পর প০৪ এবং এমনকি 
আজকালগু উহা শমভীবে মানুধকে অগ্প্রাণিত 
করুছে। বিজ্ঞান ও ঘন্ত্রশপ্পের এই জাগতিক 
উন্নতি এবং বর্তমানকালের এই এশ্বর্ঘ- ও 
ক্ষমৃতাশালিনী পৃথিবী উপনিষদের এ যথাযথ 
দিদ্ধান্তপূর্ণ চিন্তাধারার গতিরোধ করতে 
পারেনি-উপরম্ত উহার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। 
আজকের জগৎ চাইছে মানুষের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি; এবং ইহাই একমাত্র মান্গষের মনের 
গতিহীনতা ভাঙ্গতে সমর্থ, ধনাদির মোহে 
মানবমন তার ক্ষমতা হাৰিদ্ধে ফেলেছে _ 
'প্রমাগ্তন্তং বিন্তরমোহেন মৃঢম (কঠ, ১২৬ )। 
ক্রমবর্ধমান গতিহীনতা মানেই মৃত্যু। ক্বতরাং 
সমগ্র মানবজাতির প্রতি উপনিষ্ৎ তার মৃহাঁন 
আশার বাণী স্বন্দরভাবে ঘোষণা করছে £ 
মাষের ধন, ক্ষমতা এবং সব কিছুই থাকবে, 
কিন্তু উহার কোনটাতেই দে নিজেকে আবদ্ধ 
করবে না। এগুবি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নক) 
চরম অভিজ্ঞতার দ্বারা সে এদব ভেঙ্গে চুরমার 


"ক'রে সচ্চিদীপন্দস্বপ্ূপ তার যে অন্তর্সিহিত 


দেবত্ব অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করবে। 
এইভাবে উপনিষৎ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে 
স্থজনক্ষম পূর্ণতর জীবন । 

এই “্থিজনক্ষম জীবন' কথাটি বেশ সুন্দর 
এবং ৰিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেবল একটি 


৩১৩ 


গিনিসকে বারবার প্রকাশ করাতেই স্থজন- 
কারিত! প্রকাশ পায় না। শরীর, ইঙ্্রিয়বর্গ 
এবং আ্বাধুবাবস্থাথ প্রতিনিয়ত সঞ্চালন ও 
ক্ষণিকের ভোগোন শত মাদকতা এ স্থজনক্ষম 
জীবন তৈরি করতে পাঁরে না। আজই হউক 
আর কালই হউক, শরীর-গনের এই দাপত্বের 
নিগড় আমাদের ভাঙ্গতেই হবে। তখনই 
আমরা ঠিক্ক ঠিক এ হ্জনকারিভায় পৌছুব 
এব উহাই উপনিষদের অভিগ্রেত। সেজন্যই 
আধুনিক নরণারীর কাছে উপনিষৎ অন্টপ্রেরণ] 
যোগাম। এইরূপ আধুনিকদের ছুই ভাঁগে ভাগ 
করা যেতে পারে £ প্রথমত; আঁদুনিক স্খ- 
স্থবিধ! তোগকারীরাই আধুনিক এবং উহাই 
আধুনিক কথার লাধারণ অর্থ। কিন্ত এ 
কথার পিছনে রয়েছে একট! নিগুঢ় অথ, আর 
তা হচ্ছে -আধুশিক লোক সেইই যে 
বিজ্ঞানালোকে পুষ্ট, মনঃনংযমী, সত্যান্বেধী এবং 
মহান যীন্তর মতো জিজ্ঞাস! করবার যার ক্ষমতা 
আছে-_'খোঞ্গ, জিঙ্জানা কর এবং ধাক। দাঁও।” 
পেই অস্থদন্ধিৎহু বাক্িই আধুনিক .-যাঁর রয়েছে 
সত্যের জন্ত তীর লালপা এবং বিচারশক্তি, যে 
কোন বন্ত পাওয়ামাও্ই গ্রহণ করে না কিন্ু 
সে চেষ্টা করে তার ঈপ্িত বগ্থকে হৃদয়ের সঙ্গে 
এক করে নিতে। তার হৃদয় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা 
করে--এর পর কি? এর পর কি? এইকপ 
আধুনিক মনই উপনিষদের আলোকের 
নিকটবর্তী । এই উপনিষর্দে রয়েছে একটা 
জাগ্রত পরিবেশ, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা, সত্যাহ্‌- 
সন্ধিৎদা, এগিয়ে যাবার একটা তাগিদ এবং 
কোন জিনিসকে ভাবালুতার সঙ্গে গ্রহণ কর] 
নয়। একমাত্র এই উপনিষদের সঙ্গেই রয়েছে 
আধুনিক ভাবের একটি সুন্দর যৌগস্থত্র। 
স্তরাং আজকাল আমর! দেখি যে, 
লত্যান্বেবী, জীবনের মান-উক্নয়নকারী বিজ্ঞান - 


উদ্বোধন 


[+তম ধ্ব_-৬ঠ নংখ্যা 


জগতের দিকৃপালর! খন উপশিষদের সংস্পর্শে 
আসেন, তখন ভাতা এতে মুগ্ধ হয়ে অন্ুরুজ্ঞ 
হন। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষৎ সম্বন্ধে 
বলেছেন, «যী ইংরেজী ভাষায় এমন কোন 
শদ থাকে, যন্্াণা মানবজাতির উপর ভারতীয় 
সাহিভোর প্রভাৰ প্রকাশ করা যাইতে পাবে, 
তাহা এই 4301080০00৮ (আকর্ধনী শক্তি )। 
এই আকণ্ণীশর্ষির একমাত্র কারণ-_উহা 
মাহ্ধকে একটা অতি উচু. পবিত্র এবং মহ'ন 
স্তরে টেনে শিয়ে যাঁয়। উপনিষদের তুর্ধ-নিনাদ 
মাঙ্গঘকে টেনে নিয়ে যায় অগ্রগতির পথে। 
তাই আমরা কঠোপনিষদে দেখি, 'উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত” অর্থাৎ উঠ! 
জাগ! এবং শ্রেষ্ঠ আচার্গণের কাছে গিয়ে তত্ব 
অবগত হও।” 


আত্মশক্তিণ গতিশীলতা! 


গতিহীন ৰর্তমান মীনবের অগ্রগতির পথে 
এগুতে গ্রয়োগগন এই শহঙ্খশিনাদ। পৃথিবীর 
ইতিহাসে থেমে যাওয়ার কাহিনী যেন 
চিরাচরিত। সগাতা মাঝে মাঁঝে সমীম পঙ্কে 
আবদ্ধ হয় এবং থেমে যায়; ইতিহাস সাক্ষা 
দেয় যে, এই বদ্ধাবপ্থা থেকে ছাড়া পাবার একটি- 
মাত্র পথ আছে। কোন রাঞ্জনৈতিক, সাম[জিক 
বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাহষকে এই চরম 
দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে না; এইগুলি 
সাময়িক উপশম হ'তে পারে ১ কিন্তু উহা কোন 
কৃষ্টি বা সভাতাকে বদ্ধাব্ধা থেকে তুলতে অথবা 
গতিশীল রূপ দিতে পারে না। উ€া আধ্যাত্মিক 
বোগবিশেষ, হৃতরাঁং উহা নিবাময়ন্বও রয়েছে 
এ আধ্যাত্মিকতার মধো। উহা নিৰাঁংণ করতে 
একটিমাত্র পথই আছে এবং তা হচ্ছে ব্যক্তিগত 
ও সমাঙ্জগত জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির 
বিকাশ সাধন করা। 


আষাঢ়, ১৩৭৫] 


ইহাই তারত বারবার করেছে। এই গতি- 
হীন জগৎকে গতিশীল করতে গেলে চাই শক্তির 
অভ্যুদয়--ভারতের ইতিহাস ইহ! বহুবার সাক্ষ্য 
দ্বিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গীতাতে ভগবান শীষ 
বলেছেন, 'ধর্মস্স্থাপনার্থাঁয় সম্ভবামি যুগে যুগে? 
অর্থাৎ ধর্মস'স্থাপনের জন আমি যুগে যুগে অবভীণ 
হই। যখন জীবন গতিহীন হয় এবং একট] 
সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে তগন 
ভগবান, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির অস্তবাঁজ্ব, 
আবিভূর্ত হন এবং সমাজকে নৃত্তনভাবে শক্তি- 
শালী ও গ্রাণবস্ত করে তোলেন। 

জগতকে গতিশীল রূপ দিতে আত্মশক্তির 
গুভাঁবের অপর একটি উদ্দাহরণ দেখতে পাই 
আমরা বুদ্ধদেবের জীবনে (৫৬৩ ৪৮৩ খুঃ পৃঃ)। 
তিনি শ্ররুষ্ণের প্রায় এক হাঁজার বছর পরে 
আবিভূত হয়েছিলেন। নিবাণ লাভ করার 
পর সাঁরনাথে তীর €থম অনুশাসন ছিল এই 
ধর্মচক্রকে গতিময় করা । এ অন্থশাসনের নাম- 
করণও গুরুত্বপূর্ণ 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনস্থত্র? অথাৎ 
ধর্মচক্রকে গতিশীল করা। সেখানে ধর্গকে 
চক্রের সহিত এৰং সমষ্টি- ও বাষ্টিগত মনুস্ত- 
জীবনকে চক্রপমন্থিত গোযাঁনের সহিত তুলনা 
কর! হয়েছে। যদি চীকা পক্কিল পক্কে আবদ্ধ 
হয় তবে তা ওঠাঁতে হাব্কিউলিসের মতো শক্ত 
কাধের দরকার হয়। কোন সমাঁজ ঝা ব্যক্তি 
দেহ-ইজ্জিয়ের ক্ষণিক সুখে মজে থাকতে পারে। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমের সমাজ ঠিক এই 
কারণে ধ্বংসপ্রাণ্ড হয়েছিল এবং উহা] আমাদের 
ইতিহাসেও দেখা যায়। ইন্দরয়হথথে মশগুল হয়ে 
এবং জীবনের উচ্চানর্শ হারিয়ে ফেলে দমাজ 
অতলে তলিয়ে যাঁয়। সাঁরনাথে বুছদেব তাই 
বলেছিলেন, “এম, আমর! সকলে এই চাকায় 
কাধ লাগিয়ে ইহাকে গতিময় ক'রে তুলি ।” 
চক্রের অর্থই গতি) তাই বুদ্ধদেব বললেন, 


আমাদের আধাত্মিক উত্তরাধিকার 


৩১১ 


“এই ধর্মচক্রকে ঘোরাবার জন্যই আমি এসেছি” 
শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “এই ধর্মশক্তিকে সঞ্চালিত 
করতে আমি এলেছি।” সত্যি বলতে কি, 
ভারতের ইত্তিহাসে ইহাই বাঁব্বাব ঘটেছে। 
আব আমাদের শ্রবখমরুষ কি করলেন? 
আপাতদৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেননি) সেই- 
কালের তুমুল হাঁজনৈতিক ও পাঁমাজিক 
আন্দোল'নর বাইরে থেকে তিনি একটা 
অনড়ঙ্গর শান্তিপূর্ণ জীবন কাঁটালেন। কিন্তু 
তার ভিতর থেকে যে €চগ্ু শক্তি বেরিয়েছিল, 
তা সে সময়কার বহু মাঙ্গকে এবং আন্দোলন- 
গুলিকে অহ্গ্রাণিত করেছিল , অধিকস্ত কিছু- 
কালের মধ্যেই তা এই বর্তমান পৃথিবীর ওপর 
একটা আলোড়ন স্ষ্টি করেছে। ভিতরে ও 
বাইরে ছিলেন তিনি আধাাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ 
এবং মা্থষের আধাাত্মিক জীবনের বাস্তব রূপ 
তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে 
দেখিয়েছেন ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীক্কতা, 
সকল ধের একতা আর ধের নামে ঝগড়া ও 
যুদ্ধের গুয়োজনহীনতা৷। ঝগড়া বিবাদ ধর্মকে 
ৰিঞত ক'রে তোলে। কিন্তু ধম তো ছলচাতুরী 
নয়, ধর্ম মান্ষকে দেখিয়ে দেয় তার জীবনের 
প্রকৃত পথ, গুরু মুক্তির আস্বাদ। 

দ্বেহগত ও সমাজগত মান্য কখনই মুক্ত 
হ'তে পাবে নাঃ সে বাইবের ও ভিতরের বস্ত- 
নিচয়ের দ্বারা নীমাবদ্ধ। একমাত্র আধ্যাত্মিক 
ভূমিতেই রয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতা ও একত্ব 
এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ) 
আরএ অমরত্ব ও দেব আমরা এই মহুস্ত- 
জীবনেই লাভ করব। এই-ই হচ্ছে প্ররুত 
অগ্রগতি এবং উদ্মতি- আর এই-ই ধর্ম। এই 
আধর্শ নিয়েই প্রুগ!মক্+ ছিলেন এবং তিনি 
এতে এমন প্রচণ্ড শক্তি দান করেছিলেন যে, 
পরবর্তীকালে যখন কোন লোক তার কাছ 
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থেকে এ আদর্শ গ্রহণ করত তখন সঙ্গে সঙ্গে 
সে এ শক্তিরও অধিকারী হয়ে যেত। এ 
আদর্শের সত্যতা সম্বদ্ধে সে দৃঢ় বিশ্বাদ লাভ 
করত, কারণ শ্ররামক্ঞ্চ নিজজীবনে সেই 
সত্যকে রূপদান করেছিলেন । 

এইভাবে গতিহীন সমাজ গতিশীল হয় এবং 
আবার চলতে শ্বরু করে। সুস্থ শরীরে যেমন 
রক্ত সধশলিত হয় সেইরূপ সমগ্র বাঁ্রজীবনে 
এই আধ্যাত্মিকতার স্রোত বওয়ানে৷ উচিত। 
মহামানব আসেন কার অপরিমিত শক্তি নিয়ে। 
আমরা আবার চলতে শুরু করেছি এবং এ 
জড়তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। মান্কৃষ 
আখার তাঁর জীবনের গ্রক্কৃঙ বন্ত খুঁজতে শুরু 
করেছে। মহাপুরুষের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
আসেন তীর শক্তিশালী সাঙ্গোপাঙ্ষের দল-_ 
ধাদের থাকে গতীর জিজ্ঞাসা এবং ভার 
সমাধানের একটা তাগিদ । মানুষের প্রকৃত 
স্বরূপ কি? মানুষ কি কবে তা জানতে 
পারে? তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবে 
সে তা লাভ করতে পারে? আধ্যাত্মিকতা কি 
কয়েকটি মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অধিকার, 
না উহাতে গুত্যেকের অধিকার আছে? 

উপনিষৎ তাই দর্পভবে ঘোষণ। করছে যে, 
এই আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে সকলের অধিকার । 
এই পবিত্র অমর আত্ম প্রত্যেক নরনারী- 
শিশুর অন্তরাত্মবা। ইহাই মানুষের প্রকৃত 
স্বরূপ এবং ইহ] প্রত্যেক প্রানীবও প্রকৃত স্বরূপ, 
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কিন্তু তাঁরা একথা অন্ুতব করতে পারে না। 
কেবল এই দেহমন-সমস্থিত মান্য বু 
বিবর্তনের পরে এই সত্যকে লাঁভ করবাঁর 
ক্ষমতা লাভ করে। এই পথের পথিক একমাত্র 
মান্ষই হতে পারে। মানুষের বিচারশক্তি 
প্রভৃতি কতকগুলি স্থবিধা আছে এবং যখন সে 
সেগুলি অভাস করতে থাকে তখন সে 
আধাঘ্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে সমর্থ 
হয়। উপনিষৎ শিক্ষা দেয় যে, ক্ষমতা ও এম্বর্য 
মানথষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নয়। ভোগন্থথের প্রতি 
ধাবমান মানবকে উপনিষৎ দ্বণা করেনি; শুধু 
বলেছে, “এর চেয়েও সুন্দর ও মহত্তর বগ্থ 
রয়েছে।' উপনিষৎ সব সময় আমাদের জোর 
ক'রে ঠেলে দিয়েছে আমাদের ভিতরের সেই 
বস্ধর অনুভবের পথে । এ বিষয়ে প্রীরামকৃষ্ণ এক 
কাঠুরিয়া সম্বন্ধে একটি ছোট স্বন্দর গল্প 
বলেছেন। এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে 
গিয়েছিল এবং এক সাধু তাঁকে বললেন; 
'এাগয়ে যাও।” তার উপদেশ শুনে কাঠুরিয়া 
চন্দনকাঠের বন পেল, তারপর ব্ধপার খনি, 
তারপর সোনার খনি এবং আরও গভীর জঙ্গলে 
গিয়ে সে হীরের খনি পেল এবং এক মস্ত'বড় 
ধনী হয়ে গেল। এই গল্প শেষ ক'রে শ্ররামকষণ 
বললেন, “তাই বলছি যে, তুমি জীবনের যে- 
কোন স্তরেই থাক না কেন তুমি সেই সুন্দর ও 
পবিত্র বন্ধ লাভ করতে পারবে যদি তুমি আরও 
এগিয়ে যাও ।, (ক্রমশঃ) 


দেবী বিষুপ্রিয়া 
শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র 


এই পুণ্তূমি ভারতভূমি চির মহান চির 
পবিত্র। যুগযুগাস্তর হ'তে এই ভূমি বনু অবতার 
মহামানব দেবমানবের জন্মভূমি--লীলাস্থান। 

আমাদের আবাসভূমি এই বঙ্গমাতাও রত্ব- 
প্রসবিনী--রত্বগর্ভা জননী, বছু মহামানব ও 
মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী। 

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে শ্রুনৰন্বীপ ধামে 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু, নিমাই অবতীর্ণ হছন। 


নিমাই পণ্ডিত যখন লেখাপড়া শেষ ক'রে 
অধ্যাপকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সময়ে 
তিনি পূর্ববঙ্গে যান দেশব্রমণে। সে সম্গয় 
যানবাহনের বহু অন্গবিধা সত্বেও অধ্যাপক- 
পণ্ডিতেরা দূর দূর দেশে গমন করতেন, গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করা বহু বিলগ্ের ব্যাপার হ'ত। 
বোধ হয় তিন-চার মাঁস পরে গৃছে ফিরে নিমাই 
জানতে পারলেন তীর পত্রী লক্মীদেবী সর্পাঘাতে 
দেহত্যাগ করেছেন। মাতাকে যদিও তিনি 
সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি তন্বকথায় গ্রবোধ 
দিয়ে তার শোৌক-নিবারণের চেষ্টা করলেন, 
তথাপি অন্তরে তিনি প্রচণ্ড আঘাত অনুভব 
করেছিলেন । সেই হ'তে তার অন্তরে বৈরাগ্যের 
ভাব প্রবেশ করল যদিও মহামানবদের সর্ব- 
কার্ষেই কিছু না কিছু উপলক্ষ দেখতে পাওয়া 
যাঁয়, এটিও হয়ত তেমনিই । এ ঘটনার পরেই 
তিনি পিতৃকার্ষে গয়াধামে গমন করেন এবং 
ঈশ্বরপুরী'র নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গলা 
হ'তে একেবারে অন্তরূপে দ্বেশে ফিরে আসেন 
সম্পূর্ণ প্রেমোম্মাদ হয়ে। কোন দিকে দৃষ্টি 
নাই--শুধু কৃষ্ণ কক বুলি মুখে। 
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সংসারে উদ্দাসীন ঈশ্বরুগতপ্রাণ পুত্রকে 
সংসারে আবদ্ধ করার উদ্দে্টে শচীদেবী অপরূপ 
হুন্দরী বালিকা বিষ্ুপ্রিয়াকে পুত্রবধূ ক'রে 
ঘরে আনেন। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহকালে 
বিষ্ুপ্রিয়া শুনেছিলেন যে, তিনি অশেষ 
ভাগ্যবতী । নবনীপের সর্বশ্রেঠ পণ্ডিত 
অধ্যাপক তার ম্বামী। সবই সত্য! কিন্ত 
তখন হতেই নিযায়ের জীবনে ও চরিত্রে 
অন্ত ভাবের আবির্ভাব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ । 
ভাবসমাধিতে একেবারে বাহাটচৈতন্তলোপ ! 
যে কয়দিন তাকে শয়নমন্দিবে দর্শন করেছেন 
তিনি তাতেই নিজেকে ধন্য, সার্থকজীবন জ্ঞান 
করেছেন প্রভুপদ স্পর্শ ক'রে। বহু যত্বে ও 
মায়ের বিশেষ অনুরোধে নিশার দ্বিতীয় তৃতীয় 
যামে গৃহপ্রবেশ | নচেঘ নৃত্য কীর্তন সমাধি 
সকলই বাহির মহলে-- এই বালিকার চক্ষের 
অন্তরালে । এক পুব্াতন ভৃতা এই অভাগিনী 
বালিকার মনোভাব অনুমান করে সদর অনব 
দুই স্থানের মধ্যবর্তী এক নিভৃত স্থানে একটু 
ছিদ্র ক'রে বালিকার পতিদশনতৃষ্ণা-নিবারণের 
উপায় ক'রে দেন সকলের অগোচরে । এটুকুকেই 
ভিনি অনেক মনে করেছেন। কোন দিন্‌ 
কোন অনুযোগ অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে 
করেন নাই। এদিকে তিনি দেবী জানকীর 
সগোজীয়া। এ ভাগাও প্রত্যহ তাঁর হস্ত ন!। 
প্রভু যেদিন অগ্জ্জ যেতেন সেদিন দীরুণ হতাশা 
নিয়ে জাগরণ ও অর্ধজাগরণে রজনীর অবসান 
হয়ে মেতো। পরদিন গ্রভাতেরও পরে প্রভু 
গঙ্গান্ানাস্তে গহে আদতেন। ম্বামিসেবার জন্য 
অতি যত্ত্বে শয্যা এবং অন্ত বন্থবিধ আয়োজন 
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অনর্থক, ব্যর্থ হয়ে যেতো । চৈতন্য প্রভুর ধরা- 
বাস ৪৮ বৎসর ছুইভাগে বিভক্ত--২৪ বৎসর 
গৃহবাস। ২৪ বৎসর নঙ্গ্যাস। বিষ্প্রিয্মার 
জীবনে বিবাহের পরেই স্বামীর প্রেমোমাদ- 
অবস্থা আরম্ভ হয়, যে চার বৎসর গৃহে ছিলেন 
এ ভাবেই দিনযাপন করেছেন। স্বামীর ও তার 
মঙ্গী ভক্তদ্দের সেবা-পরিচর্যার সব আয়োজন 
অস্তরাল হ'তে করেছেন। আহারেরও 
যাবতীয় আয়োজন ক'বে শচীর্দেবীকে সাহায্য 
করেছেন অনলসভাবে প্রতিদিন; কোনদিন 
যদি স্বামীর সামান্য ছুটি বাক্য বা একটু স্ষেহ- 
দৃষ্টি লাভ করেছেন, সেদিন নিজেকে ঘন্থ। সার্থক 
মনে করেছেন, দেবচরণে বহু প্রণতি 
জানিয়েছেন। আবার সকলের মুখে স্বামীর 
মহিমা ও নানারপ প্রশংসা শুনে তীর অভিমান 
বাড়ে নাই, আরও দীনভাব ও সঙ্কোচ এসে 
তাকে অধিক নঅ করেছে নিজের অযোগ্যতা 
স্মরণ করিয়ে। শচীদেবী বিলাপ করতেন, 
পুত্রের একূপ উদ্াসীনতায় বধুকে নানাভাবে 
উপদেশ দিতেন, পুত্রকে গৃহবাধী করাবার জন্তু 
নান। কথা বলতেন। তখন নানা অমঙ্গল- 
আশঙ্কায় বাঁলিক] চিন্তায় ও ভয়ে অধস্থৃতবৎ 
হয়ে যেতেন, কারণ জোষ্ঠ ভ্রাতার ন্তাক্স ইনি 
গৃহত্যাগী হবেন, এইবূপ আভাস-ইঙ্গিত প্রায়ই 
পাওয়া যেত সকলের আলোচনা হ'তে । অথচ 
সপষ্টক্ূপে কিছু বোঝ! যেত না। বালিকাঁবধু কারও 
কাছে নিজ মনোবেদনা প্রকাশ করতে না পেয়ে 
অজানিত অমঙ্গল-আশঙ্কায় জর্জরিত কণ্টকিত 
হয়ে দিন যাপন করতেন। আশ্চর্য এই যে, 
সকলেই করুণাকটাক্ষ অথবা “আহা' বল! ভিন্ন 
কোন কিছু পরিষ্কারভাবে তাকে বুঝিয়ে 
বলতেন না। 

জীবনে ভার স্বামিসস্ভাষণভাগ্য কয়দিন 
হয়েছে তাও চিন্তালাপেক্ষ। কখনো মেই 


উদ্বোধন 
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ভাগ্য হ'লে, প্রভু কিছু হ্বাভাবিকভাবে শয়ন- 
মন্দিরে এলে বালিকা চরিতার্থ হতেন এবং 
অতি দীন বিনীত ভাবে জানাতেন, প্রভু যেন 
যেভাবে আছেন সেভাবেই গৃহে থাকেন; গৃহ 
ত্যাগ না করেন। বৃদ্ধা শোঁকাকুলা মাতা 
প্রাণত্যাগ করবেন- তার আদর্শনে, অতএব 
এত বড় নির্দয় আচব্ণ গ্রভু যেন না করেন। 
তিনি করুণাময় । আর দাসী বিষুপ্রিয়া কখনও 
তার পথে কণ্টক হবেন না, তিনি যা আজ্ঞা 
করবেন তা-ই করবেন। যদি তিনি চান, তবে 
দাসী বিষুপ্রিয়া তার সম্মুথেও আপবেন না। শুধু 
তিনি গৃহে থাকুন -- এই প্রার্থনা । 

এরূপ মহত চরিত, এ আত্মবিলুণ্চি এত 
সামান্থ বয়সের বালিকার অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় 
না। শত শত পাধ্বী পতিব্রতা ও মহীয়সী 
রমণীর জন্মদীত্রী এই পুণ্যতীর্থ ভারত জন্ম- 
ভূমিতেও তাহা বিরল। অবশ্ত একথাও 
নিশ্চিত যে, অবতারপুরুষের ধর্মপত্বী কখনই 
সাধারণ মানবী নন। কিন্তু এত সামান্ত 
বয়সেও এই ছুলভ মহিমা কিরূপে সম্ভব? মনে 
হয় এও অলৌকিক । এ অভাগিনী বালিকার 
জীবন-কথা ভাবলে একদিকে দু:খ ক্ষোভ ও 
বেদনায় সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়, নয়ন অশ্রুভারে 
পূর্ণ হয়ে উঠে, অন্যদিকে এই মহ ত্যাগ ও 
অপাথিব প্রেম ম্মরণ ক'রে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও 
ভক্তিতে মস্তক নত হয় আপন হ'তেই। দীর্ঘ 
৮৭ বৎসরের জীবনে কিভাবে তিনি দিনযাপন 
করেছিলেন, তাঁর সঠিক বিবরণ সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন আলোচনাই হয়নি। সমস্ত প্রামাণা 
্রস্থার্দিতে শচীমাতার গুণগ্রামবর্ণন এবং ঠারই 
দুঃখবেদনা নিয়ে বছ আলোচনা হা-হুতাশ 
বরাবরই আছে, কেবল এই মহীয়লী নারীর ' 
ছুংখ, বেদন! প্রভৃতির কথা কারো" তেমন 
জাগেনি। কিছু না পেয়েও তিনি ধণ্থা গ্রণম্যা 
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এটুকুকেই বনু ব'লে মনে করেছেন। অনেকের 
মনোভাব অনেকটা এমনি, “এই বালিকা শ্তধু 
করুণার পাত্রী।” “আহা” !_-& ট্ুকুর অধিক 
যেন তাঁর প্রাপ্য নাই! এই ভাবের প্রকাশই 
অধিকাংশ স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। তবে 
বিষ্ুপ্রিয়া বুঝতেন যে, কৃষ্চপ্রেমে উন্মাদ 
হলেও, শ্বামী তার গ্রতি নেহহীন নহেন। 

তবুও এ্রভুর গৃহত্যাগ এবং জন্ধ্যাস-সঙ্কল্প ক্রমে 
স্থির সিদ্ধাপ্তে পরিণত হ'ল, ভক্ত ও পার্যদরদের 
মধ্যে মাত্র পাচজন জানলেন, বু আলোচনা 
বিচার বিতর্ক অনেকদিন ধরে চলল এবং এ 
সংবাদে যে শচীদেবীর প্রাণাস্ত হবে, এই 
আশঙ্কাই নকলের অন্তরে উদ্দিত হ'ল । প্রভুকে 
তা জানানও হ'ল। কেবল মেই অতাগিনী 
মরলা! বালিকার কি অবস্থা হবে, দে কথা কারও 
্মরণেও আসেনি কি? অথবা এসেছিল, 
অনর্থক বোধে কেহ প্রকাশ করেননি? 
নচেৎ বালিকাকে হয়ত পাষাণ-প্রতিমা মনে 
করেছিলেন__ঘার অন্তরে কৌন মানসিক বোধই 
নাই? অর্থাৎ বিষুপ্রিয়ার নিকট এ ঘটনার 
আভাসমাঅও প্রকাশ করা হবে না পূর্বে। 
প্রভুর গৃহত্যাগের পর অপর সাধারণ সকলের 
তায় বিষ্প্রয়াও জানতে পারবেন। পূরে 
জানবার অধিকার তাঁর নাই? কি মর্মীস্তিক 
পরিতাপ!| দেবী জানকীর জীবন চিরছুঃখময় 
বলে পরিচিত। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি 
বহুদিন স্বাঁমিসঙ্গ লাভ করেছেন বিবাহের পরে । 
এমনকি বনবাঁসকালেও দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর 
তিনি রামের সহিত একত্র বাস করেছেন। 

বিষ্ুপ্রিয় মাত্র ৪ বৎসর কাঁল তাঁর বিবাহের 
পর শ্বামীর দর্শন পেয়েছিপেন-_কখনও দুর 
হ'তে, কখনও বা নিকটে। আর পতিপদ- 
ম্পর্শেব ভাগ্যও তাঁর দৈবাৎ ঘটেছে । এ দিক 
হ'তে বিষুপপ্রিয়। একাকিনী, অনন্যা, অদ্ধিতীয়া। 


দেবী বিষুপ্রিয়া 
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সন্ন্যাসগ্রহণের ও গৃহত্যাগের স্থির সিদ্ধান্তই 
শুধু নয়, তার তিথি নক্ষত্র ও তারিখ সব 
কিছু স্থির ক'রে একদিন নিশীথে জপনীর 
অগোচরে গৃহত্যাগ করবেন নিমাই । শোনা- 
মাত্রই শচীদেবী মৃছ্িতা হয়ে পড়লেন তক্ত 
পার্ধধদের আশঙ্কাকে সত্য ক'বে। পরম 
মাতৃভক্ত নিমাই অতি ঘত্বে জননীর ঠৈতন্ত 
সম্পাদন ক'রে নানাভাবে তাকে প্রবোধ 


দিয়ে শান্ত করলেন তখনকার মতো । আর 
কেহ যেন একথা না জানে, সে বিষয়ে 
মাতাকে সতর্ক ক'রে দিলেন। এই “আর 


কেউ” যে বিষ্প্রিয়া, একথা শচী তখনই 
বুঝেছিলেন। তিনি কিন্তু প্রবোধ মানলেন 
না; বার বার এই নির্দয় জঙ্কল্প ত্যাগক'রে 
যেতাবে আছেন, পেভাবেই থাকতে বললেন। 
পুত্রের অদর্শনে, তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। আর 
এ অভাগিনী বধূর কি হবে? মেষে উন্মাদিনী 
হবে এ অসহনীয় দুঃখে ! 

উত্তরে পুত্রও বাঁর বার মাতাকে বৌঝালেন 
যে, গৃহে বন্ধ হয়ে থাকলে তাঁর শরীর থাকবে ন1। 
দে শোক জননী কিরুপে সহ্‌ করবেন? মাতা 
সম্মতি না দিলে তিনি গৃহত্যাগ করতে পারবেন 
না। তীর যা কিছু সবই জননীর, তার ঈশ্বর- 
ভক্তি, কষ্ণপ্রেম। সকলই জননীর দান, এবার 
পুত্রকে তিনি সবশ্রেষ্ঠ দান-_মন্ন্যাসের অন্থমতি 
দ্বিন। মাতা যখনি ম্মরণ করবেন, পুত্র সেই 
ক্ষণেই উপস্থিত হবেন। মধ্যে মধ্যে এসে তাকে 
দর্শন ক'রে যাবেন এইরূপ নানাবিধ প্রবোধ ও 
তত্বজ্ঞান দিলে তবে অতি অনিচ্ছা সত্বেও 
শচীদেবী অন্থমতি দিলেন পুত্রের মঙ্ধ্যাস- 
গ্রহণের। বধূর কথা চিস্তা ক'রে আকুল ক্রন্মনে 
অধীরা হতেন শচীদ্বেবী বধূর অনাক্ষাতে। 
এই সময় নিমাই কততকট! প্রক্কৃতিস্থ অবস্থায় 
শয়নমন্দিবে প্রবেশ করতেন। প্রতিধিন 
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স্বামীকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করবেন ব'লে 
বিষ্ুপ্রিয়া আয়োজন ক'রে রাখন্েন। ক্চিৎ 
তার ভাগ্যে এ সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। আর 
স্বামীর নিকট হ'তেও কচিৎ তার গলদেশের 
ভক্তগ্রদত্ত মাল্য বিষুপ্রিক্ার প্রাপ্য হয়েছে। 

অবশেষে এল সেই দ্িন। মাঘ মাসের 
পৃণিমাতিথি, অভাগিনী ঝিষ্ণুপ্রিয়ার নারী- 
জীবনের পরম সৌভাগা ও চরম ছুর্ভাগোর 
রজনী-যেদিন নিমাই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ ক'রে 
যাবেন ইহুজীবনের মতো। আর বিষ্ুপ্রিয়ার 
স্বামিদর্শনও শেষ ছবে ইহজীবনের মতো । 

কয়দিন ম্বীমীব বাহদশীয় দর্শন পেয়ে 
বিষুপ্রিয়া অতি আনন্দে দিন যাপন করছেন। 
আজ পুণিমাতিথিতে গৃহদেবতার বিশেষ পূজা 
ও ভোগ হয়ে থাকে । প্রভুর ভক্ত-পাধদরাও 
আজ অনেকেই উপস্থিত। শচীদেবী বহুবিধ 
সামগ্রী পাক করেছেন, যাহা নিমায়ের 
প্রিন্স খাক্য । বধূ শ্বশ্রুকে সাহাযা ক'রে যাচ্ছেন 
পরম আনন্দে। নিমাই আজ অতি উৎফুল্প। 
দ্রুত সব কর্তবা সমাপন ক'রে চলেছেন। 
গঙ্গান্নান কারে নিত্য পূজার্চনা সমাধা করে 
তোঁজনে বসে জননীর সম্তোষ-বিধানার্থ বহু 
আছাধ্য গ্রহণ করলেন। নিত্যানশ প্রভৃতি 
সঙ্গীদের সহিত হাশ্তকৌতুকের মধ্যে ভোজন 
সমাধা ক'রে উঠলেন । সামান্ত বিশ্রাম ক'রে 
পাঠ কীর্তন নিত্যকার মতো সবই হ'ল। যথা- 
কালে সায়ংসন্ধ্যা ও নৃত্যগীত সবই সমাধ! 
হয়ে গেল। 

নিমাই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন, 
অন্ত দিন অপেক্ষা বহু পুর্বে এবং সম্পূর্ণ মহজ 
অবস্থায় -ঘা বিষ্ুপ্রিয়ার জীবনে বোধ হ'ল 
এই প্রথম। পত্বী নিক্রাভিতৃতা হ'লে তিনি 
জন্মের মতো এ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করলেন। 
সন্তর্পণে 'শষ্যাত্যাগ ক'রে 'গৃহতলে দীড়ালেন। 


উদ্বোধন 
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পত্বীর প্রতি কিছুক্ষণ দৃরিপাত ক'রে মনে মনে 
অভাগিনীকে কষ্কপদ্দে সমর্পণ করলেন। 
পূর্বে মাঝে মাঝে বাহ্যাবস্থায় শয়নগৃহে পত্তীকে 
কি উপদ্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে জননীকে 
দিয়েছেন ?--"সংসার অনিত্য । অলীক মায়।- 
মোছে কেন বদ্ধ হও? সার বস্ভতে মন 
দাও। কে কার পুত্র, কে কার স্বামী? সেই 
জগৎম্বীমীকে চিন্তা কর। বিষ্ণুপ্রিয়া নাঁম 
সার্থক কর বিষুপৃজা ক'রে |” 

অতি ধীরে গৃহের দ্বার মুক্ত ক'রে নিমাই 
অঙ্গনে নেমে জননীর গৃহ-দীওয়ায় উঠলেন । 
শচীদেবী নীরবে অশ্রবিদর্জন কবছিলেন। 
নিমাই সা্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন জননীর চরণে । 
পদধূপি বার বার মন্তকে ধারণ ক'রে মাতাকে 
প্রদক্ষিণ করলেন সাত বার। আবার প্রণাম 
ক'রে বিদায় নিয়ে অঙ্গন পার হয়ে ছার দিয়ে 
বার হয়ে পথে এলেন-_-অতি দ্রুত গঙ্গাতটের 
পথ ধরে কাটোয়ার উদ্দেশে চললেন । সন্ন্যাসী 
কেশব ভারতীর নিকট হ'তে লঙ্নযাসদীক্ষা 
গ্রহণ ক'রে বুন্দীবনে শ্রীরুষ্-দরশন-মানসে যাত্রা 
করবেন। শচীদেবীও মুছিতা হয়ে পড়ে 
রইলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ পাঁচ জন দুর থেকে 
অলক্ষে) গুর পশ্চাদ্গামী হলেন। 

জ্ঞান হবার পর শচীর ক্রদানে বধু জাগরিতা 
হন। চেয়ে দেখলেন শয্যা শৃন্য, গৃহঘার মুক্ত। 
প্রতিবেশী বন্ধুরাও একে একে এসে সব 
জানলেন। 

নিমায়ের গৃহত্যাগ সন্বদ্ধে অন্য মত আছে 
জননীর নিকট বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটায়। 
জননী নিদ্রিতা ছিলেন। গৃহহ্থারে তার 
উদ্দেশে বু বার প্রণাম ও দ্বাবের ধুলি মন্তকে 
লেপন ক'রে, গৃহ প্রদক্ষিণ ক'রে, 
মতো! পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পার হয়ে পথে 
এলেন। নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন। 


জনমের : 
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দীক্ষার পর মুগ্তিত মন্তক, অঙ্গে গৈরিক 
বাদ, হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু, নববেশ, নবজন্ম, 
গুরুদত্ত নবনাম 'শ্রীরুপ্ষচৈতন্ঠ*। নবীন 
সন্ধ্যাসী কোনদিকে দৃক্পাত না কবে জ্রুতপদে 
গঙ্গাতীর ধরে চললেন সেই ব্রজরাজের 
দর্শন লাভ করতে । মুখে অবিরত হরিনাম, 
নয়নে প্রেমাশ্রধারা। পাঁচজন সঙ্গী অলক্ষ্যে 
আছেন। অন্েরা সরে গেলেন? একজন 
শচীদেবী ও বিষুপ্রিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন। 
প্রভু তখন কষ্ণনামে এত বাহশৃন্য যে, গগকেই 


“যমুনা” ভাবছেন! পার্স্থিত বনকে বৃন্দাবন? 
ভাবছেন। অত পরিচিত নিত্যগঙ্গী, প্রিয় 
স্হান নিত্যানন্দকে দেখেও চিনতে 


পারেন নাই। না জানি এ কি অপার্থিব 
অবস্থা, অলৌকিক প্রেম ও ভাব! মনে পড়ে 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের অমুতোপম বাণী -“প্রেম কি 
সহজ জিনিস গা? চৈতগ্তদেবের প্রেম 
হয়েছিন। 'জল দেখে যমুনা ভাবে” “বন দেখে 
বুন্দাবন ভাবে 1১... নিজের দেহ যে এত প্রিয়, 
তাও ভুল হয়ে যায়। বার বাঁর মাটিতে 
আছাড় খেয়ে পড়ছেন, শরীর ব'লে বৌধ নাই । 
ক্ষধা নাই. তৃষ্ণা নাই, নিভ্রা নাই। এই প্রেম ।” 

সেজন্য প্রভু নিত্যানন্দ অনায়াসে সেই 
অবস্থায় “বুন্দাবনে নিয়ে যাই' ব'লে শাস্তিপুরে 
অহ্থৈত আচার্ধের গৃহে লয়ে যান নৌকায় 
গঙ্গাপার হয়ে। অদ্বৈতকে দেখে তবে চৈতন্ প্রভু 
বাহ্দশা প্রা্চ হন। নিত্যানন্দের ছলনা বুঝতে 
পারেন। তখন সকলে শচীদেবীকে ব'লে 
তাকে নিয়ে আসা হবে, ন! শ্রচৈতন্ত দেশে 
যাবেন- এই প্রস্তাৰ করতে চৈতন্তদেব বললেন, 
“যেন এক জননী আঁসেন। অন্ত কেহ না 
আসে। সন্ন্যাপীব গৃছে গমন নিষিদ্ধ । 

ওখানে শচ দেবী আগেই সংবাদ পেয়ে 
বধূসঙ্গে শাস্তিপৃ্ণ যাত্রার উদ্যোগ করছেন 


দেবী বিষুপ্রি্জ 
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ক্রুত। পুত্রের প্রিয় খাঁন, বসন, ভূষণ সব কিছু 
সঙ্গে নিচ্ছেন--“সে একবন্ত্রে চলে গেছে ।” 

এমন ময় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বার্তা নিয়ে 
এলেন এবং অতি সঙ্কুচিত হয়ে জানালেন, 
চৈতন্ের সেই হৃদয়বিদারক আদেশ! “তুমি 
এক যাবে? মা, প্রভুর এই আদেশ ।” 

শ্রবণমাত্র পুত্রগতগ্রাণা শচীদ্দেবী পুত্রকে 
“নির্মম, নিষ্টর, নিয় ইত্যাদি বহু কিছু বলে 
বললেন, “আমি যেতে চাই না, কোন্‌ গ্রীণে 
এ অভাগীকে রেখে একা যাৰ আমি ?” 

এই স্থানেই বিষ্ুপ্রিয়া-চরিতরের শে্টত্, মহত্ব, 
অপাধারণ আত্মসংযম, অলৌকিক ত্যাগ, 
অপরিসীম স্থিরবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সেই বালিকাই অসীম ধৈর্ধ নিষ্নে স্থির থেকে 
বহুব্ধপে প্রবোধ দিয়ে শচীদেবীর ক্রদন শাস্ত 
ক'রে তাকে পুত্রের সাক্ষাংলাভ জন্য শাস্তিপুর 
পাঠিয়ে দেন। বালিকার সে সময়ের 
অবিচলিত শাস্তভাব দেখে সকলেই বিশ্মিত 
হন। অত অল্প বয়সে এরূপ মহৎ অপূর্ব 
চরিত্্র-মাধূর্য দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। আমাদের 
এই বঙ্গজননীব দান এই অপাবিব চরিজ্ঞ। 

সাবা দেশে নিমায়ের সন্গাসের কথ! 
আলোচনা । বনহুজন শাস্তিপুরে নিমাই-দর্শনে 
আনতে লাগলেন । সকলেরই অবারিত ছ্বার-_ 
শুধু একজন নিধিদ্ধ। যিনি সব তক্তের মধ্যে 
শ্রেষ্ট, ভক্তিতে অতুলনীয়া, ত্যাগে শ্রীচৈতন্তেরই 
নমতুল্যা, ধার স্থান সর্বাগ্রে, তিনিই হলেন 
অনাদৃতা। যিনি পশুপক্ষীরও ছু:খে কাতর 
হয়েছেন, ধার উদ্ধার মহৎ হৃদয়ের প্রেম ও 
করুণা বুষ্টিধারার মতো সর্বত্র বধিত হয়েছে, তার 
সে করণার একবিন্দুও পাবার অধিকার ছিল না 
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার ! 

সর্বতীর্থ পরিক্রম! ক'বে ঘখন নীলাচলে বাস 
স্থির করলেন শ্রীচৈতন্ত, তখন গৌড়ের যত সপ্ত 
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শিষ্য পার্ধদরা প্রতি বখগর রথযাত্রার পূর্বে 
নীলাচলে গমন করতেন। তাদের সঙ্গে তাদের 
আত্মীয়গণও কেহ কেহ যেতেন। চারমাস 
সেখানে থেকে রাসপুণিমার পরে সব দেশে 
আসতেন । তখন যানবাহন কিছুই ছিল না, 
নকলে পদব্রজে যাওয়া আপা ক'রত। যাবার 
স্ময় সকলেই নানারূপ খাস্চদ্রবা, যাহ! নিমাই 
ভালবাসতেন, সেই-সব সংগ্রহ ক'রে নিয়ে 
ঘেতেন। শচীদেবীও দিতেন; বধূর সাহায্যে 
প্রস্থত করতেন এনপ মিষ্টান্গ, যাহা অতদূর 
যাবার পরও ভাল থাকে । সেগুলি “মাসের 
তিক্ষাণ। শ্রীচৈতন্যও জগন্নাথদেবের মহা- 
প্রসাদ, প্রসাদী অঙ্গবন্ত্র প্রভৃতি ছূর্লভ বস্ 
জননীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন তীরা ফেরার 
সময়। শচীদেবীর সহিত একই গৃহবাসিনী 
কিশোরী বধু শুধু কোন দ্রব্যের কণা- 
মাত্রেরও অধিকারিণী হ'ত না। তখন তার 
মনের অবস্থা কি হ'ত? সে খবর অজানা । 

শুধু জননীকে নয়। পাড়াপ্রতিবেশ, 
আত্মীয় গ্রামবাপী যধে-কেছ যেতে অপারগ 
হয়েছেন, চৈতম্তদেব তাদের নাম ক'রে ক'রে 
নান! গ্রপাদ পাঠিয়েছেন; সে ঘুগে এ সব দুর্গম 
পথের মহাতীর্থের কোন জিনিল, ভাসে যত 
সামান্ই হোক, অত্যন্ত দুর্ণভ ছিল। সেই- 
কারণে দিতেন দ্বিনি। তার করুণা সবার 
উপর বধিত। ঝিষ্ুপ্রিয়ার শুধু এটুকুর প্রত্যাশ! 
মাথা চলবে না। 

অথচ বৃদ্ধা জননীর সেবা-শুশ্রাধা, পরিচর্যা, 
পুত্রবিরহবেদনায় সাত্বনাদান, সব কিছুই তো! 
সম্পূর্ণভাবে সেই অভাগিনীকেই করতে হবে। 
স্থিরচিত্তে বিনা অন্থুষোগে তিনি তা কারে 
গেছেন। যতদিন শচীর্দেবী জীবিত ছিলেন, 
ধ্ররূপেই কাল কেটেছে বিষ্ুপ্রিয়ার । কিন্ত 
তার পরের অবস্থা কল্পনার অতীত । অথচ 


উদ্বোধন 
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কখনও কোন দিন তিনি স্বামীর প্রতি কোনরূপ 
দ্বোধারোপ অন্থযৌগ অভিযোগ কিছুই করেন 
নাই তার এই অবস্থার জন্য। এ বিষয়ে সেই 
পুরাণ-বণিতা ধরিজ্রী-তনয়া জানকীর স্থায় তিনি 
সর্বংসহা। 

বিষ্ঃপ্রিয়৷ শ্রীচৈতন্যের যে পাদুকা পুজা 
করতেন, তাহা অগ্ঠাপি শ্রীনবদ্থীপধামে 
বিষুপপরিয়ার গ্রতিপ্তিত ও অচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মৃ্তির 
সম্মুথে অবস্থিত। সেই স্বানই নিমীয়ের গৃহ 
ও জন্মস্থানরূপে পরিচিত এবং এ স্থানেই 
বিষ্ুপ্রিয়া আমরণ বাস করেছিলেন ব'লে 
জানা যায়। শচীদেবীর দেহাস্তের পর তার 
ভ্রাতার! বিষ্ুপ্রিয়ার তত্বাবধান করতেন । তাঁদের 
সাহায্েই তিনি এ মৃত্তি নির্গীণ করেন। 

নবদ্ধীপে গৌরাঙ্গ-মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট 
অঙ্গনযুক্ত ও প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে অতি ছোট 
একটি ঘরে ছুটি মাটির যুক্তি বসানো দেখা 
যায়-_এক গোৌরবর্ণা স্থুলাঙ্গী বৃদ্ধা, তাঁর পাশে 
অন্য এক নারী-মৃতি- নাম “শচীমাতা", 
“বিষুপ্রিয়া” । এছাড়া আর কোথাও বিষ্প্রিয়াব 
মৃতি দেখি নাই। 

যে বিপুল অধ্যা শক্তির বলে তিনি এভাবে 
সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন বহির্জগতের কোন 
সঙ্ছলেরই অপেক্ষা না রেখে, তার অন্তরের কথা 
আমবা প্রায় কিছুই জানি না। যদি জান! 
যেত, শ্রচৈতন্যের বাণীর মতোই সে বাণী থেকেও 
অসংখ্য হৃদয় বিপুল শক্তির সন্ধান পেতো 
অন্বতধামে যাবার পথে । 

অবতারের সঙ্গে তিনিই বারে বারে আগেন 
জীবের মুক্তির জন্য “অশেষ যাতনা সহিতে?। 
জগৎ্কল্যাণের জন্ত চিরছুঃখিনীর সাজে 
আবিূ্তা চিরবন্দিতা সেই ভগব্তীর চরণে 
বার বার প্রণাম জানাই । 


বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 
ত্বামা নির্বেদানম্দ 


অদ্বৈত অনুভূতির ফলে মনের সব সংশয় 
চিরতরে মুছে যাবার পর এবং ষৃল 
অজ্ঞানের পিঞ্র টুটে বীরদর্পে প্রকৃতির 
নাগালেব বাইরে চলে আদাবর পর তেইশ বছর 
বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী 
হলেন শ্রীরামক্ষ্জের বাণী ধারণা করবার, তার 
মম গ্রহণ করবার, অপরকে তা স্পষ্ট ক'রে 
বোঝাবার ও তদনুলারে জীবনযাপন করার 
কাজে। পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা! দেখেছি, 
শ্রীরামকৃষ্চ তার অন্যান্য সন্গ্যানী শিশ্কগণের 
আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিবিধানের ভার 
নরেন্দ্রনাথের হাঁতে তুলে দিয়েছিলেন এবং 
কাশীপুর উগ্ভানবাটীতে রোগশয্যাশাফিত 
শ্রীরামরুষ্ণের সেবা করার সময় নরেক্রনাথের 
যোগ্য সন্দেহ তত্বাবধানে যুবক ভক্তগণ 
একগ্রাণে একত্র মিলিত হয়ে ভাবী সন্ত্যাসী- 
সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করেছিলেন 

প্রবামকষ্ের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে 
এই যুবকভক্তগণের মনের ওপর দিয়ে বৈরাগ্য 
এবং ভগবাঁনলাভের জন্য তীত্র ব্যাকুলতার ঝড় 
বয়ে যায়, আর মে ঝড়ের বেগ সংসারের নোঙর 
ছিড়ে একে একে তাঁদের সকলকে আত্মীয় 
স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে বাইরে টেনে নিযে 
আদে। তারক, লাঁটু ও বুড়োগোপাল পৃবেই 
গৃহত্যাগ করেছিলেন? ভাঁড়ার মেয়াদ যতদিন 
ছিল ততদিন তার] কাশীপুধ উদ্ভানবাটীতেই 
বয়ে যান। দলের নেতা নরেজ্জনাথ এবং বাকী 
আর সবাই প্রতিদিন সেখানে এপে গভীর 
আধ্যাত্মিক সাধনায় ও তীদের গুরুর জীবন ও 
বাধীর অঙ্থধ্যানে বেশ কিছুক্ষণ ক'রে কাটিয়ে 


যেতেন। ভাড়ার যেয়াদ মাস শেষ হওয়ার 
সঙ্গেই ফুরিয়ে গেল শ্রীরামকষের স্মৃতিতে মধুর, 
তার পরশে পবিত্র, তার বিচ্ছেদের ব্যথায় ভরা 
সে বাঁড়ীখানি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাঁর! 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। 

তখনই কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরের প্রায় 
মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বরাহুনগরে একট! 
পুরোনো বাড়ী ভাড়া করা হ'ল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
অস্থি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে কাঁশিপুর উদ্যনবাটী 
ছেড়ে তারা সেখানে এসে উঠলেন । এখানে 
শ্রীরামরুষ্খজ্ঘের সন্ত্যাসীদের মঠ গড়ে ওঠে। 
স্থরেশচন্দ্র মিত্র, বলবা বহু, গিবিশচন্জজ ঘোষ, 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শরামকষের গৃহস্থ ভক্তগণ 
এই মঠের খরচ যোগাতেন। শ্রীরাম 
তিরোধানে তার সঞ্লীবনী স্পর্শের অভাবে এই- 
সব গৃহস্থ-ভক্ত তখন এবূপ একটি শান্ত পরি- 
বেশেব প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন 
_যেখানে যুবকতক্তগণের অচলা তক্তিঃ ত্যাগ ও 
আরাধনা-সম্ভৃত অবিষিশ্র আধ্যাত্মিকতার অতি 
স্দ্ধ পরিবেশে অবসর সময়ে এসে তাঁরা একটু 
জুড়োবাব্ধ অবকাঁশ পেতে পারেন। কাজেই 
তাঁরা যে যুবকসজ্ঘের এই কঠোরতাময় অনাড়ন্বর 
বাসস্থানের খরচ যোগাবার কাঁজে খুবই 
আগ্রহান্িত হয়ে উঠবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। 

ছুঃদহ শোকাবহ ১৮৮৬ খুষ্টান্দের শেষের 
দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভত্গণের অন্তত 
বিশেষ ভক্তিমতী বাবুরামের মায়ের নিমন্ত্রণ 
নরেন্ত্রনাথ কয়েকজন গুরুজ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে 
বাবুরামের (দ্বামী প্রেমানন্দের ) ফেশের 
বাড়ীতে দিনকয়েক কাটিয়ে আসতে গেলেন! 


৩২৩ 


গ্রামের শাস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে নবেন্দ্রনাথের 
অগ্নিবর্ধী আলোচনা শুনতে শুনতে 
আধ্যাত্মিকতালিপ্া, এই যুবকদলটির হৃদয়ে 
সর্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের আগুন জলে উঠল 
এবং ভ্রাতৃত্বন্ধনে চিরু-আবন্ধ করল তাদের । 
একদিন গভীর নিশীথে প্রজালিত অগ্নির সম্মুখে 
বনে বহুক্ষণ ধ্যান করার পর নকলে মিলে 
নবেজ্নাথের হাদয়-নিঃহ্গত ভাবগন্ভীর বাণী 
শুনছিলেন। তাদের পরবসম্মত নেত| নরেন্ত্রনাথ 
তীদ্দের মানসপটে যীশুধৃষ্টের পবিত্র জীবনের 
উজ্জল চিত্র একে চলছিলেন গে সময়; আর 
নাজারাথের ঈশদূতের মতোই ত্যাগ ও মেবার 
আদর্শে জীবনকে উন্নত করার জন্য তাদের অন্- 
প্রাণিত করছিলেন । নরেন্ত্রনীথ সেদিন তাঁদের 
হৃদয়ে এই কথাট। দুঢমুদ্রিত ক'রে দিলেন__ 
তাদের প্রাণপ্রিয় গুরু শ্রীরামরুষ্জ চাইতেন যে, 
আধ্যাত্মিক অশ্থভূতির আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত 
করার জন্য একাগ্রচিত্ডে তাদের অশেষ প্রয়াসে 
ব্রতী হ'তে হবে এবং মানবজাতির পরিভ্রাণকল্পে 
নিজেদের জীবন পরিপূর্ণরূপে উতৎমরগ করতে 
হবে। তিনি বোঝালেন, প্রায় ছুই হাজার 
বছর আগে যীতুৃষ্ট ধা করেছিলেন তাদেরও 
তাই করতে হবে, কাঁলবিলঘ না ক'রে 
পারিবারিক জীবনের সন্কীর্ণ গণ্তী ছেড়ে বাইরে 
এসে ঈশ্বর ও তাঁর স্থট্টিকে একসঙ্গে বুকে 
জড়িয্ে ধরতে হবে । একে একে প্রবাঁমকষ্ণের 
যুবক ভক্তগণের হৃদয়ে ঈশ্বর ও মাহ্ুষ্রে পাঁয়ে 
সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রেরণা প্রবল হয়ে দেখা 
দিল? সন্গ্যাসরূপ চরম ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের 
পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হ'তে তাবু উদ্যোগী হলেন। 

ত্যাগের নবীন প্রবল প্রেরণা হৃদয়ে পোষণ 
কারে সেখান থেকে আনার পর তারা গৃহ- 
পরিজনের সংশ্রব . সম্পূর্ণক্পে পরিত্যাগ 
করলেন; বছর ছুয়েকের মধ্যে মকলেই এসে 


উদ্বোধন 


[ **তম বর্ষ-_৬্ঠ লংখ্যা 


বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। ১৮৯২ খুষ্টান্ 
পর্যস্ত এখানে থাকার পর দক্ষিণেশ্বরের ঠিক 
দক্ষিণ দিকে আলমবাজারের একটি বাড়ীতে 
মঠ স্থানাত্তবিত হয়। বরানগব ঠে এক 
শুভলয্নে তারা বাহ্সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। 
হিন্দুদের যুগযুগ-প্রচলিত বিরজাহোম অনুষ্ঠানের 
ফলে বরাহনগর মঠ সেদিন পবিত্র হয়। সেদিন 
মঠবাসীরা কলে শঙ্করপন্থী হিন্দুসন্াপীদের 
পৃত প্রথানুষায়ী সর্ববিধ কঠোর বিধি অন্থসরণ 
ক'রে এই ফঙ্ঞাঙ্নষ্ঠান স্থসম্পন্ন করেছিলেন । 
শ্ররামরুষের নিকট হ'তে তার! যে অন্তঃসন্নযান 
পেয়েছিলেন, সন্নবানের যে ভাবটিকে এতদিন 
তারা পরম শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে পোষণ ক'রে 
আসছিলেন, এখন লেই ভাবেরই পরিপূরক 
প্রয়োজনীয় বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ সমাধা কবে 
তারা গৈরিক বসন, কৌপীন ও মন্গযাসের নতুন 
নামে ভূষিত হুলেন, তাদের নবজীবনের 
স্প্রভাত হ'ল। 

অধ্যাত্মভাবোন্মত্ত এই নবীন অঙ্ন্যাসীর ঘল 
কঠোর নিয়মগ্তলি আকুল আগ্রহে শ্থেচ্ছায় 
ব্রণ ক'বে নিয়ে তৎকালে আধ্যাত্মিক সত্য- 
লাভকেই জীবনেব একমাত্র কামা জেনে তাঁর 
সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। শরীরধারণের 
জন্ত অপরিহার্ধ সামান্ত আহার মাত্র তারা গ্রহণ 
করতেন $ বিশ্রাম করতেন স্বল্লকাল, আর 
বাকী লব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন 
আধাত্মিক সাধনায় ডুবে থাকতে। ধ্যান, 
নিদিধ্যানন, ্তবপাঠ, প্রার্থনা, ভজন ও 
শান্ালাপ-শুধু এই সব নিয়েই তার] সময় 
কাটাতেম। তগবদারাধনার ঝড় বয়ে যেত 
মঠে ; দিনরাত্রিগুলি সে ঝড়ে বেগে কিভাবে 
কোথায় উড়ে যেত, টেরই পেতেন না কেউ। 

স্বামীদীর এরুজন গ্ররুভাই রারকৃষ্ণানন্দ 
সজ্বের হৃদয়াধিপতি গুরুমহারাছের সেবায় 


আবাঢ, ১৩৭৫ ] 


মনগ্রাণ ঢেলে দিয় মঠে তীর স্মৃতির যাগ- 
প্রদীপ জেলে রাখতেন । একটি ঘরে শ্রীরাম- 
কুষের দেহাবশেষ ও ব্যবহৃত দ্রব্য রেখে, বেদীর 
ওপর তাঁর প্রতির্কতি বপিয়ে ঠাকুরঘর 
করেছিলেন তিনি; অন্তরের ভক্ি নি:শেষে 
উজাঁড় ক'রে তিনি সেখানে সেবায় ব্রাতী হ'লেন__ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীব্কঠলে যেভাবে তার সেবা 
করতেন, ঠিক সেই ভাবেই তাঁর পেবা করতে 
লাগলেন। যেভাবে একাস্ত নিষ্ঠা নিয়ে সেবার 
গ্রতিটি খুটিনাটি কাজ তিনি যথাসময়ে ক'রে 
যেতেন তাতে সকলেই অনুভব করতেন, 
ঠাকুর সশরীরে মঠে বিরাজ করছেন। আদর্শ 
ভক্তের মতো জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যস্ত তিনি 
অবতারজ্ঞানে একনিষ্ভাবে গুরুমহারাজের 
সেবা ক'রে গিয়েছিলেন। তীর এই 
অধ্যবসায়, আগ্রহ ও জলভ্ত তক্তি ঠাকুরসেবার 
একটি এঁতিহা গড়ে তুলেছে। ঠাকুরের দেহ- 
ত্যাগের কয়েক দশকের মধ্যেই ১জ্ৰ যে-সব 
মঠ গ্তিষ্ঠ। কৰেছে, সেখানে সর্বত্র এই এত 
আজও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। 
বামকষণানন্দ-কর্তৃক প্রবর্তিত মঠের এই 
নতুন বৈশিষ্ট্টটি সেখানে বান্তবিকই একটা 
আনন্দময় আকর্ষণ স্থট্টি করেছিল; প্রাণগিয় 
গুরুর বিচ্ছেদবেধনার আগুনে সঙ্গাপী ও গৃহস্থ 
উভয়বিধ ভক্তেরই হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল; এই 
সেবার মাধ্যমে সেই তাপিত চিত্তে সান্বনীর একটু 
স্পর্শ লাগাবার মতে! একটা অবলম্বন ভারা পেয়ে 
গ্নেলেন। কিন্তু এতে বিপদের স্মাবনাও 
ছিল; সেবিপদ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা 
না করতে পারলে তার ফলে একটা নতুন 
সম্তৃদায় গড়ে উঠে সঙ্ঘকে চিরদিন তার সক্কীণ 
গণ্তীব মধ্যে আবন্থ ক'রে ফেলতে পাঁরত। 
সজ্যের কেন্্রন্বরধূপ বিবেকানন্দ এ বিপদ সহদ্ধে 
সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, এবং সাম্প্রদাদ্নিকতার 


বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


৩২১ 


হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে সঙ্ঘকে পরিচালিত 
করার মতো শক্তিও তাঁর ছিল। গভীর 
ভালবাসা, সশ্সেহ তত্থাবধান ও অভুত উদ্দার 
ৃষ্টিভঙ্গীর জন্ত বিবেকানন্দ সমগ্র সজ্ঘের সম্রদ্ধ 
আহ্গতোর অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন । তাঁর 
ব্যজিত্বের প্রচণ্ড আকর্ষণে সকলেই তাঁর প্রতি 
অবৃকুষ্ট হ'তেন। ্রীবামকৃষ্ণ নবেজ্দ্রনধখের কত 
প্রশংদা করতেন, তা সকলেরই মনে পড়ে 
যেতো) তার কাছ থেকে শ্রীরামকষের শিক্ষার 
মর্ধার্থ জানবার জন্ম সকলে উদ্‌পগ্রীব হয়ে 
উঠতেন। শ্রীরামরুষের নিকট হ'তে যে-সব 
উচ্চ ভাব ও আদর্শ বিবেকানন্দ গ্রহণ 
করেছিলেন, তাঁর তীক্ষ অন্তদৃষ্টিতে শ্রীরামক্্*- 
সঙ্ঘ গড়ে তোলার জন্য যেগুলিকে অবশ্ঠ- 
প্রয়োজনীয় ও অপরিহীর্য বলেই মনে হণ্ত, 
সে-সব কথা তিনি গুরুতাইদের শোনাতেন। 
তাদের কল্পনায় তিনি ফুটিয়ে তুলতেন সম্পূর্ণ 
নতুন ধরনের এক সঙ্গ্যাস-জীবন যা গভীর 
আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
ঘার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী উদার, বিশ্বজনীন ও 
মানুষের জন্য ভালবাসায় ভবা। তিনি তার্দের 
স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তাদের গুরুর জীবনে 
সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না, বস্তুতঃ 
তাদের গুরু ছিলেন সর্ববিধ ধর্মবিশ্বাসের জীব্স্ত 
বিগ্রহ। স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবনধারণ করেছিলেন সারা! জগৎকে ধর্মশিক্ষা 
দেবার জন্ত ; তার বিভিন্ন অহুতূতির দীপ্ত শিখার 
স্পর্শে পৃথিবীর সর্ববিধ ধর্মমত ও ধর্ম-বিশ্বা 
পুনকুদ্দীঝ হতে উঠেছে। তিনি গুকভাই্দের 
মনে গেঁথে দিতেন যে, শ্ররামকৃষ্কে পূজা করার 
ফলে স্আা্দের হদয়ে সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি 
মশ্রন্ধ ভাব জেগে ওঠা উচিত, কারণ এই$& 
ভাবেরই জলস্ত প্রতীক ছিল প্রবামকফণের - 
জীবন। গুরুভাইদের তিনি সাবধান ক'রে 


৩২২ 


দিয়েছিলেন, ধর্মের নামে মঠে যেন কেবল 
হালকা ভাবোচ্ছামের ঘটা না চলে। বিশ্তুদ্ধ 
যুজি, শান্তজ্ঞান ও নিখুঁত চরিত্র' সহায়ে 
আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের সামঞ্রন্ত বিধান করার 
জন্য তিনি তাদের উদ্ধদ্ধ করতেন। আধুনিক 
বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের 
জানীলৌকবর্ধী আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের 
দাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের জন্য তিনি সচেষ্ট 
হ'তেন। তাছাড়া তিনি সকলকে সজাগ ক'রে 
দ্বিতেন যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা ছাড়িয়ে 
এসে নিজ নিজ মৃক্তিসাধনের সঙ্গে লঙ্গেই মানব- 
জাঁতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টায়ও 
তাদের ব্রতী হ'তে হবে; আর শ্ররাযরষদেবও 
|ই-ই চাইতেন। তাদের প্রাণের ঠাকুর 
তীদের স্বদ্ধে যে এক গুক দায়িত্বের ভার তুলে 
দিয়ে গেছেন) সেকথা! সর্বদা স্মরণ রাখার জন্য 
তিনি এই নবীন সন্ধ্যাসী-সঙ্ঘের সকলকেই 
উৎপাহিত করতেন। এভাবে প্ররামক্কষচণের জীবন- 
রূপ উত্তঙ্গ শিখর হ'তে আধ্যাত্মিক ভাব ও 
আদশের যে পুত মন্দাকিনী*ধারা বিবেকানন্দের 
হয়ে নেমে এসেছিল, বিবেকানন্দের হ্ৃদয় 
হ'তে নিঃহত হয়ে এখন ধীরপ্রবাহে সে-ধারা 
বইতে শুরু করল সজ্ঘের সকলেরই হৃদয় জুড়ে। 
মঠবাসী অন্ধ্যাসীদের অন্তরে ত্যাগের ঘে 
অগ্নিশিথা নিরস্তর জলে চলেছিল, সময় সময় তা 
এত বেশী প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল যে, মঠের 
সীমানার মধ্যে বাস করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে উঠল। একমাজ রামৰষনন্দ মঠ ছেড়ে 
কখনো বাইবে যেতে চাঁননি, গুরুমহারাজের 
মেবাকার্ধয আকড়ে মঠেই রয়ে গিয়েছিলেন। 
গুরুভাইদের সঙ্গরূপ সোনার শিকলের বন্ধনও 
ছিড়ে ফেলে বেরিয়ে আপার জন্ত, মঠ থেকে 
দুরে চলে গিয়ে পরিব্রাজক সাধু বা নিঃনঙ্ 
সন্নযাপীর মতো! কঠোর নির্জন জীবন যাপন 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ--৬ঠ লংখ্যা 


করার জন্য সজ্ঘের অন্তান্থ সকলের হয়ে মাকে 
মাঝে প্রেরণা জাগত। ফলে, যাযাবর পাথীর 
মতো! এই সন্ন।সিগণ বরাহুনগর মঠের ক্ষুদ্র নীড় 
পরিত্যাগ ক'রে কিছুকাল দেশের বিভিন্ন তীর্থ- 
ক্ষেত্রে ঘুরে ৰেড়াতেন, উত্ক্ষ হিমালয়ের কোলে 
কোন নির্জন প্রদেশে অথবা নর্মদাতীবে, কখনো! 
বা কোন তীর্ঘন্বানের সান্সিধ্যে বসবাস ক'রে বেশ 
কিছুকাল কাটিয়ে দিতেন । মাঝে মাঝে তারা 
বরাহনগর মঠে ফিরে আসতেন ক্লান্ত পক্ষপুটের 
বিএামের জন্ত, আবার মুক্ত আকাঁশে পাঁড়ি 
দেবার মতো শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য । 

শ্ীরামকুষের দেহত্যাঁগের অব্যবহিত পরেই 
অভেদানন্দ, যোগানন্দ, অদ্তুতানন্দ প্রভৃতি 
কয়েকজন গুরুত্রাতা পরিক্রাজক-জীবন শ্তুরু 
করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই সজ্ব- 
গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, 
তাই তীর্থপর্যটনে বের হন একটু দেরীতে। 
দু'চার দিন দেওঘর বা কাশী ঘুরে এসেই তিনি 
তৃপ্ধ থাকতেন, তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকতো 
সঙ্ঘকে স্সম্থঙ্ছধ করার দিকে। কিন্ত শগ্রই 
তারও মনে তরঙ্গীয়িত প্রবাহের মতো স্বচ্ছন্দ- 
গতিতে বয়ে যাবার ছুনিবার আকাঙ্ষা জাগল, 
মঠের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাঁখা 
সার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। সন্গ্যাস- 
জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পর্যটনের 
জন্য অগণিত মুনি-ধাষির আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
স্বৃতিবিজড়িত পর্বত ও অরণ্যানী, ন্দীতীর ও 
উপত্যকা, মন্দির ও শান্তচর্চার স্থানগুলি তাকে 
হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। মে আদেশ- 
তুল্য আহ্বান তাঁকে অস্থির ক'রে তুলল, সঙ্ঘ- 
প্রেমের পদবা কিছু দিনের জন্য ঘাড় থেকে 
নামিয়ে রেখে ১৮৮৮ খুষ্টাবে শ্রীরামকষ্ক্র 
মহাসমাধির দুবছর পরে তিনি তীর্ঘভ্রমণে 
বেরিয়ে পড়েন। 


আঁবাঢ়, ১৩৯৫ ] 


বারাণলী, অধোধাঁ, লক্ষৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন 
এবং হিমালয় পর্যটন করলেন তিনি। ভগবং- 
প্রেমে আবিষ্ট থাকলেও তাঁর হৃদর কলাবিগ্ভার 
মহান অবদানের পৌন্দরধগ্রহণের জন্যও উন্মুক্ত 
ছিল; ধর্মের সহিত সংগ্লিঃ্ স্বানগুলিতে যতটা 
আগ্রহ দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ততটা 
আগ্রহ নিয়েই তিনি দেখতে গিয়েছিলেন 
ইতিহান-গ্রণিদ্ধ বিশেষ বিশেষ স্বানগুলি। "এই 
সময় পর্মটনকাঁপে ঠীর দেদীপ।মান বাক্তিত্বে 
আর হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক উত্সাঁগী 
ধর্মপ্রাণ বাক্তি এককথায় গৃহত্যাগ কানে হার 
সঙ্গ নেন, এবং তীর পর্ণটণের অবশিই&ট কাল 
ছায়া মতে। কে অগ্গনরণ কবে চ.লন। 
পরে তিনি বিবেকানন্দের কাছে সন্ত সদীক্ষা 
লাভ ক'রে তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন । 
অবশ্য পধটনের পথে কিছুদিনের মধ্যে অঙুস্থ 
হয়ে পড়ায় দুজনকে একপঙ্গেই বরাহনগৰ মঠে 
প্রত্যাবর্তন করুতে হয়েছিল । 

বনস্তরোগাক্রীন্ত গুরুভাই যোগানন্দকে 
সেবা করার জন্য ১৮৮৯ থুষ্টব্দে বিবেকীনন্দ 
এলাহাবাদে আঁমেন। এখানে ত্তিনি অল্পদিন 
ছিলেন, কিন্ত সেই অল্প সময়ের মধ্যে তার শুন্ধ 
পবিত্র চৰিত্র ও গনীর সুদুরপ্রসারী জ্ঞান 
মেখানকার বাঞ্গালী বাপিন্দীদের মনে গভীর 
বেখাপাত করেছিল। এখানেই তিনি 
গাজীপুরের মহাযোগী পওহারী বাবার কথা 
শুনতে পান এবং পরব্দর তার সঙ্গে দেখা 
বকবতে যাঁণ। 

পওহাবী বাঁধাকে দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ 
হন এবং তাঁর কাছে যেগাশক্ষা কৰে, 
প্রবামরুষণের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও, ব সময় 
সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার জন্ত একদা 
গ্রলুন্ধও হন। বিবেকানন্দের বুহস্তোদঘাটক 
সবজ্ঞা কিন্ত এই ইচ্ছায় সায় দেয়নি। পণুহারী 


বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


৩২৩ 


বাবার কাছে শিশ্যতব গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে 
দিনের পর দিন তিনি সঙ্কপ্প করতেন, আবার 
প্রতিদিনই রাত্রে দেখতেন. প্রীরামরঞ্চ এদে 
শিল্পবে দীড়িখেছেন, নীরব-অন্তবোধমাখা। দৃষ্টিতে 
তার দিকে চেয়ে আঁছেন। শেষ পর্ঘন্ত গ্বজ্ঞাই 
জয়ী হ'ল, মনের ওপর ইচ্ছার যে পাতলা 
যেঘাবরণ জয়েছিল, স্বজ্ঞ!র উদ্ভ।সে তা ছিন্নভি 
হয়ে গেল। সমাধি-ক্ষেত্র থেকে যীত্ুথৃষ্টির 
বহশ্ময় পুনরুখাণের মতো শ্রীরামকষের এই 
পুনরাবি্ীব শিষ্ের হায়-সিংহাননে তাকে 
চি্-অধিষ্ঠিত ক'রে দিল এবং মহিময় ঠাকুর ও 
্রী্ীঘায়ের অন্বরক্ত চিরদাঁস হয়ে থাকার জন্ত 
তিনি মনে মনে কৃতমঙ্কপ্ন হলেন । জনৈক বন্ধুব 
কাছে তিনি তার এই মনোভাব পত্রে লিখে 
জানিয়েছিলেন £ “আর কোন মিঞর কাছে 
যাইব না।-এখন সিদ্ধান্ত এই যে--ঝামকুষ্ণের 
জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে 
অধ্তেকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহাহৃভূতি বদ্ধ- 
জীবনের জগ্ঘ__-এ জগতে আঁর নাই 1. বিপদে, 
প্রলে।ভনে ভিগবাঁন রক্ষা কব? বলিমা কাঁদিগ] 
মারা হইয়াছি- কেহই উত্তর দেয় নাই--কিন্ত 
এই অদ্ভুত মহাপুক্ষ বা অবতার বা যাহাই 
হউন, নিজ অন্তর্ধা মরত্বগুণে আমার সকল বেদনা! 
জানিয়া নিজে ভাকিয়। জোর করিয়া সকল 
অপহৃত করিয়াছেন।* যোগমার্গে সমাধিতে 
মগজ হয়ে থাকার ভীত্র ইচ্ছা দমন ক'রে খানব- 
জাতির আধ ঝ্সিক-উদ্নতিসাঁধন রূপ ভগবদিচ্ছা 
কার্ষে বপায়িত করার জন্য বিবেকাণন্ 
শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশম হ চলতে লাঁগলেন। 

অনুস্থ গুরুত্রাতা অভেদানন্দের সেবার জন্ত 
গাজীপুর থেকে তাড়াতাড়ি তিনি কাশী চলে 
এলেন। অভেদানন্দ নিরাময় হয়ে ওঠার 
পরও কিছুকাল তিনি প্রমদাদাস মিত্রের বাগান- 
বাড়ীতে থেকে কঠোব তপস্যা করতে লাগলেন। 


৩২৪ 


এখানে থাকার সময় আ্রীরামঞষ্ের অন্যতম 
গৃহন্থভক্ত বলরাম বহর মৃতুাসংবাদ পেয়ে 
তিনি বরাছনগর মঠে ফিরে যান। প্রমদাবাবু 
তাকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন যে, আপেক্ষিক 
জগতের অনিত্যতা ধা? স্বচ্ছ দৃষ্টতে তি স্পষ্ট, 
নেই বিবেকানন্দের মতো! একজন ঘোর বেদান্তী 
আবার শোকে এত কাতর হন কি ক'রে? 
এবু উত্তরে বিবেকানন্দ তীর সঙ্গাসজীবনের 
নিজম্ব নীতি শুনিয়ে প্রমদাবাবুকে নিরস্ত করে- 
ছিলেন : “আমবা শুকনো! সাধু নই। বুলন 
কি মশাই! আপনি কি বলতে চান, লন্্যাপী 
হ'লে তার আর হৃদয় বলে কিছু শাকবে না?" 
হয় সে- হৃদয় ন্রিকল্প লমাধিতে লীন হয়ে যাবে, 
আর না হয় তগবান ও মান্সঘন্পী ভগবানের 
জগ্ত প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে, সব বাগণিতের 
ব্যথা এসে সে- হৃদয়ে সহাহৃভূতির স্পর্দন তো 
তুলবেই ! বলগামবাবুর শোকার্ত পরিবারবর্গকে 
সাস্বনা দেবার জন্য বারাঁপসীর এই শাস্তিপূর্ণ 
নির্জন বাগানবাড়ীট ছেড়ে অবিলম্বে তিনি 
কলকাতায় ফিরলেন। 
_.. শ্রীয় ছমাদ তিনি ববাহনগর মঠে ছিলেন। 
সন্গযাসী ভাইদের সঙ্গে, শ্রারামকষ্ণের গৃহস্থ 
ভক্তগণের সঙ্গে এবং ধারা মঠে যতাগ্াত করতেন 
তীর্দের সঙ্গে নিজের চিগ্ত ও অভিজ্ঞতা নিয়ে 
আলাপ-আলোচনা ক'রে তার দিন কাটতে 
লাগল। তাঁর ভেতরকার বিরাগী সন্তাটি কিন্ত 
তাঁকে অস্থির ক'বে তুলল মানুষের সংশ্রব থেকে 
বছ দুরে একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে বেকু- 
বার জন্য, যেখানে অবিচ্ছেদে দীর্ঘদিন তিনি 
ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে পারবেন । আধ্যাত্মি- 
কতার অভাবে লোকে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ- 
কষ্ট ভোগ কন্তছে, সম্প্রতি দেশভ্রমণকাঁলে 
নিগ্গের চোখে তিনি তা দেখে এসেছেন। তার 
বন্ধমূল ধারণ] জন্মেছিল যে, এদের জীবনে পুনঃ- 


উছোধন 


[ ৭১তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কোন বিপুলশক্তি 
আধ্যাত্বিক-্তড়িতাধারের সংস্পর্শে এনে লেই 
তড়িৎ-ম্পর্শে এদের শক্তিমান ক'রে তোল! ছাড়া 
ঘ্বিভীক আর কোন পন্থী নেই। তিনি অনভব 
করলেন যে, ঠার নিজেরই অভ্যন্তরে সে তড়িতা- 
ধার রয়েছে; সেখান থেকে বের কবে এনে 
তাকে কার্দকরী ক'রে তে!লার জন্য প্রবল ইচ্ছা! 
জাগল তার মনে। এই ভাব তাঁকে পেয়ে 
বসল; তিনি স্থির কুলেন তখনই মঠ ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়বেশ এবং ম্পর্শমাছে মানুষের ভেতর 
পরিবর্তন, এনে দেবার মতো আধাাস্মিক শক্তির 
অধিতাদী না হওয়া পর্দস্ত মঠে আর ফিরবেনই 
না। এরূপ দৃঢ়পন্কলরবান হয়ে, শ্রীশ্রমায়ের 
আশীগাদ নিয়ে ১৮৯ খুষ্টা,!] জুলাই মাপে 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি দীর্ঘ যাত্রাপথে 
পা বাড়ালেন। 

ইতিমধো অথগ্ডানন্দ উর ভারতের বিস্তৃত 
অংশ, কাশ্বীর, হিমালয়, এমনকি তিবব ৯৪ 
পর্যটন কারে ফিরে এসেছেন বিবেকানন্দ 
তাকে পথপ্রদর্ণক ও সাথী হিপাবে সঙ্গে নিলেন 
এবং দেঁওঘর, ভাগলপুর, কাশী অযোধ্যা ও 
নৈনিতাল হয়ে হিমালয়ের কোলে আলমোড়াক় 
গিয়ে পৌছুলেশ। এই মাঁলষোঁড়াঁয় একট বট- 
বৃক্ষতলে গভীর ধ'নে মগ্ন হয়ে অবস্থানকালে 
তিনি একটি গৃঢ আধ্যাত্মিক সম্য উপদন্ধি 
করেন। সেদিনকাঁর তারিখ দিয়ে দিনপঞ্জীতে 
ভিনি তাঁর কিয়দংশ লিখে রেখেছিলেন £ 
*বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আর বিরাট ব্রন্ধাণ্ড, 
উভয়ই একই পরিকল্পনায় রচিত। ব্যষ্টি 
জীবাআ্া যেমন প্রাণীর দেহাঁবরণের ভেতর 
বুয়েছেন, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতন প্রকৃতির 
দৃশ্টমান বিশ্বের--অস্তবে রয়েছেন । . শিবা 
(কালী) শিবকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছেন? 
ইহা কল্পনা নয়। এই একের (আগ্নার ) 
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অপরের (প্রক্তির) দ্বাৰা আঁলিঙক্ষিত হয়ে 
থাকার উপম| দেওয়া চলে ভাব ও তাবের 
প্রকাশক ভাষার মধ্যে যে মম্পর্ক, তার সঙ্গে । 
ভাব ও ভাষা অভিন্ন, আমরা শুধু কল্পনাতেই 
এদের মধ্যে পার্থকোর বেখা টানতে পারি। 
শব্ধ ছাড়া চিন্তা করা অপস্তভব। এই জন্যই 
প্রথমে শব্দের উৎপন্তি ইত্যাদি ( শান্ত্রবাক্য 
রয়েছে )। বিশ্বাস্ার এই দ্বিত্বভাব চিরস্তন | 
কাঁজেই আঘবা যা কিছু ধারণা করি বা অন্থভব 
করি, তা সবই হচ্ছে এই নিত্য-সাকার ও নিত্য- 
নিরাকারের সম্মিলন।” দৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে 
তো শ্রীরামকষ্ের দৃ্টিভঙ্গী এইবরপই ছিল! 
মান্থষের সঙ্গে তীর সর্ববিধ আ.রণও তে] 
অন্ুদ্ধপ প্রত্যক্ষানুভূতি1 ছারাই শিয়ন্ত্রিত হ'ত! 
আলমোড়ায় এই মৃত' উপলব্ধি ক'রে বিবেকানন্দ 
বৌধ হয় হাযঙ্গম করেছিলেন যে, ইহধাম- 
পরিত্যাগের কিছু পূর্বে শ্রীরামকষ্ণ তাঁর ভেতর 
নিজের যে আধাজ্বিক শক্তি সঞ্চার ক'বে- 
ছিলেন, দে শক্তির বিকাঁশ এখন ঘটেছে। 
শ্রবামকৃষের মুখে শোনা জীব ও শিবে? একত 
এতদিন তাঁর বুধ্ধি'অন্থমোদিত বিষযনধাত্র ছিল, 
এখন নিগের স্বজ্ঞার তীব্র আলোক্নম্পাতে সে- 
সত্য জীবন্ত হয়ে দেখ! দিল। আজ ঈশ্বর ও 
প্রকৃতির অভিন্নত্বন্ধপ মহাপতাটি ঠার উপলন্ধিতে 
স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে স্টার অন্তমু'খ মনের সঙ্গে 
গুরুকর্তৃক আদিষ্ট মানবলেবাব্রতের সামঝ স্ব- 
বিধানের কাজে এই উপলব্ধি সহায়ক হ'তে 
পারবে । এই জন্যই বোধ হয় ধ্যানাস্তে আলন 
ছেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহচারী অথগ্ানন্দকে 
তিনি বরেছিলেন, “এখানে, এই বটবৃক্ষতলে, 
আমার জীবনের একট! অবচেষে বড় দমন্যার 
সমাধান হয়ে গেল ।* 


আলমোড়ায় বাঁসকালে বিবেকানন্দের কাছে + সেখান থেকে মীবাট যাঁন। 


বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি 


৩২৫ 


তখনই তিনি হিমীগয়ের গভীরতর অরণ্য-অঞ্চলে 
একটা নির্জন নিস্তন্ধ স্থান খুজে বের করার 
জন্ত রওনা হলেন। কিন্ত হঠাৎ তিনি এবং 
অখগানন্দ উভয়েই অন্ুস্থ হয়ে পড়া এ 
নির্জনতার অন্ুপন্ধান পরিত্যাগ ক'বে গাড়ৌয়াল 
প্রদ্দেশের ভ্রীনগরের দিকে ভাদের অগ্রসর হ'তে 
হ'ল। শেষে তাঁরা দেরাঁছুনে গিয়ে উঠলেন। 
সেখানে অথণ্ডানন্দকে দৈবাৎ-পরিচিত একজন 
ভদ্রলোকের সহদয় তত্বাবধানে রেখে বিবেকানন্দ 
হৃবীকেশের পথে রওনা হলেন, সঙ্গে নিলেন 
সারদানন্দ এবং তুরীয়ানন্দকে -তাঁরা ইতিমধ্যে 
সেখানে এসে জুটেছিলেন। হাধীকেশের অগ্ককৃল 
পরিবেশে আবার তাঁর মনে তীব্র তপশ্তার 
আকাঁঙ্ষা জেগে উঠল। কিন্তু কিছুদিনেনর 
মধোই ভীষণ জবে আক্রান্ত হয়ে তিনি মরণাপন্ন 
হন। জবর সেরে গেল, কিন্ত দূর্বল শরীর নিয়ে 
পার্বতা অঞ্চলে থাকা আর সম্ভব হ'ল না; এক 
বকম বাধা হয়েই তাকে মমতঙ ভূমিতে নেমে 
আসতে হ'ল। নুদীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হয়ে 
থাকার উপযোগী একটা স্থান হিমালয়ের বুকে 
খুঁজে বের করার জন্য তার প্রচেষ্টা এভাবে 
দৈবদুর্দিপাকের সমাবেশে সহসা বার্থতায় পর্ধ- 
বসিত হ'ল। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর নিঃসঙ্গ- 
তায় ডুবে যাবার প্রচেষ্টায় বাঁধা সী কারে 
একটা শক্তি তাকে টেনে নিয়ে আসছিল মাহষের 
অমাজের দিকে । অখগ্ডানন্দ তাকে বহুবার 
বলতে শুনেছেন, “নীরবতা ও তপস্তার ষধ্যে 
যখনই আমি ডুবে থাকতে চাই, তখনই 
ঘটনার চাপে তা ছেড়ে দিতে আমাকে বাধ্য 
হ'তে হয়।” 

যাই হোক, হবিঘ্বারে ত্রদ্মানন্দের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে হারা সাহাবাণপুঞে গমন করেন। 
মীরাটে প্রায় 


তার ভমীর আ্মহত্যার মর্মস্কদ সংবাদ পৌছায়। | পাঁচমাঁদ ছিলেন) এখানে অথগ্াননের সঙ্গে 
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সাক্ষাৎ হয়। এখানকার স্থানীয় পুস্ত কাঁলয়ের 
্রস্থাগারিক বিবেকানন্দের অনাধারণ ধীশক্তির 
পরিচয় পেয়ে স্তত্তিত হয়েছিলেন । বিবেকানন্দ 
মাত্র একদিনের মধ্যেই স্তর জন লাবৰকের রচনা- 
বলী সব পড়ে শেষ ক'রে ফেলেছিলেন; এই 
অবিশ্বীস্ত ঘটন1 সা কিনাঁ, তা! পরীক্ষা ক'রে 
দেখার জগ্ত গ্রস্থাগারিক এ রচনাবলীর বিভিন্ন 
স্বান থেকে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং 
সমন্ত প্রশ্নের যখাঁথ উত্তর পেষে বিন্মবে 
হতবাক হন। 

বিবেকানন্দের ভেতরের মানু কিন্ধু 
ক্র্ধাগভ টাকে প্রেরণ! দিয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণ 
নি:সঙ্গ হত্ষে থাকার জন্য, এমনকি গুরুভাইদের ৪ 
স্থখ-সঙ্গ পরিত্যাগ করার জগ্ত। তার বুকের 
ভেতর কয়েকটি প্রচণ্ডশক্তি তোলপাড় করছিল, 
যার জন্ত তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। 
জীবনের মহান উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্য নিজেকে 
প্রস্তুত করতে হবে, কার্ধারস্তের সঠিক একটি 
পদ্থ! খুজে বের করতে হবে ; এজন্য ভার সমগ্ন 
সন্তা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। প্রায় ছুবছর আগে 
তাঁর একজন অন্গ্যাপী শিষ্ক তাঁর মাঁননিক 
উদ্বেগের কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন, “বাবা, একটা মহান উদ্দেশ 
আঙ্গাকে প্রিদ্ধ করতে হবে? কিন্তু মেজন্য নিজের 
শক্তি স্বল্পতার কথা ভেবে আমার মনে হতাশা 
জাগছে। কাজটি সমাধা করার জন্য আি 
গুরুকতৃক আদিষ্ট; কাঁজটি হ'ল গোটা ভারত- 
বর্ধকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাঁর একটুও কম 
না। দেশে আধ্যাত্মিকতার মান কত নীচে 
নেমে গেছে! দেশজুড়ে চলছে অনাহারের 
তাগুবলীলা! ভারতকে আবার শক্তিশালী 
হযে উঠে দীড়াতে ছবে, নিজ আধ্যাত্মিকত! 
দিয়ে সার] জগৎ জয় করতে হবে ।” গুরু তাঁকে 
ব'লে গিয়েছিলেন মানবসেবাকে জীবনের উদ্দেস্ত 


উদ্বোধন 
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করতে; সে কথা তাঁর মনে সব সহয় ভাসছিল। 
আলমোড়ায় ঈশ্বর ও প্রঞ্কতির সামক্রম্ত উপলন্ধি 
করার পর থেকে তীর আধ্যাত্সিকতা-লিগ্া এবং 
ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেব', এছুটি ভাবকে আলাদ। 
করার মতে| কোন কিছুবুই অস্তিত্ব বোধ হয় 
উর মনে আর ছিল না, পূর্বের মতো এহুটির 
ম।ঝখানে থেকে একবার এদিকে একবাঁর ও- 
দিকে দোল, খাবার ভাব চলে গিয়েছিল। 
আত্ম-মগ্নতা ও সেবা এছুটির প্রান্তরেখা পরম্পরের 
দিকে এগিয়ে এসে মিলে গিয়ে একই নিরবচ্ছিন্ন 
গভীর আধাহিক জীবনের ছুটি সঞ্চবুণক্ষেত্র 
গড়ে তুলেছিল । তখনো স্তার মন শাস্ত হয় 
নাই। তখনো তীর কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হয় নাই। 
দুভিক্ষের মর্বস্তদ দূ দেখে তার গুরুর হৃদয় 
যেন বিগলিত হয়েছিল এবং তা প্রতিকার- 
কল্পে তাকে অস্থির ক'বে তুলেছিল, চারিদিকের 
লে!কের একটান! ছুঃখদৈন্য দেখে বিবেকানন্দের 
হৃদয়েও তেমনি প্রচণ্ড আঘাত লাগল এবং 
অবিল-দ্দ সে ছু:থকষ্টের স্থাক্ী প্রতিকারের উপায় 
উদ্ভাবন করতে তিনি প্রায় পাঁগল হয়ে উঠলেন ; 
এ দূহা অগহ্থ, অবিল্গে কাজে লেগে পড়ার 
জন্য নিজেকে তৈতী না করলে আর চলে না। 
এর জন্য তার প্রয়োজন চিগ্কার একাগ্রতা, দেশের 
লেকের অবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়) 
এবং হিন্দুশান্ত ও আধুনিক চিস্তাধার] সম্বন্ধে 
আরো! গভীর, আরো বিস্তৃত জ্ঞান। ইতিপূর্ণে 
ভ্রমণ উপলক্ষ্যে উত্তর ভাবতের প্রায় সর্বত্র 
জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এনেছিলেন, 
এখন ঠিক করলেন দক্ষিপভারতের শেষগ্রান্ত 
পর্ধন্ত গিয়ে কন্ঠাকুমারীর পুণ্য মন্দিরে মাকে দর্শন 
করবেন; তাহলেই হিমালয় থেকে কুমাবিকা- 
অন্তবীপ পর্স্ত গোটা ভারতবর্ষের নাংস্কাতিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ 
হবে। আর এই পরিকল্পিত পথে সম্পূর্ণ একাকী 


আধা, ১৩৭৫] 


চলে তিনি এসব দেখতে চাইলেন, যাঁতে যে- 
সমস্তাটির আশু সমাধানের জন্য তাঁর মন অস্থির 
হয়ে উঠেছে, পুরে! ম্নটাই সেই সমশ্থাঁর ওপর 
দিতে পারেন। কিছুদিনের যতো তাঁকে গুরু- 
ভাইদের কথা ভুল থাকতে হবে, তার ভালবাসা 
ও উতৎকণ্ঠার ওপর গুরুভাইদের যে দাবী তা 
উপেক্ষা করতে হবে; জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য 


গাঁন 


৩২৭ 


সফল করার জন্য এবং তাঁর প্রিক্লতম গুকর 
আদেশ পালন করার জন্ত তিনি তা করতে 
পারবেন। এই ভেবে গুকুত্রীতাদদের প্রতি 
স্সেহের বন্ধ-কে ছিন্নভিন্ন কারে ১৮৯১ খৃষ্টানদের 
জান্ুআারি মাসে তিনি কাঁউকে কিছু না 
জানিয়ে সরে পড়লেন। 

(ক্রমশঃ ) 


গন 
রীপ্রবীরকুমার রায় 


ধুলায় কেন চরণ তোমার 
ধুর মলিন হুবে, 

হে দয়াল, উতৎ্কণে হিয়া 
পদপরশ লোভে । 


যুগে যুগে তব প্রকাশ প্রভু, 
প্রতি হিয়ার বিচিত্রতায় তবু 
চির নুতন হয়েই সদা রবে ! 


ব্যাপ্ত কর আমায় প্রভু 
তোমার স্থৃি জুড়ে, 

সকল স্বার্থ বিলীন হোক 
নিখিল হৃদয় ভরে। 

অন্তবিহীন প্রকাশ মাঝে 

যেথায় তোগার স্বরূপ রাজে 
তারি মাঝে আমায় তুমি লবে। 


ওরে, 
তোরা 
বল 
করে 
নিতি 
সে যে 


সদা 
কতো! 
চির- 
কেসে 
কেবা 
নেযে 


প্রার্থনা 


ডক্টুর মতিলাল দাশ 


হৃদয় মাঝে ত্ষেজ আনো, শত, ভূমি মধুর বায়ু 
হৃদয় ভরো৷ আনন্দেতে দাও আমাদের দীর্ঘ আয়ু। ১ 
তুমি মোদের পরম পিতা, তুমি মোদের সোদর ভ্রাতা 
শক্তি দেহ জীবন ভরে হও আমাদের হুঃখত্রাতা। ২ 
তোমার ঘরে স্বধা আছে অমৃত যে পরম নিধি 
দাও আমাদের প্রাণের তরে নবীন প্রাণের নবীন বিধি। ৩ 
[ খখেদ, দশম মণ্ডল, ১৮৬ স্ুক্ত ] 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ভ্রীগুরুদাস দাশ 


ভীরু কাপুরুষ ধর্ম বোঝে কি? কোথা পাবে সেই শক্তি? 
ছুর্বলে আগে বলশালী কর্‌, তারপরে শোনা যুক্তি! 
কোন্‌ সে দিশারী কন্ুক্ঠে নির্ধোষে হেন বাণী? 
উর মরুরে উর্বর ভূমি দীন-দরদী-ধ]ানী ! 
উদ্দাম কার কর্মের গতি মুক্ত করিতে বিশ্ব? 
বিন্দুর মাঝে সিন্ধু গড়িছে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিত্ত ! 


ছর্গত-জন-দৈম্য ঘুচা'তে বিহ্বল কার চিত্ত? 
অজ্ঞ-জনারে জ্ঞান বিতরে, উন্নত করে নিত্য! 
মুক্তিরে কেবা তুচ্ছ করে গো মানুষের সেবা-কর্মে? 
যুক্ত পুরুষ মুক্তি বিঙায়, শ্রেষ্ট মানব-ধর্মে! 
বিশ্ববাসীর ভ্রান্তি ছুটায়_মোহ-কালিমা-ছন্ঘ 1 
বাংলার ছেলে বীর সন্প]াশী স্বামী বিবেকানন্দ ! 


সমালোচিন৷ 


আচার্য অভেদানন্দ ঃ হাসিরাশি দেবী । 
পষ্টা ১০৬, মূল্য ছুই টাঁকা। 
10119081087)051110 78৮10 38106: 
50699 30008 7 07109 ৪, %/-. প্রকাঁশক £ 
শ্রীরামরুষ্চ বেদীস্ত মঠ, ১৯বি, বাজ! বাজকষ্চ 
স্বাট, কলিকাতা ৬। 

স্ব'মী অভেদাননজীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষো 
শ্ররামরু্জ বেদাস্ত ম$-আয়োজিত ব্ধব্যাপী 
উৎ্সব-আয়ৌজনের অক্গস্বরূপ উক্ত মঠের 
কর্তৃপক্ষ বাঙালী ও বিশ্ববাশী পাঠকবর্গের 
উদ্দেশ্টে উপহারম্বরপ এই সংক্ষেপিত জীবনীছুটি 
গ্রকাশ ক'রে পাঠকপমাজের কুতজ্ঞতাঁভীজন 
হয়েছেন। স্বর্ন পরিসরে শ্রীরামরুষ্সন্তান 
কালীতপন্ধীর জীবন, বাঁণী ও সাধনার পরিচয়- 
লাভে সমুত্সৃক পাঠকদের কাছে এই শোভন 
সংস্করণে অথণ গ্বন্ন মূলো প্রকাশিত ছুটি রচনাই 
বিশেষ সমীদুরের সঙ্গে রক্ষণযোগ্য | 

বাইবেব ঘ্টনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট থাকলেও স্বামী 
অতেদানন্দজীর জীবনকথার আসল তাৎ্পর্ষ 
অপাধারণ মনন-মহিমায়। কলকাতা-জীবনের 
প্রথম পর্বের পর বেদান্তপ্রগারে তার জীবনের 
অধিকাংশ সময় আমেরিকায় বায়িত। এই 
ছুই পর্বেই জ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যাত্মসাধক ও অধ্যাত্ম- 
উপধেষ্টারূপে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ আপন 
স্বাতন্ধ্যে প্রতিচিত। শ্রীরামকঞ্চদেবের দিব্যদৃিতে 
পূর্বজন্মের মহাঁযোগী এই সাধকের এই ছিল 
শেষ জন্ম । তাই হয়তো জ্ঞানসাধনার নিরস্তর 
চর্চা ও চর্যাই স্বামী অভেদাননোর অস্তমূথী 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য । সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
কর্ম ও ভক্তির সম্মেলনে অভেদানন্দ-জীবনকথা 
পূর্ণতালাভ করেছে । 


9৮/81101 


তবু তার জন্মকাছিনী থেকে শ্ররামকৃষ্ণ” 
সান্লিধালাভ, কঠোবু তপস্তার ধ্যানমগ্তা থেকে 
বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী সমুপস্থিত করার 
বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব, জীবনপায়ান্ছে তাঁর প্রিয় 
জননী-জন্সভূমিব কল্যঁণকল্পে চিন্তা ও গ্রচেষ্টা-- 
এ সবই শ্রদ্ধেয় লেখিকার আলোচ্য জীবনীটিতে 
নিগৃঢ বাঞ্চনাময় অধ্যাত্ম-ইতিহালের অঙ্গস্বরূপ 
হয়ে উঠেছে । ঘটনাগ্রন্থন এবং চিন্তারাঁশির 
সংহত ন্ধপাঁয়ণে তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। 
তবু প্রথমাংশের তুলনায় বাংলা জীবনীর শেষাংশ 
একটু শিখিলবিন্যন্ত । পরবর্তী সংস্করণে এ দ্বিকে 
ৃষ্টি দিলে জীবনীটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠবে। 

শ্রীআশুতোষ ঘোষ ইংরেজী জীবনীটির 
যে নাম দিয়েছেন তার তর্জমা_স্বামী 
অভেদানন্দ : দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ । সংক্ষিপ্ত 
আকারে সরল ভাষায় তিনি অভেদানন্দজীবন- 
ও মননের প্রধান বক্ব্যগুলি সবই বলতে 
পেরেছেন--এটি কম কৃতিত্বের কথা নয়। 
স্বামী অভেদানন্দ থে “সবার উপরে জন্মসিন্ধ 


দার্শনিক ও ক্জনশীল চিন্তানীয়ক” (166: ৪ 
9িম800) 201090808005 58৪ 9 0023 
00011080101) 200 8, 01:0901%9 010101091? )-- 
শ্ুঘোষের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে 


ভারতাত্বীর অনুধ্যানে ও ভারতকল্যাণে 
স্দাজাগ্রতপ্রাণ এই মহাপুরুষের স্বদেশগ্রীতির 
প্রেরণাসঞ্চারের বৈশিষ্টাটুকুও আমরা এই 
জীবনীর অস্তাভাগে দানন্দে লক্ষ্য করতে পারি। 
মহৎজীবনের অনুধ্যানে আমরা মূহুর্তের জন্য 
হ'লেও সেই মহত্বের অংশভাগী। আলোচ্য 
জীবনীদুটিই দেদিক থেকে প্রেরণার 


পাখেয়স্বরূপ। 
প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


৩৩৪ 


ওরাও জানে বাদতে ভ্ভালঃ লেখা 
ও আলোকচিত্র £ শিশির চৌধুরী ? প্রকাশক ; 
প্রকাশন বিভাগ, চিন্তরাংশ্ু, ৩৯, রাঁজা বসন্ত 
রায় রোৌভ, কলিকাতা ২৯) মূল্য ; ছুই টাকা । 
পৃষ্ঠা কুড়ির এই নয়নলোভন শিশুপাঠ্য গ্রন্থটি 
হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হ'তে পাবে যে, বিদেশী 
কোনো বিখ্যাত প্রকাশকের চিত্রোজ্জল একটি 
সংস্করণ হাতে এসে পড়লো বুঝি । ছোটদের 
জন্ত এমন যত্বু, কল্পনাশক্তি ও আস্তরিকত্তায় 
মণ্ডিত প্রকাশন যে এ দেশেও সম্ভব তাঁর প্রমাণ 
এই আশ্র্যসুন্দর শিশুসাহিত্যের উদ্দাহ্রণটি। 
এর পাঁতায় পাতায় সুন্দর আলোকচিত্রের সঙ্গে 
নিটোল একটি গরনকথা, একটি ছোট্ট মুগী- 
পরিবারের সঙ্গে একটি মানবপরিবারের 
আস্তরিকতা ও মমতার বিষ্রমধূর কাহিনী 
ফুটিয্পে তুলেছে । কবি ও শিল্পীর এমন যুগল 
অধিকার নিয়ে খুব কম পেখকই বাংলাপাহিত্যে 
দেখা দিয়েছেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় 
- প্রতিভার এই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে 
বাংলার ঘরে ঘবে সেই সব শিশু-নারায়ণদের 
উদ্দেশে, যাদের আনন্দ ও শিক্ষালাত দুই-ই এই 
গ্রন্থের ত্বারা সার্থক হয়ে উঠবে। 
এমন একটি উচ্চমানের শিশুসাছিত্যের 
প্রকাশনের প্রতি দেশবাপীর এবং বাংলা ও 
ভারতের প্রকাশকমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টিপাত 
স্বাভাবিক ভাবেই আশ] করা যাক়। ছোটদের 
জগ্ত শ্রেষ্ঠ লেখামান্রেই বড়োদেরও সমান আগ্রহ 
ও উপভোগের বিষয়__এ বইটির পাতায় পাতায় 
তার নিশ্চিত প্রমাণ। 
প্রণবরগ্জন ঘোষ 


আশুভোষের শিক্ষাচিস্তা ঃ অনিল 
বিশ্বাস। প্রকাশক : শ্রীহ্বরজিত্চন্দ্র দাস, 
জেনারেল প্রিন্টার্স ম্যাণ্ড পানিশার্স প্রাইভেট 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্য--৬ষ্ঠ সংখা 


লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা দ্ীট, কলিকাতা৷ ১৩। 
পৃষ্ঠা ১৪৮) মূল্য পাঁচ-টাকা। 

এমন এক সময় ছিল যখন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয় বলিলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে 
বুঝাইত এবং আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম 
করিলে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কথা মনে 
আসিত। আশুতোষ ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ, 
বহুমুখী ছিল তাঁহার প্রতিভা, কিন্ত তাহার 
শিক্ষাচিন্তার স্থান সবোচ্চে। দেশের সন্তানগণকে 
কিভাবে সুশিক্ষিত করিগ্জা তুলিবেন_-এই 
সাধনায় তিনি মনপ্রাণ নিষ্বোজিত করিয়াছিলেন। 

শ্রীমনিল বিশ্বা “আশুতোষ সংগ্রহশালা" 
হইতে এবং অন্ান্ত হ্ত্র হইতে অতি মূল্যবান 
প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া “আশুতোষের 
শিক্ষাচিন্তা" শিক্ষাব্রতীদের উপহার দিয়াছেন। 
বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্তা দেখা দিয়াছে, 
দেইজন্ত এই গ্রস্থথানির মুলা অপরিসীম | মনীষী 
আশুতোষের শিক্ষা সহ্বন্ধে স্চিস্তিত অভিমত 
শিক্ষীকর্ধারগণকে যথাযথ দিগর্শন দিবে 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

আশুতোষের প্রতিভার যেমন পরিচয় 
রহিয়াছে এই গ্রন্থে, তেমনি পাওয়া যাইবে 
বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার ধারণ] ও 
নির্দেশ । “উত্তরকালে ধাহাঁদের হস্তে বাঙ্গাঞ্পার 
দারস্থত রাজ্যের ভার অপ্রিত হইবে, তাহার! 
যদি বঙ্গভাষাতেই শ্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তখন বিদেশীয়গণের 
অনেক ক₹কতবিদ্য ব্যক্তিকেই আগ্রহপূর্বক বঙ্গভাষা 
শিক্ষা করিতে হইবে ।” --শিক্ষানায়ক 
আশুতোধের এই নির্দেশ অন্গধাবন ও শিরোধার্ধ 
করিবার সময় আপিয়াছে। 

গ্রন্থের পরিশিষ্টে আশ্ততোষের বচনাঁবলীর 
একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন ও গ্রন্থপণ্ী প্রদত 
হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্ধাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে 


আবাঢ়। ১৩৭৫] 


জেনারেল প্রিন্টার্ণ ও পারিশার্ঁকে শোভন 
মুদ্রণ সহকারে এই গ্রস্থ প্রকাশ করার জন্য 
আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। 


সৃফী-গাথ। 


(ভূমিকা )_ শ্রীযতীন্্রমোহন 


চট্টোপাধায়। প্রকাশক: ্্রীপূর্ণেন্ুভ্ষণ 
দত্বরায়। ভারত-প্রকাশভবন, ২৪বি, বুধ 
ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৮৪) 
মূল্য এক টাকা। 

স্থফীগণ একটি এগ্লামিক সম্প্রদায় 
বলিয়া জনসমীজে প্রসিদ্ধ। স্ফী-সাধনীয় 
পর্ষেশ্বরকে দফধিত মনে করিয়া! তীহীর্‌ সহিত 
মিলনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। গপ্রেমনিষ্ঠ 
আরাঁধন। এই সাধনার মগ্বাণী। 

গ্রশ্ককার স্ুফী-গাথার ভূমিকা-রচনীয় 


ভাগবত, ব্রক্গবৈবর্তপুবাণ, শেতাশ্বতরোপনিষৎ্, 
কঠৌপনিষৎ, মহানিবাণতন্র, খখেদ, চৈতত্ত- 
চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপযুক্ত 
উদ্ধৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বভাবে প্রয়োগ 
করিয়াছেন। উমিকাঁটি পাঠ করিলেই “নুফী- 
গাথা' সম্থপ্ধে পাঠকবগের একটি পরিষ্কার ধারণা 
হইবে। 

“মমনবী' হইতে উদ্ধৃতিগুলির সীবলীল 
প্যাখ্যা মনে রাঁখিবার মতো । 

স্থপণ্ডিত গ্রস্থকীরকে আম মুল গ্রস্থখাঁনি 
স্বর প্রকাশ করিতে অন্থরোধ জাঁনাইতেছি। 


বেদপরিচয়__সত্যবান। প্রকাশিকা : অমিতা 


সমালোচন! 


৩৩১ 


দেবী, *৮।২।১১, বীরেন বায় রোড ( ওয়েস্ট ), 
কলিকাতা ৩৪। পৃষ্ঠা ১৬২7 মূল্য পাচ টাকা। 


ত্ঘনিক বস্থ্যতী'তে ধারাবাহিকভাবে 
দীর্ঘকাল ধরিয়। প্রকাশিত ছোটদের জন্য সহজ 
সরল ভাষায় লিখিত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা গুলি 
বর্তমানে গ্রস্থর্ূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
দেখিয়া! আমরা আনন্দিত। নিঃসন্দেহে বলা 
যাঁয়_শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও এই পুস্তকপাঠে 
উপরূত হইবেন । গ্রন্থখানির ব্ছল প্রচাঁর 
বাঞ্ছনীয় । 

অপৌকুষেয় “বেদ' সঙ্থন্ধে জান] খুব কম 
লোকেরই আছে। স্থপপ্ডিত শান্ত্রজ গ্রন্থকার 
গল্প বলার ভঙ্গীতে ভারতের শাশ্বত মহিম! 
সাধারণ পাঠকসমাজের নিকট তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। 

গ্রন্থে বেদ কি, বেদ ও শিক্ষণ, দেবতা! শব্দের 
অর্থ, বেদপাঠের ফল প্রভৃতি স্থন্দরভাবে 
বিশ্লেষিত হইয়াছে। এতদ্বাতীত বিভিন্ন 
পরিচ্ছের্দে সতা, ত্রেতা, দ্বাপর ও কুলিষুগ 
সন্বন্ধে জ্ঞাতবা অনেক কিছু এবং প্রত্যেক যুগের 
বৈশিষ্ট্য বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে পরিবেশিত | 
পরিশিষ্টে উপনয়নসংস্কীর, গায়জ্রীর অর্থ, 
প্রণবের রহস্ত, প্রাণায়ামের ফল প্রভৃতি 
যুগোপযোগী করিয়া আলোচিত । বেদ-বহিভুতি 
অনেক জিনিস আলোচ্য বিষয়সমূহের অস্ততু ক্ত 
হওয়ায় পুস্তকখানির নাষকরণটি তাৎপর্ববোধক 
হয় নাই বলিয়া! মনে হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্ষ 

ওড়িশ। £ গত এপ্রিল (১৯৬৮) মাসে 
ওড়িশার কটক জেলায় পট্টমুগ্ডাই সেবাকেন্দ্র 
হইতে রামকৃষ্চ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত 
জনগণের সেবাঁকার্ধে চাল কেজি 
ও আটা ১৩৯৫ কেজি ১১২৫৯ ব্যক্তিকে 
বিতরণ করা হইয়াছে । ১৭৫টি তুলার কবল, 
একখানি পশমী কম্বল, ২৯ খানি ধুতি, ২ খানি 
রঙিন কাপড়, ৮৫টি পায়জামা ও ২৭ জোড়া 
পশমী মোজা ২.৮ জনকে দেওয়া হইয়াছে। 
জনকে (সমষ্টি সংখা) 
কেজি গুড়া ছুধ দেওয়া হয়। পট্মুণ্ডাই 
তহুশীলের গ্রামসমূহে ৩টি নলকৃপ বসানো 
হইয়াছে। 

পষ্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্রের বাত্যাঁপীড়িতদের 
সেবাঁকার্য শেষ হওয়ায় গত ২৬শে এপ্রিল 
কেন্দ্রটি বন্ধ কর! হইয়াছে। 

ওডিশার ঢেনকাঁনল জেলায় শীঘ্রই খরাজ্রাণ- 
কাধের জন্য একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইবে। 


৪৩৩৫৫ 


৫৪,৩৬০ ৮৭৫ 


মহারাষ্ট্র: গত ১৩ই এপ্রিল হইতে 
১২ই মে; বামরুষখ মিশন কর্তৃক 
মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্প- 
বিধ্বস্ত জনগণের সেবাঁকার্ধে ৭১৪৪৭ কুই্টাল 
গম বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের সংখা1-. ১৭,৩৯৩ । 


কার্যবিবরণী 


লগুন রামকৃষ্ণ বেদাস্ত কেন্দ্র 
জাগুন রামরুঞ্জ বেদীস্ত কেন্দ্রের ১৯৬৭ 
খৃষ্টাব্ধের বাধিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। লগ্ুনের এই কেন্দ্রটি ১৯৪৮ খুষ্টাবধে 
স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ 


১৯৬৮১ 


খুষ্টান্ধে ৬৮ নং ডিউকস আযাভেনিউ, মাসওয়েল 
হিল, লগ্ন এন. ১০-এ নিজম্ব ভবনে স্বানাস্তরিত 
হয়। ১৯৬৫ খুষ্টান্দে ৫৪ নং হলাগু পার্ক, 
লগুন ভক্লিউ, ১১-তে একটি গৃছে শাখাকেন্দ্রও 
খোল হইয়াছে । আলোচ্য বধে লগ্ুনের প্রধান 
কেন্ত্র ও শাখা--উভয় স্থানে নির্ধারিত কর্মধারা 
যথারীতি অন্ুস্ত হইয়াছে। আলোচ্য বধষে 
উভয় কেন্দ্রের মোট পরিদর্শক-সংখ্যা ৭,৬৩৯; 
তন্মধ্যে শাখাকেন্দ্রের পরিদর্শক ১,৭৯৯ জন। 
কেন্দ্রদ্য়ে অন্ুিত সভাসমূহের আর তিসংখ্যা 
ইহার অস্তভূক্তি নহে। 

লগ্ন প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 
5ঘ58%7$% 2 0759৮ %20৪ ৪৪৮ পত্রিকাখাঁনি 
১৯৬৭ খুষ্টাব্ষের সেপ্টেম্বর মাসে সপ্তদশ বধে 
পদাপণ করিয়াছে । ভারতের ও পাশ্চাত্যের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বুচনা-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া 
প্রাচা ও পাশ্চাতো স্বামী বিবেকানন্দ গ্রস্থ 
শীগ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে । ১১০০০ পাউগ্ডের 
অধিক মূলোর পুস্তকীবলী, ছবি প্রভৃতি লগ্ন 
কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হুইয়াছে। ক্রেতাদিগের 
মধ্যে অনেকে ইওরোঁপের বিভিন্ন দেশের এবং 
নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী | 

৫৪ নং হ্যা পার্ক কেন্দ্রে স্বামী ঘনানন্দ 
১৭টি রবিবাসরীয় সভা পরিচালন! করেন ' 
স্বামী পরহিতানন্দ ১৯টি রবিবারীয় সভা ছাড়া 
ব্র্যাডফোর্ড ও সাদ্দীমটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বান্ধব 


সমিতিতে ও ট্রেনিং কলেজে বক্তৃতা দেন। 


স্বামী শান্তানন্দ আমেরিকা হইতে ভারত 
প্রত্যাবর্তনকালে লগ্ন হইয়া যান, এই সময় 
তিনি হুল্যাস্ড পার্ক আশ্রমে “কর্ষ ও যোগ? 
সন্বদ্ধে ভাষণ দেন। 

লগুন ব্দোস্ত কেন্দ্র “কমনওয়েলথ ওয়াৰ 


আষাঢ়, ১৩৭৫] 


গ্রেভস্‌ কমিশন'-এর সহিত সহযোগিতা করেন 
এবং যে-সব দেশে ভার্তীয়ের1! আছেন, সেখানে 
বিজ্ঞপ্তি পাঠাইয়া অন্থরোধ করেন, ছুইটি যুদ্ধে 
ধীহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তাহাদের 
জন্য ২১শে মে দিনটি প্রার্থনা-দিবস'-বূপে 
যেন উদ্যাপিত হয়। হ্বামী ঘনাঁনন্দ “ওয়ার 
গ্রেতস্‌ কমিশন" কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ওয়েস্ট 
মিনিস্টার আযবে-তে ২১শে মে অনুষ্ঠিত 
সান্ধা প্রার্থনা-সভাঁয় যোগদান করেন। রয়্যাল 
কমনওয়েলথ কর্তৃক মার্লণবরো-ভবনে আয়োজিত 
সতাতেও স্বামী ঘনানন্দজী আমন্ত্রিত হইয়া 
যোগ দেন। 

শবীভদ্রগিরি কেশবদাঁস কর্তৃক দুইটি হরি- 
কথার বাবস্থা করা হইয়াঁছিল। প্রথমটি অনুিত 
হয় মাঁসওয়েল হিলের আঁশ্রমে। দ্বিতীয়টি 
অন্ুঠিত্ত হইয়াছিল ক্যাকস্টন-হুলে ভারতের 
দুত্তিক্ষপীড়িতদের সাঁহাঁযার্থে। উতয় স্থানে ছুই 
দিন শ্রী টি. এস. এস, রাজ কর্তৃক বীণা-বাদনের 
বাবস্থা কঙ্চা হয় ছুতিক্ষগ্রস্তদের সাহাযার্ে। 

পূব পূর্ধ বরের হায় শ্রীরামন্কষদেব, 
শশ্রীমা সারদাদেবী, ন্বীমী বিবেকানন্দ, স্বামী 
্রত্ধীনন্দ এবং শ্বীমী শিবানন্দ মহারাঁজের জন্ম- 
তিথি যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয়। শ্রকৃষ্ণ- 
জয়স্তী, দুর্াষ্টরমী এব" খুষ্টজন্মদিনও যথারীতি 
উদ্যাপন করা হইয়াছে। 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

রামকুষ্ক-বেদান্ত কেন্দ্র, নিউ-ইয়র্ক-_ 
এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও প্রচারক স্বামী 
নিখিলানন্দজী গত মার্চ, ১৯৬৮ প্রতি রবিবার 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেন : 

শ্ররামকষ্ণের আধ্যাত্মিক অম্থভূতি; 
ভগবদ্গীতার জ্ঞান? ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্ব 
ঈশ্বরকে কেন জানিবার চেষ্টা কর না? 
ব্*- আত্ম, -ও। 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


এতদ্যতীত তিনি প্রতি শুক্রবার ভগবদ্গীতা 

ব্যাখ্যা কবেন। 
উৎসব সংবাদ 

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামরু। মিশন আশ্রমে 
গত ১লা মার্ হইতে ৮ই মার্চ পর্যস্ত বামরুফ- 
দেবের জন্মোৎসব আটদিনব্যাপী কার্স্থচীর 
মাধ্যমে অচিত হইয়াছে । গুত্যহই সকালে 
পূজাপাঠাদির বাবস্থা ছিল। 

১লা মার্চ £ ছুপুরে প্রীয় ৩৪ শত নর- 
নারীকে বসাইয়া এবং অনেককে হাতে হাতে 
খিচডি-প্রসাদ দেওয়া হয়, বিকালে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কাঁজী মোতাহের হোসেন 
সাহেবেন্ধ সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
সভাগ্স স্বামী যোৌগদীনন্দ ও শ্রুশচীন্দ্রনাঁথ পোদ্দার 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্বামীজীর জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন। ডঃ মোৌতাহের হোসেন 
তাহার ভাষণে বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকীর বিভেদ 
ভুলিয়া প্রকুত্ত শাস্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে 
শশ্রীরামর্। স্বামী বিবেকানন্দ ও কোরানের 
মহাঁবাণীগুলি জীবনে বাস্তবায়িত করিবার জন্ 
বিশেব জোর দেন । 

২রা মার্চ; বিকালে ঢাকা হাইকোটের 
এডভোকেট অধ্যাপক বি. কে. পাণ্ডে 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবন- 
আলোচনা-সতা অন্তষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 
স্বামী যোগদানন্দ, শ্রীমণ্ট, সরকার, এ্রীঅনিল 
সরকার, অধাপক সতীশচন্দ্র দাস ও কর্মচারী 
স্থকুমার স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার 
ভাষণে বলেন : স্বামীজীর বাণী সংজনীন। 
বিশ্বের সমস্ত ধর্ষের বাণী মূলতঃ এক। বিভিন্ন 
ধর্মে উপাস্তের নাম ভিন্র হইলেও সকলেই 
একই ভগবানের আবাধনা করে। সতান্তে 
বাতে রাঁমায়ণ-গান হয় । 


৩৩৪ 


ওরা মার্চ £ বিকালে পাকিস্তানের খ্যাতনামা 
মহিলা-কবি বেগম স্থফিয়! কামালের সভানেতৃত্বে 
এক মহিলামভার আয়োজন করা হইয়াছিল। 
স্বামী যৌগদানন্দ, ব্রহ্মচীরী সুকুমীর ও বালিকা 
বিদ্যালয়ের গুধান-শিক্ষপ্বিত্রী হেনা দাস 
শ্রীত্ীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। 
সতাশেষে বাঁজিতে রামায়ণ-গাঁন হয়। 

৪ঠা মার্চ: অপরারে অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধমসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদের সভা এবং 
সিটি ল-কলেজ একাডেমীর অধ্যক্ষ ডঃ আলীম- 
আল-বাজী গ্রধান অতিথির আমন অলঙ্কৃত 
করেন। বাঁমমালা ছাত্রাবাসের অধাক্ষ ডঃ 
বাসমোহন চক্রবতী শ্বামী বিবেকানন্দের জীবন- 
দর্শন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। 

অধ্যাপক বি. কে, পাণ্ডে অধ্যাপক 
অজিতকুমার গুহ, শ্রীশচীন্ত্রনাথ পোদ্দার, 
মিঃ শহীছুল্লী কাইসার ও ব্রঃ কুমার স্বামীজীর 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিন করেন । 

প্রধান অতিথি তাহার ভীষণে ধর্মেতিহাসের 
প্রথম হইতে বর্তমান সময় পধস্ত আলোচনা 
করিয়া অকুঞ্ঠচিত্তে দূটতার সহিত বলেন যে, 
বিশ্বে শ্রীরামরুষ্জের মতো মহামানবের আগমন 
পূর্বে কখনও হয় নাই, মাহ্ষকে পূর্ণতা 
লাভ করিতে হইলে শ্রশ্ররামক্ুষ্*-বিবেকানন্দের 
মহাবাণীগুলি অন্গসবণ করিতে হুইবে। 
সভাপতি তাহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের 
উপর আলোকপাত করেন। ৫€ই মার্চ হইতে 
৭ই পর্যস্ত শ্রাপ্রীনীমসংকীর্তন সম্পন্ন হয়। 

৮ই মার্চ দুপুরে প্রায় ১৭।১৮ হাজার 
নরলাবী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ পান। 

বরাহুনগর রামকুষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ 
শ্বামী বিবেকানন্দের জন্মোখসব ও আশ্রম- 
বিষ্ালয়সমুহের বাধিক উৎদব ( ১৯৬৮) গত 


উদ্বোধন 


[ +*তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


১৭ই মে হইতে দিবসত্রয় আশ্রম-প্রাঙ্ষণে অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রথম দিবস ।অবিচ্ছেদে উদয়ান্ত স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ হয়। 
বিকীলে সঙ্গীভাদির পর ডঃ নীরদবরণ 
চক্রবর্তীর সভাঁপতিত্তে অসিত ধর্মম্ভীয় স্বামী 
জীবানন্দ ও স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ উভয়েই 
স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা 
করেন। সভাপতির ভাষণে মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ 
স্বামীজীর বাণী ছুনীতি-দমনে ও মীল্ষষ-গঠনে 
যে একান্ত সহায়ক তাহা মে মর্ষে অনুভব 
করেন। সভাশেষে “জয়দেব চলচ্চিত্র বিপুল- 
সখাক দর্শকের চিন্তবিনেদন করে । 


পরদিবব অপরাহে মাথুর-পাল!কীর্তন, 
বায়াম প্রদরশনী, তক্তিমূলক নঙ্গীত, যন্রক্গীত 
ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অহষ্ঠান হয়। বাঁত্রি নয়টার 
পর কাস্থন্দিয়। (হাঁওড়া ) মায়ের মন্দির কর্তৃক 
'ভগবান যুগে যুগে” লীলাকীর্তন এক ভাবগম্ভীর 
পরিবেশ স্থষ্টি করে। 


১৯শে মে নিদিষ্ট সময়স্থটী অনুসারে আশ্রমস্থ 
বিভিন্ন বিচ্ালয়ের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি, গাঁন, বিতর্ক 
ও বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। 
এইদিন সকালে প্রাথনাগৃহে ৬রুপাময়ী 
কালীকীর্তন সম্প্রদায় মায়ের নাম কীর্তন 
করেন। বৈকালে বিছ্ালয়সমূহের পুরস্কীর- 
বিতবুণী সভায় আঁশুম্াধ্যক্ষ স্বামী নির্জরনন্দ 
প্রথমে বিস্তালয়সমূহের ধারাবাহিক বাধিক 
বিবরণী পাঠ করেন। তৎপর শ্রাহিমাংশুবিমল 
মজুমদার সভাপতির ভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশ্টে 
বছ জ্ঞানগর্ত উপদেশ প্রদ্দান করেন। প্রধান 
অতিথি শ্রীমতী মজুমদার ছাত্রদিগকে পুরস্কার 
বিতরণ করেন। রাত্রে বিচিত্রান্ষ্ঠান ও 
একাস্কিক1 নাটিকা অভিনীত হওয়ার পর 
উৎ্মবের পৰিসমান্তি হয়। 


বিবিধ সংবাদ 


তখিল ভারত নিবেদিতা ব্রেতী হুলগঘ ? 
“ভগিনী 'নিবেদিতার চিন্তাধারা” বিষয়ে 
শিক্ষার্থী-শিক্ষাসেবা আলোচনাচক্র 


বর্তমানে আমাদের দেশে এক নিদারুণ 
আদর্শের সঙ্কট ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, 


যাহার ফলে দেশের তরুণ-সমাজ তথা 
নারীসমাজের মধো জীবনবোধে বিশ্বাসের 
অভাব, উদ্দেশ্যহীনতা, আদর্শের ক্ষেত্রে 


এঁকান্তিক শৃন্তা ক্রমশঃ এক গুরুতর অবস্থার 
সথষ্টি করিয়াছে যাহা নানা অবাঞ্ছিত কার্ধ- 
কলাপে প্রকটিত। এ অবস্থার নিরাকরণার্থে 
প্রয়োজন সবাগ্রে দেশের নারীশমাজকে ভারতের 
চির।গত মূল্যবোধের উপর দাড় করানো, কারণ 
ভগিনী নিবেদিতার ভাষায্প “দেশের নৈতিক 
সভ্যতার রক্ষয়িত্রী তাহার নারীসমাজ”। এই 
উদ্দেশ্ত-সাঁধনের জন্ত কিছুকাল পুবে কতিপয় 
শিক্ষিকা, ছাত্রী ও সমাঁজ-সেবিকা অগ্রণী হইয়া 
একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করেন । যাহার 
মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর পুণ্যময়তা এবং 
আধুনিক নারীর ব্যবহারিক জ্ঞান-বিদ্টার অপুৰ 
সম্মিলন ঘটিয়াছে- সেই মহীয়সী নারী 
নিবেদিতার নামেই এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। 
বিগত ১৫ই জান্থআরি শ্রীনাবদী মঠের সীধাবণ 
সম্পা্দিকা প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার শুভেচ্ছা 
গ্রহণ করিয়া ডঃ রমা চৌধুরীকে সভানেত্রী- 
পদ্দে বরণ করিয়া এই স্জ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিগত ১৯শে জাহুআরি সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ 
লোসাইটি হলে অহ্থষঠিত এক জনসভায় ইহার 
আহ্ষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্ধ সম্পন্জ করেন স্বামী 
রঙ্গণাথাননদজী। সম্প্রতি দশটি পাঠচক্রু, একটি 
রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিষ্ভালয়, ছুইটি 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিগ্বালয় এই সঙ্ঘ কর্তৃক 
পরিচালিত হইতেছে ( কার্ধালয-_ন্নক এ, ফ্লাট 


নং ২, এন্টালী গনর্মেন্ট হাউমিং এস্টেট, 
কলিকাতা ১৪ )। 

গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল সন্ধায় এই 
সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং রামকুঞ্চ মিশন ইনস্থিটিউট 
অৰ কালচারের সহযোগিতায় গোলপার্কস্থিত 
বিবেকানন্দ-হলে শিক্ষাথী-শিক্ষ।সেবী মণ্ডলীকে 
লইয়া 'নিবেদিতার চিন্তাধারা বিষয়ে একটি 
আলোচনাচক্রের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। 
প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিতা করেন স্বামী 
চিদাত্মানন্দজী। নিবেদিতীর 'জাতীয় ও পৌর 
আদশ', “জীবন-দর্শন” ও 'ধমের ধারণা" সম্বন্ধে 
সারগভ আলোচনা করেন যথাক্রমে ড।ঃ সুবিমল 
মুখোপাধায়, পরব্রাজিকা বেদপ্রাণা ও অধ্যক্ষ 


অমিয়কুমার মজুমদার । খ্বিভীয় দিনের 
অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন প্ররাঁজিকা 
শরদ্ধাপ্রীণা। নিকেদিতাঁর “তারতবোধ», 
“শিক্ষাচিন্তা', “কবি-যানস এবং 'শিল্পমানস 


সম্পর্কে গভীর আলোকপ্রদ আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক প্রণবরগ্তন ঘোষ, 
ডঃ উমা বায়, প্রত্রাজিকা অমলপ্রাণা ও 
শ্রীমতী সুধা বন্থ। 

সতায় শ্বাগত সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন যথাক্রমে সজ্বের সভানেত্রী ডঃ বুমা 
চৌধুরী এবং সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সান্বনা 
দাশগুধ । বহু ছীত্রছাত্রী সহ প্রথম দনের 
সভায় সহম্রীধিক ও ছিতীয় দিনের সভায় 
পাচশতাধিক জনস্মাগম হয়। 


উৎসব ও সভাদি 
ভালামোড়। শ্ররামরুষ্চ সেবাশমে গত 
৩১শে মার্চ পৃজাপাঠ, বামায়ণগান ও আলোক- 
চিত্রে শ্ররামকষ্ণের জীবনী-প্রদর্শন প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামরুষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রতিপালিত 
হয়। প্রায় লাড়ে চার হাজার ভক্ত দুপুরে 


৩৩৬ 


প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ধর্মমভায় 
সভাপতি ম্বামী কদ্রাত্মানন্দ ও প্রধান অতিথি 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়  শ্রীরামকুষের 
জীবন আলোচনা করেন। 


আগরভল। প্রবামকৃষ্ সারদেশ্বরী মঠে 
গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল পুজাপাঠাদ, 
শতাধিক বস্্রবিতরণ ও প্রায় ছ্ি-সহম্রাধিক 
লোকের মধ্যে গ্রসাদ-বিতবুণেবু মাধ্যমে 
প্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎ্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বিভিন্ন 
দিনে সন্ধ্যায় অনুষ্টিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেব, 
শ্রত্রীমা ও শ্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী 
আলোচনা করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী, মুখামন্ত্রী 
জশচীন্দ্রল।ল পিংহ, শ্রমণীন্্র ভৌমিক, ডাঃ নীরা 
চাটাজী, শ্রীঅমূলাকিশোর লোধ, শ্ানিবারণ- 
চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী বেবী গুপ্চা প্রভৃতি । 
উৎ্সবান্তে স্বামী চিদাশ্রানন্দজী উদয়পুর 
প্রীরামকুষ্ণ পাঠচক্র, বাইখোড়া কুল, গাঙ্গাইল 
রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও অন্যান্য স্বানে 
কয়েক দিন ভাষণ দেন। 


১১ই এপ্রিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মঠে 
শুভাগমন করিয়াছিলেন । 


সিল্ত্রী প্রশ্রীরামরুষ্জ সেবাআমে গত ৭ই 
এপ্রিল শ্রীশ্ররামকষ্ণদেবের নবনিমিত মন্দিরের 
ঘবারোদঘাটন এবং শ্রশ্রঠাকুরের প্রতিকৃতি 
প্রতিষ্ঠাকার্য সৃমম্পন্ন হয়। স্বামী শুদ্ধদত্বানন্দজী 
এ কার্ধ সম্পন্ন করেন। এদিন সমবেত সহশ্রাধিক 
নরনারী পুজাদর্শন ও পুম্পাঞ্জলিপ্রদানের পর 
বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক 
শ্রী কে, পি. গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্য- 
পভায় স্বামী শুদ্ধসত্বানন্মজী ইংরেজী ও বাংলায়, 
স্বামী পুজ্যানন্দজী হিন্দীতে শ্ররামকুষ্, শ্রশ্রমা 
এবং স্বামীজীর জীবন আলোচনা করিবার পর 
লভাপতি সারগর্ত ভাষণ দান করেন। 

মন্দির-নিমাণে প্রায় ৩৬,০০২ খরচ 
হইয়াছে এবং সমস্ত টাকাই ভক্তের! দান 
করিয়়াছেন। 


ভন্রকালী প্রীরামক্চ সেবাচক্রের মুখপজ 
“সারদা'র ১ম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত 


উদ্বোধন 


৭*তম বর্-৬ঠ সংখ্যা 


২০শে এপ্রিল একট সাহিত্যলভা অনুঠিত 
হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য 
করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্বাচা্ 
মহাশয় । হ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রধান অতিথি 
হিসাবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
অঞ্ষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ; ইহারা এবং বিশিষ্ট 
কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুধ 
মনৌজ্ঞ ভাষণ দেন। স্থানীয় তক্তবুন্দের এবং 
সহদয় বিশিষ্ট বক্তিদ্দের উপস্থিতিতে অনাড়গ্বর 
অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। 


সারদা সংঘের (কলিকাতা) উদ্যোগে 
গত ২২শে এপ্রিল বামকষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব্‌ 
কালচারের বিবেকানন্দ হলে ভগিনী নিবেদিত। 
শতবাধিকী উৎসব উদযাপিত হয়। শ্রীরাম 
কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাক স্বামী 
ভতেশানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 
ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা রেবা ভট্রাচাধ, 
এবং প্রত্রাজিকা বেদপ্রাণা নিবেদিতার বাণা 
আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ তাহ।র 
ভাষণে বলেন যে, নিবেদিতা শ্রশ্রমাকে নারী- 
কুলের আদ মনে করিতেন। ভারতের সহিত 
একাত্ম হইয়া তিনি ভারতের কল্যাণে নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিলাইফ়া দিয়াছিলেন। শ্রীমতী স্তর 
হাক্সার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 


পরলোকে মুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত 


বিক্রমপুর? কলম (ঢাকা )-নিবাপী 
স্থধীরচন্দ্র দাশগ্তপ্ত গত €ই এপ্রিল»”৬৮. ৬২ 
বখসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া! ২২শে 
সঙ্জানে পরলোক গমন করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ। 
সদ্বালাপী ও সতত সদাঁচারী ্থধীরবাবু স্বামী 
শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিস্ত ছিলেন। 
কর্মজীবনে তিনি ইত্ডয়ান আয়রন এও গ্থীপ 
কোম্পানীর সিভিল ইঞ্জিনীয়ার (বিলাতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত) ছিলেন। অবসরগ্রা্থ জীবনে 
তিনি বিভিন্ন লোককল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ' 
সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্সিষ্ট ছিলেন। তাহার 
পৃত আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়া 
শাস্তিলাভ করুক। 





দিব্য বাণী 


বেদমনূচ্যাচার্যোইস্তেবাসিনমনুশীস্তি।_সত্যং বদ। পর্সঞর। জাধ্যায়ান্মা 
গ্রমদঃ। আচার্ধায় প্রিয়ং ধনমাহৃভ্য প্রজাতন্তং মা বাবচ্ছেতসী:। জত্যাক্স 
প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্‌। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম। ভূঁত্যে ন প্রমদিতব্যমূ। 

স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিভব্যমূ। 
_তেন্িরীয়োপনিষদ্‌, ১1১১১ 


শি্যগণ করি যবে পাঠ সমাপন তে।মার প্রতিটি ম, গতি ববহার 
বরণ করিতে যায় গার্হস্থ্য জাবন, [ও হর যেন অনবগ্য, হর »শাচার |) 

গুরু তাহাদের কন সে জীবন-পথে কবে সত্য কথা, ধর্ম-সনু্ঠানে রত 
কিভাবে চলিবে লন্ধ বিদ্যার আলোতে £ রবে সদা, শান্ত্রপাঠে হবে না বিরত । 
“( শিক্ষা মমাপন করি গাহস্থ্য জীবন ধনদানে আচাধেরে সত্তষ্ট করিয়া 

বরণ করিছ ভুমি । তব আচরণ পালিও সংসারধর্ম গৃহেতে ফিরিয়া । 
শিক্ষিতের আচরণ ; জীবন তোমার সত্য হতে, ধর্ম হতে হ'য়ো না বিচ্যুত, 
ঘমাজ-জীবন 'পরে প্রভাব বিস্তার ধনদ মঙ্গল কর্মে রবে নিয়োজিত । 
করিবে বিপুলভাবে ; এই কথা যেন শীন্ত্রঅধ্যয়ন আর শাস্ত্রের ব্যাখ্যান 
কোন দিন নাহি হয় তব বিস্মারণ। অনল ভাবে যেন ক'রো৷ আজীবন 1 


দেবপিত্ৃকার্ধাভ্যাম্‌ ন প্রমদিতব্যম্‌। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। 
আচার্ধদেবো ভব। অভিথিদ্বেবেো! ভব। যাগ্যনবদ্তানি কর্মাণি। তানি সেবিভব্যানি। 
নো ইতরাণি। যাস্থাম্মাকং জুচরিতানি। তানি তয়োপাম্তানি। নে। ইতরাণি। ২ 


৬৩৮ উদ্বোধন | 4*তম বর্ম সংখ্যা 


“দেবকার্য, পিতৃকার্ধ অবশ্য সাধিবে ; নিন্দিত, অভদ্র কর্ম ক'রো৷ না কখন; 
মাতা, পিতা, আচার্ষেরে দেবতা ভাবিবে, আমরা, আচার্ধগণও হেন আচরণ 
অতিথিও দেব জানি'_-এ সকল জনে করি যদি, যাহা নয় শিষ্টজনোচিত, 
সেবাদি করিবে সদা ভগবান-জ্ঞানে ৷ যাহা নয় সদাচার-_-রহিবে বিরত 

যা কিছু করিবে তুমি তা যেন সতত তদন্করণ হতে? শুধু নিবে তাহা 
হয় অনিন্দিত, হয় শিষ্টান্বমোদিত। আমাদেরও আচরণে সদাচার যাহা ।” 


যে কে চাশ্মচ্ছেয়াংসে৷ ব্রাহ্গণাঃ। ভেষাং ত্বয়াসনেন গ্রশ্বসিতব্যম্‌। শ্রদ্ধয়া 
দেয়ম্‌। অশ্রদ্ধয়াহদেয়াম। শ্রিয়। দেয়ম্‌। হিয়া দেয়ম্। ভিয়া1 দেয়ম। সংবিদ! 
দেয়মূ। ৩ 


“শ্রেষ্ঠ ধারা, উচ্চাসনে 'াহাদেরে বরি' কখনো ক'রো ন! দান শ্রদ্ধা-বিরহিত । 
লইবে সহজ ভাবে-সে-আমন হেরি দিও না যা মুল্যহীন। বিনয়াবনত, 
ঈর্যাবশে দীর্ঘশ্বাস যেন নাহি ঝরে ! সতর্ক হইয়! সদা-_ লজ্জা-ভয়-মহ-__ 
যখন করিবে দান, দিবে আদ্ধাভরে -- মৈত্রী-ভাবাপন্ন হয়ে দানে রত হ'য়ো।” 


অথ যদি তে কর্মবিচিকিওস। বা! বৃত্তবিচিকিওস। বা শ্যা। যে তত্র ব্রান্ষণাঃ 
ন্মর্ণিন:। যুক্ত! আযুক্া:। অলুক্ষা ধর্মকামা: স্ুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা 
ত্র বর্তেখাঃ। .. এষ আদেশ:। এষ উপদেশ: | এষ| বেদোপনিষদ্‌। :*:” ৪ 


“( জটিল জীবন পথে চলিতে চলিতে ) ধারা সদ] ধর্মকামী, ধাহারা ব্রাহ্মণ 
কোন আচরণে কিংবা কোন কর্তব্োতে ভগবানে স্থিরমতি, তাহারা তখন 

সংশয় যগ্পি জাগে, তাহলে তখন তোমার সন্দেহ যাহে সেই আচরণ, 
দেখিবে অপর সব শ্ধী-র জীবন; সেই কর্ম যে-ভাবেতে করেন সাধন, 
কেবল পণ্ডিত নয়--শক্তি আছে ষাঁর তুমিও তাহাই করো । (জীবন তাদের 
ভাল-মন্দ্র নিজে নিজে করিতে বিচার, আধার ঘুচাবে তব জীবন-পথের ।) 
অপরের দ্বারা যারা হন ন! চালিত, ইহাই শাস্ত্রের বিধি- ইহাই আদেশ, 


নহে রুক্ষ-মতি, নছে কামনা-তাডিত-_ বেদ-বেদান্তেরও কথা, এই-ই উপদেশ ।” 


কথাপ্রলঙ্গে 
শিক্ষার উন্নয়ন 


পরিবেশ 

শিশু যখন জগতে আসে, সে আসে 
ধোয়া মন লইয়া । জগৎ জুড়িয়া সব দেশের 
শিশুরাই এদিক দিয়া এক- একেবারে প্রথম 
হইতেই তাহারা শিখিতে শুরু করে; যে 
দেশে, যে সমাজে তাহারা বড় হইতে থাকে 
সেখানকার খাওয়া-দাওয়া, কুচি, নীতিবোধ, 
ধর্নবোধ ভ্রমেই সে নিজম্ব করিয়া লইতে 
থাকে । এই সমস্ত বোধ ক্রযে তাহার 
ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্টামপ্ডিত করিয়া তোলে। 
পৃথিবী জুড়িয়া বিভিন্ন বৈশিষ্টাময় জাঁতি- 
স্ট্টির বিপুলশক্তিময় কাঁরণবূপে এখানে 
আমর! দেখিতে পাই পরিবেশকে । সীমিত 
ক্ষেত্রে ইহার অপর নাম ধারাধাহিকতা, 
ট্রা!ভিমন+। 

এই পরিবেশ বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় 
যাহাদের সহিত বাস করিতেছি প্রধানতঃ 
তাহারাই, যে স্থানে বাস করিতেছি তাহার 
বাহ প্রকৃতিও। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবেশকে তাই 
বিশেষ স্থান ন1 দিয়া উপাঁয় নাই; এখানে 
শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা স্বেচ্ছায়, ত্বাভীবিক 
ভাবে, অপরের জীবনরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া। 
যাহারদ্দেরে সহিত বাস করিতেছি, ভাবের 
আদানগ্রদান করিতেছি, যাহাদের আচরণ 
সর্বদা চোখে পড়িতেছে, আমাদের মনের 
উপর প্রাথমিক প্রভাব পড়ে তাহাদেরই। 
বছক্ষেত্রে এই প্রভাবগুলিই কার্যকরী হয় প্রায় 
আজীবন। বিদ্যায়তনের শিক্ষা ছাঁড়াও কেবল 
এই পরিবেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া 
জাতীয় আদর্শের চরম উৎকর্ষ জীবনে দেখাইয়া 


গিক্সাছেন, এমন মাঁনষেরও সন্ধান ইতিহাস 
দেয়। 
বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা 

শিক্ষার অপরু দিকটি আনষ্ঠটানিক। ইহার 
মোটামুটি দুইটি বিভাগ আছে বলা যায়, 
যফিও বর্তমান সময়ে আমরা তাহার একটির 
কথাই মনে রাখিয়াছি, অপরটি ভুলিয়াই 
গিয়াছি। একটি হইল বৌদ্ধিক শিক্ষা-_সমাঁজ 
ও রাষ্ট্রের সেবা করিবার জন্য বিভিন্ন বিদ্যা 
আয়ত্ত করা; সমাজ ও বাষ্টের বিভিন্ন 
বিভাগে কাঁজ করিবার জন্য, এ সব বিষয়ে 
মানবজাতি যুগ-নুগান্তের সাধনায় আজ পার্যস্ত 
যে-সকল জ্ঞান ৪ অভিজ্ঞতা অর্জন ককিয়াছে 
ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছে, সেখান 
হইতে শিক্ষকের সহায়তায় তাহা আয়ত্ত 
করা। পুথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে 
অসংখ্য মানুষের জীবনবাপী সাধনার ফল- 
স্বর্ধপ যে রত্রব|জি মানবজাতির জ্ঞান-ভাগ্ডারে 
সঞ্চিত হইয়াছে এ-যুগে জন্মগ্রহণের ফলেই 
আমরা তাহা উত্তবাধিপীবস্থৃত্রে পাইতেছি। 
আমরা শিক্ষালাভ বলিতে প্রধানতঃ এই 
বিছ্ভালাভই বুবি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিতা, 
দর্শন, রাজনীতি প্রভতিব শিক্ষা এই 
পর্যায়ের অন্তগত। দ্বিতীয়ট হইল মনের 
উন্নভি-বিধাঁনের শিক্ষা । ইহাঁও প্রথমটির মতো] 
পূর্বগ মানবগণের জীবনবাপী সাধনা- ও 
অভিজ্ঞতা-লন্ধ ; কিন্তু ইহা! শুধু জানা নহে, 
এ শিক্ষা লাভ করার অর্থ জীবনে ইহার 
প্রয়োগ-অভ্যাস; জীবনে বূপাঁয়িত না হইলে 
ইহা অর্থহীন। এই শিক্ষায় পুস্তক অপেক্ষা 
পরিবেশের প্রভাৰ দমধিক। 
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বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পরিবেশ ও 
মানসিক শিক্ষা অবহেলিত 


আমাদের দেশে প্রাচীন কালের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় পরিবেশ এব" বে দ্ধিক ও মানসিক 
শিক্ষা_ সকল সমভাবে দৃষ্টি রাখা 
হইভ।| বর্তমানে পরিবেশ ও মানসিক 
শিক্ষার দিক দুটির তি আমরা সম্পূর্ণ 
উদ্াপীন। শিক্ষাধানস্থায় এ ছুটির যে কোন 
প্রয়োজন আছে, তাহা ভাবিও না । 

অথচ বিছা! বিগ্ভায়ুতন হইতে যখন 
“শিক্ষিত হইয়া বাধির হয়। তখন আমরা 
ধরিয়া জই তাহারা মানফিক ক্ষেত্রে উন্নত 
হইবে, ধারয়া পই এ বিষয়ে শিক্ষার বাবস্থা না 
থাকিলেও হইবে এবং না হইপে তাহাদেরুই 
দোষ দিই। বর্তমান সময়ে ঘা খাইযা এ 
বিষয়ে খানিকটা ছ শ আমাদের হইয়াছে, কিন্ধ 
বেশী কিছু হইয়াছে বলিয়াও তো মনে ভয় 
না। 

ইংবেজ-প্রুবতিত এই শিক্ষাব্যবন্থায় প্রথম 
হইতেই মানসিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। 
তথাপি কিছু দ্রিন পূর্ব পর্যস্ত৪ ছাত্রদের 
মানপিক গঠন কিছুট] হইত। তবে তাহার 
কারণ ছিল; প্রাচীন যুগ হইতে আগত ভারতের 
জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি পমাজের মধ্যে ধৈণন্দিল 
পারিবারিক জীবনযাত্রাঞ্ডেই এ শিক্ষার বাবস্থা 
রাখিয়াছিল। কতকগুলি ছোট খাট বিধিনিষেধ- 
পালন? সকাল-সম্ধ'াঁয় কোন-নাকোন আকারে 
ভগবচ্চিন্তার মাধ্যমে একাগ্রতীর সাধনা, 
রাঁমায়ণ-মৃহাভারতাঁদি পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা 
উচ্চজীবনের সহিত পরিচয়, এসবের মাধামেই 
মনের গঠন কিছটা হইয়া যাইত স্বাভাবিক- 
ভাবে, প্রায় অজ্ঞাতসারে। আর, সাধারণতঃ 
গৃছে বা বিদ্ভায়ুতনে পরিবেশও ছিল এ বিষয়ে 
অহুকুল__মাতাঁপিতা, প্রতিবেশী ও শিক্ষক- 


জিলিউ 


উদ্বোধন 
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গণের মধা হইতে অনেকগুলি উচ্চজীবনের 
সংস্পর্শ বিদ্যার্থীরা পাইতই। তাহার ফলে 
কিছুটা হ্ত। 

কিন্তু সম্প্রতি পাঁরিবান্িক জীবন হইতে 
সে-সব সদভ্যাসগুলি এীয় বিদায় লইয়াছে 
গৃহ ও বিছ্াায়তন উভক্ন স্বানেই অঙ্গকূল 
পবিবেশের আজ একাস্ত অভাব; বরং বলা 
যায় কোথাও কোথাও ভয়াবহরূপে প্রতিকূল, 
বিশেষ কধিয়া বিগ্ভায়তনে । বিগ্যায়তনগুলি 
শিক্ষা শুভ্র পবিত্র পীঠ না থাকিয়া ক্রমশঃ 
কাঁলিমালিপ্ত, রাজনৈতিক স্বার্থের সত্রিয় লীলা- 
ভূমি হই উঠিতেছে। এমনকি শিক্ষকগণও, 
ধাহাদের উপর বিছ্টা্ীদের জীবনগঠনের 
দায়িত্ব অপিত তাহারাও, বহু ক্ষেত্রে 
নানা কারণে ছাত্গণের বিভ্রান্তির কারণ 
হইতিছেন। আমাদের দেশের বিদ্যাথিগণের 
মানসিক শিক্ষার বিপর্যয়ের মূলে গৃহ ও 
বিদ্যায়তন উভয় স্থানের বিপরীত পরিবেশই 
ক্রিয়াশীল, ত্বাধ্য শেষেরটির প্রভাবই বর্তমানে 
অত্যধিক মাত্রায় বেশী। তাছাড়া, এথমটিতে 
ইত্তমুিলক মক্চিস্তার অভাব মাত্র, ছ্বিতীয়টিতে 
ইহার অভাবই শুধু নহে" বিপরীত চিন্তা 
পরিবেশনেরও বিপুল আয়োজন। 


প্রাচীন পদ্ধতির সহিত আধুনিক 
পদ্ধতির সম্মিলনই পথ 


আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন 
ও উন্নতিসাঁধন সম্বন্ধে বহুদিন ধবিয়া বহু 
শিক্ষাবিদ চিন্তা করিতেছেন, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
ইহ] লইয়! অন্চসদ্ধান, তথ্যাদি সংগ্রহ, আলোচনা 
প্রতিও হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এখনো 
কোন স্থিরসিদ্ধান্ত বা উহা! কার্ধকরী করার 
বাবস্থা গ্রহণ করা হইল না) হ্বামী বিবেকানন। 
এবিষয়ে যে সুচিস্থিত সুনির্দিষ্ট অভিমত দিয়া 
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গিয়াছেন, তাহার কোন মূলা ইহাদের নিকট 
আছে বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহযে 
সেদিকে মনৌযঘোগ আঁকর্ণের চেষ্টা কখনো 
করেন না তাহা নহে, কিন্ত তাহার বেশী 
কিছু নহে, কার্ধত: তাহার কিছুই গ্রহণ করা 
হয়নাই। গভীরতর পরিতাপের বিষয়, 
স্বামীজীর এই শিক্ষাচিস্থাকে বাস্তব রূপ দিবার 
জন্য শ্বল্পসংখাক যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
দাধ্যমত সচেষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির কয়েকটিকে 
বিব্রত করিয়া অপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির 
সহিত বিপধয়ের সমস্তবে নামাইয়া আনিবার 
জন্য একদপ লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। 

রাষ্ট্র ও সমাজের দেবকরূপে যেব্দপ শিক্ষিত 
মান্ষ আজ আমরা €তদাশা করিতেছি, 
স্বামীজীর পরিকল্পনা মতো শিক্ষাব/বস্থাকে 
ঢালিয়া না সাজিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। 
স্বামীজী চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাবাবস্থার জাতীয় শিক্ষার মূল ভাঁবগুলির 
সহিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সংমিশ্রণ 
ঘটাইভে ; যাহার ফলে আমাদের বিদ্যািগণ 
আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষায়, বুদ্ধির উতৎ্কর্ধ 
ও প্রসারে যুগের অধুনা-বিস্তৃত সীমারেখা ও 
স্পর্শ করিতে পাবে বা তাহাও অতিক্রম করিয়া 
যায়, আবার এই বিদ্যালাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
মানসিক ক্ষেত্রেও উন্নত হইয়া উঠিতে পাবে। 
ইহার জন্য আধুনিক শিক্ষাববস্থার সঙ্গে মানসিক 
শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং এই শিক্ষা আয়ত্ত 
করার জন্য অভ্যাসের ব্যবস্থা বাঁখার একান্ত 
প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলিয়া! 
গিয়াছেন। 

শুধু ভারতেই নয়, আঁপডাস হাঁক্সলি-র মতে 
গোটা পৃথিবীর ছাত্রাবাসগুলিকেই এই আদর্শে 
টালিয়া সাজিবার সময় আসিয়াছে। আজ 
বিশ্বব্যাপী ছাত্র-বিক্ষোভের দিনে শ্বাভাবিক- 


কথাগ্রসঙ্গে 
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ভাবেই তাহার একথাটি মনে জাগিয়া উঠে। 
ছাত্রগণকে সারাজীবন অবলম্বন করিয়। 
থাকিবার মতো একটা সর্বজশীন অটল আধর্শের 
সন্ধান, এবং সব।বস্থায় সাননো তাহা আকড়াইয়া 
থাকিবার মতো শন্তি ল'ভেব পথের সন্ধান দিতে 
হইলে উহা ছাঁড়া অগ্থা উপার আর নাই। 
ইহার অভাবে আজ ছারগণ অবঙ্গঘ্ঘনের জন্য 
যাহা সামনে পাইতেছে, তাহারই দিকে 
ছুটিতেছে। 


শিক্ষকের আদরশ জীবন 

গ্রাীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবেশ 
সবদিক ধিয়হই জীবনগঠনের অশ্কুল ছিল। 
শহরের হট্রগে।ল হইতে দুরে এই শিক্ষাপীঠগুলি 
থাকিত এবং ধাহাদের উপর খি্ঠাথাঁদের শিক্ষার 
ভার ন্ুস্ত ছিল তাহাদের জীবনে উচ্চাদর্শ মুক্ত 
থাঁকিত, আবারু সনাবধ পাখিব বিছাতে ও ভীহাবা 
পারদশ্শী ছিলেন । সংযমী, সত্যা শ্রয়ী, হুদয়বান, 
স্বল্পে সন্থষ্ট এবং উচ্চতম সত্যো প্রতিষ্ঠিত আচার্ধ- 
গণ শিক্ষা দান করিতেন । সবক্ষেত্রে শহর 
হইতে দূরে বিগ্তায়তন প্রতিষ্ঠা করা এখন 


হয়ত পম্তব ন। হইতে পারে, কিন্তু 
যাহারা শিক্ষক, ভাহাদের  উচ্চাদর্শে 
অন্ততঃ নিষ্ঠা থাকা চাই-ই, জীবনও যত 


তদহুরূপ হয়, ততই তাল। শিক্ষক-নিরবাচনের 
সময় শিক্ষকের জীবনের এই দিকটিও প্রধান 
মাপকাঠি হওয়া বাঞুনীয়, কেবল ভাহার বিদ্যা 
নহে। এটি আমাদর সর্বাগ্রে করিতে হইবে; 
আমরা ইচ্ছা করিলে এটি করিতে পারিও। 
আব্‌, যেখানে শহর হইতে দুরে উপযুক্ত 
পরিবেশে বিছ্যায়তনগুলিকে সরাইয়া লইয়া 
যাঁওষা দৃত্তব; দেখানে তাকাও করা প্রয়োজন । 
এবিষয়েও পূর্বে চিন্তা করা হইয়াছে, কিন্ত 
কার্ধতঃ কিছু করা হইয়া] উঠে নাই। 
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একাগ্রতা -ও ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের অভ্যাস 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে মানসিক 
শিক্ষার ব্যবস্থায় কতকগুলি অভ্যাসের উপর 
বেশী জোর দেওয়া হইত। এখনই আমরা 
অন্ততঃ সব ছাত্রাবাসগুলিতে তাহার প্রবর্তন 
আরস্ত করিতে পারি। অভ্যান ছাড়া 
মনের গঠন হয় না। উচ্চচিস্তীর পরিবেশন 
একান্ত প্রয়োজন নিশ্চয়ই (তাহাও আমরা 
এখনো! করিতে পারিলাম না), তাহা তো! 
করিতেই হইবে। কিন্তু শুধু কতকগুলি 
সদ্গ্রস্থ পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করিলেই 
ফল হইবে না। বুদ্ধি আমাদেব জীবনের চলার 
পথে আলোকপাত করিতে পারে মাত্র, দেখাইয়। 
দিতে পারে কোন্‌ পথটি ভাল, কোন্টি মন্দ। 
কিন্ক সে-পথে চলিবাঁর বাঁপারে মনই আমাদের 
নিয়ন্তা। মনের যাহা করিতে ভাল লাগে তাহাই 
সে করে, যে পথে চলিতে ভাল লাগে, সে- 
পথেই আমাদের টানিয়া লইয়া যায়, বৃদ্ধি তাহার 
বিরুদ্ধে হাজার চীৎকার করিলে৪ শোনে না। 
মনকে বুছির কথা শুনাইতে পারে, যাহা ভাল 
বলিয়া! বুঝে মনের ভাল না লাগিলেও তাহা 
করিতে পারে একমাত্র তাহারা, যাহাদের 
ইচ্ছাশক্তি প্রবল । এই ইচ্ছাশক্তির তারতম্যেই 
ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটে, বুঝিবার শক্তির 
তারতষ্যে নহে। ইচ্ছাঁশক্তিকে চৈষ্টা করিয়া 
অভ্যাস হারা বাড়ানো যায়) প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার উপর জোর 
দেওয়া হইত। আর জোর দেওয়া হইত 
একাগ্রতা-অভ্যাসের উপর। কারণ যে-কোন 
শিক্ষাকে স্বর সময়ে ভালভাবে আয়ত্ত ও জীবনে 
উহার গ্রয়োগ করিতে ছুটির-ই গ্রভাৰ অসীম। 
তোরে ওঠা, সকাল সন্ধ্যায় তগবচ্চিস্তায় 
কিছুক্ষণ মনকে একাগ্র করার চেষ্টা গ্রভৃতি 
কতকগুলি ছোটখাট নিয়মপালন, সেৰার 


উদ্বোধন 


[ +*তঙষ বর্ষ --"ম সংখ্যা 


সাহায্যে সবার্থত্যাগ-শিক্ষা, কিছু কায়িক শ্রম 
প্রভৃতি দৈনন্দিন অভ্যাসের মাধ্যমে মানসিক 
শিক্ষার, ইচ্ছাশক্তিবর্ধনাদির ব্যবস্থা সেখানে 
ছিল। যে-কোন নিয়মপালন এদিক দিয়া 
ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়। দেয়, সে নিয়মের নিজন্ব 
কোন মূল্য না থাকিলেও। জীবনগঠনে 
পবিত্রতা আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, 
যাহা উচ্চতর শক্তির উৎস, মনের প্রশাস্তি ও 
ধৈর্যের উৎস। পবিত্রতা, একাগ্রতা ও 
ইচ্ছাশক্তিবর্ধনের সহায়ক হয় এমন কতকগুলি 
অভ্যাস নিয়মিতভাবে করিবার বাবস্থা এবং 
বিদ্যার্থিগণকে উহাতে উদ্ধদ্ধ করিবার মতো 
পরিবেশস্থ্টি বিষ্তায়তনে, বিশেষ করিয়! 
ছাত্রীবাঁঁগুলিতে করিতে পারিলে শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে আমরা যথার্থ উন্নত করিয়া তুলিতে 
পারিব। স্বামীজীর আকাজ্ফিত এরূপ একটি 
ছাত্রাবাস দেখিয়া], যেখানে স্বামীজীর শিক্ষা 
চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল, 
একদা! নেতাজী স্থভাষচন্ত্র তাহার যথার্থ মূল্যায়ন 
করিয়া ছাত্রাবাসটির প্রতিষ্ঠাতাকে বলিয়াছিলেন, 
'আপনারা কয়েকটি 972219 গড়ে তুলুন, পরে 
আমরা সারা দেশে সেগুলি 1511015 করবো ।” 
আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি, শিক্ষাব্যবস্থাকে 
নৃতন করিয়া গড়িয়া তোলার ক্ষমতা আমাদের 
নিজেদেরই হাতে, কিন্ত ছুর্ভাগা আমাদের, 
শ্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার দিকে এত গভীরভাবে 
দৃষ্টি আজও কোন দেশনেতার পড়িল না। 


বিরোধী ভাব হইতে রক্ষার ব্যবস্থা 

এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন, ইহার বিরোধী 
যে-সব ভাব ও শক্তি আজ ক্রিয়াশীল হুইয়! 
উঠিক্লাছে সেগুলির হাত হইতে ছাত্র- 
গণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা। 
অবশ্ত একথা নিশ্চিত যে, ইতি-মূলক ব্যবস্থা 


শ্রাবণ, ১৩৭৫ ] 


অর্বদাই নেতি-মূলক ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়ং 9 
শীতনিবাঁরণের জন্য আমরা গরম জামা পরিতে 
পারি-ইহা নেতি-মুলক ব্যবস্থা, ঘেটুকু ভাপ 
আমার দেহে আছে, তাহা যেন বাহির হইয়া] 
না যায় তাহার ব্যবস্থা; অন্য বাবস্থা, কোঁশি 
অগ্নিকুণ্ড হইতে শরীরে তাপ গ্রহণ করিয়া দেঁছে 
অধিক তাপ সঞ্চয় করা; ইহা! ইতি-মূলক। 
সচ্িন্তা ও সদভ্যাঁসে ছাত্রগণকে অগ্তরাগী করাই 
ইতি-মুলক বাবস্।; ইহা সষক্ষপে করিতে পাঁবিলে 
বিরোধী ভাবের প্রতিরোধ তাহারা নিজেরাই 
করিবে। কেবল তখনই সমগ্র বাবস্থাটি স্থায়ী, 
স্থদূঢ ভিত্তির উপর প্রতিষঠিত হইবে। কিন্ত 
যতদিন না আমরা ততদূর করিতে পাঁরিতেছি, 
ততদ্দিন তাহাদের অশুভ প্রভাবের হাত হইতে 
রক্ষার ব্যবস্থা না রাখিয়া উপায় নাই। 
চারা গাছের চারিদিকে বেডা দিতেই 
হইবে, এবং বেড়া কেহ ভাঙ্গিতে আসিলে 
তাহাকে বাঁধাও দিতে হইবে। এ দায় 
কাহারো একার নহে, দেশনেতা, শিক্ষক, 
অভিভাবক, দেশবাসী সকলেরই । জাতীয় 
জীবনে শিক্ষা একটি অতি গুকৃত্পূর্ণ বিষয়। 
“এমন কোন সমস্ত নাই, শিক্ষার যাহকাঠির 
স্পর্শে যাহার সমাধান না হয়।” কাজেই 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৪৩ 


প্রতিরক্ষা গ খাছ্যোৎ্পাঁদন-ব্যবস্থার মতো 
ৎশিক্ষার ব্যবস্থাও আজ আমাদের প্রধান 
জাতীয় ক্ডব্যেবই অস্ততুক্তি। স্বাধীনতালাভের 
পর সর্বপ্রথম এগুলিতে পূর্ণ মনৌফোগ দিবার 
কথা । আমরা তাহ] করি না । প্রতিরক্ষা 
ও খাগ্োৎ্পাঁদনের ব্যাপারে অংঘাঁত খাইবার 
পর আমাদের হুশ হইয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থার 
ব্যাপারে অধিকতর আঘাঞ্ের জন্ত অপেক্ষা না 
করাই শ্রেয়: | শিক্ষার জন্য আমরা কিছুই ভাবি 
নাই, করি নাই__একথা বলা উদ্দেখ্ নহে) 
আমরা তাহার প্রসারের জন্য, বৌদ্ধিক 
উন্নতিসাধনের জন্য এবং পরিচালনার সহিত 
সংযুক্ত বিভিন্ন ধ্যিয়ের উন্নতির জন্য অনেক 
কিছুই ভাবিয়াছি, করিয়াছি, করিতেছিও। 
কিন্তু তাহাকে ভারতীয় করিবার জন্য, তাহার 
সহিত মানসিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করিবার জন্য 
প্রায় কিছুই ভাবি নাই, কিছুই করি নাই। 

গুয়োজনবোৌদ মনে না জাগিলে কোন 
কর্মপাধনে কেহ অগ্রসর হয় না। ভারতের 
ভগাবিধাভীর নিকট প্রার্থনা কবি, আমাদের 
দৃষ্টকে আবিলতামুক্ত করিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তমুখা 
করিয়! তিনি আমাদের অন্তরে ইহার গ্ুয়োজন- 
বোধ জাগাইয়া তুলুন | 


“সকল শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ তৈয়ারী করা ।” 


“যাহ! জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপকরণ জোগাইতে সহায়তা 
করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং মিংহের 
মতো সাহস উদ্ধন্ধ করিতে সহায়তা করে না, তাহা কি শিক্ষা 


নামের যোগ্য ?” 


“অন্তর বলিয়া যদি কিছু না রহিল, তবে শুধু বহির্দেশটিকে পালিশ 


করিয়া লাভ কি ?1” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


আবেদন 


পশ্চিমনঙ্গে বীমকুষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেব। 


সম্প্রতি বল বারিপাতের ফলে কলিকাতাঁর কশুকগুলি অঞ্চল জলমগ্র হওয়ায় সেখানকার 
অধিবাসিগণ বিপন্ন হইয়া গড়িয়াছেন। বহু গৃহ ভূমিসাৎৎ অথবা বালের অধোগা হওয়ায় বছ 
লোককে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এবপ দুটি প্লাবিত অঞ্চল তপপিয়। এবং 
বেলিয়াঘাটায় যথাক্রমে ১,২০০ এবং ১,*০* জন বিপন্ন নরনারীকে বামরু্জ মিশন গত ১৪ই 
জুলাই হঈতে খিচুড়ি বিতরণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া পাউরুটি, বেবিফুভ, ভিটামিন প্রভৃতি এবং 
বন্ত্াদি দিয়াও সাহাযা করা হইতেছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে এখনো ধাহারা রহিয়াছেন, মাছির 
উপদ্রবে তাহাদের মধ্যে সংক্কামক রোগ আরম্ভ হওয়ায় কীটনাশক উধধও ছড়াইতে হইতেছে। 

মরকার জলনিকাঁশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আশঙ্কা হয় অবস্থা স্বাভাবিক হইতে 
আরো কয়েকদিন লাগিবে। মিশনের শেবাকার্ট ততদিন পধন্ত চালাইতে হইবে । আমরা 
আশা করি কলিকা তান সঙ্চায় জনসাধারণ এই ছুদশাগ্রশ্ত প্রতিবেশীদের সাহাযো যথাসস্তব 
তৎপর হইবেন । 


প্রবল বন্যায় ভারতের নানা অঞ্চলে যে বিপত্তির স্থ্টি হইয়াছে, বাংল।ও তাহা হইতে 
বাদ পড়ে নাই। পশ্চিমবঙ্ষের কয়েকটি জেলাঁয় ব্যাপকভাবে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে ; সেখানকার 
অধিবাদিগণ বাহির হইতে আস্ত সাহাষোর প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। 

বামকুষ্। মিশনের পক্ষ হইতে হুগলী জেলার আবামবাগ মহকুমার ২নং ব্লকে আটটি অঞ্চলে 
সেবাকার্ধ আর্ত করা হইগ্লাছে। বল] বানুন্্, এই আটট অঞ্চলের ৭৫,০০১ অধিবাসীদের 
মাঁমাধিককাল সাহাযোরু জন্য যে বিপুল অথের প্রয়োজন, রামকুষ্জ মিশনের পক্ষে তাহার সংস্থান 
করা জনসাধারণের অকু$ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নহে। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই সেবাকার্ধে 
মুক্তহস্তে দাঁন করিয়া মিশনকে আরব্ধ বিপন্ন নবনারায়ণের সেবাকার্ধটি স্থসম্পন্ন করিতে 
সহায়তা করিবেন । 

এই সেবাকার্ধের জন্য প্রেরিত লাহাযা নিস্ুলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে উহা৷ কৃতজ্ঞতার 
সহিত গৃহীত ও ম্বীক্ত হইবে; চেক রামকৃষ্ণ মিশন? ( 3577810151)08 10188105 )-_-এই 
নামে লিখিবেন ঃ 

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া 


২। উদ্বোধন কার্ষীলয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা! ৩ 
৩। রামকু্ণ মিশন ইনষ্রিট্যুট অব কালচার, গো'পপার্ক, কলিকাতা ২৯ 


বেলুড় মঠ, হাগুড়া স্বামী গভীরানন্দ 
১৭, ৭, ৬৮ সাধারণ সম্পাদক, বামক্চ মিশন 


স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 


শ্রত্বীরামকষ্ণো জয়তি 
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সোনারগী, সোমবার, ৩০শে চৈজ্জ 


পরমকল্যাণীয়া 

শ্রীমতী প্রতিভাবালা দেবী 

মায়ী, তোমাদের পত্র পাইয়া আমি খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। আমি 
্রহ্মপুত্র অষ্টমী-্ানের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেকে বলে প্রায় তিন লক্ষ 
লোক হইয়াছিল; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সোনার; এই তিন জায়গার সেবা শ্রমের 
অনেক লোক ভলানটিয়ার হুইয়া সুন্দর কাজকর্ম করিয়াছিল। 

আমি শারীরিক ভাল আছি। এখানকার আশ্রমের সকলে ভাল আছে। 
শী্ই ঢাকায় যাইব। আর কয়েকটা দিন এখানে আছি। সম্ভবতঃ অক্ষয়তৃতীয়ার 
পূর্বে ঢাকায় যাওয়া হবে। 

মায়ী, ভুমি জানিয়া রাখিবে মানুষ যদি ভগবান সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করিয়া 
চলে, সে বরাবর মনের শান্তিতে থাকে। মনে ২ কত লোকের কত রকম ছূর্ভাবন! 
আসে, তাহাতে সেই লোক অশান্তি ভৌগ করে। সুখ দুঃখ লইয়া প্রত্যেক মানুষের 
জম্ম) যছাপি মানুষ ভগবান সন্বদ্ধে চিন্তা ও সেই সুখে সুখী হয়, তার ছুঃখ যদি আসে, 
স্থানাভাবে তার ছুঃখ চলিয়া যায়। কারণ সে ভগবানের চিন্তায় মুখী; তার কাছে 
ছুখ স্থান পায় না; জায়গা পেলে তো আসবে? 

মায়ী, খুব শীত্রই দেখা হইবে । এখানে মধ্যে ২ বৃষ্টি হয়। সোনারগা বেশ 
ঠাণ্ডা জায়গা; বোধ হয় ঢাকাতেও বৃষ্টি হইয়াছে, এখন আর তত গরম নাই। দেখা 
হইলে আবার কথাবার্ত। হবে। আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে, 


তোমার পিতামাতাঁকে জানাইবে ও সকলকে জানাইবে। 
মঙ্গলাকাজ্ী 


শ্রীস্ববোধানন্ন 
পুং_ সোনারগীয়ে এখন আর পত্র দিবার আবশ্যক নাই। শশুই ঢাকায় 
যাইব। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সমস্ত কুশল । 


২ 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার 
[ পূর্বাহ্ুবৃত্তি ] 


স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
অনুবাদক £ ব্রঃ জ্ঞানচৈতন্ত 


ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

বিজান ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সত্বেও 
ভারতের কষ্ট দূঢভিত্তির উপর প্রতিষিত; উহার 
কারণ ভারত এখনও তার শিক্ষার ধারাকে 
ভোলেনি। এখন অগ্রগতির পথে ভারতকে 
এগুতে হলে দরকার তার প্রাচীন কৃষ্টির সহিত 
বর্তমান পাশ্াত্য-কষ্টির সাঁরাংশের সম্মিলন। 
কিন্তু উহা করতে সে তখনই সমর্থ হবে যখন 
মে তার উত্তরাধিকার সন্ধে অবহিত হবে 
এবং উহার দ্বারা সে অন্ধপ্রাণিত ও শক্তিশালী 
হবে। আমাদের এই এঁতিহোর প্রাণবন্ত ধারা 
এসেছে উপনিষৎ থেকে আর উপনিষৎ- 
অধ্যয়নের ভিতর রুয়েছে একটা বিশেষ তাৎপধ 
ঘা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের লকপ মানবকে 
অনুপ্রাণিত করছে। 

ভারতের ক্ষেত্রে, এই উপনিদৎ্ তার 
সন্তানদের উহার মূল্য জানিয়ে দেবে আর 
জানিয়ে দেবে তাদের ইতিহাসকে এবং বাচবার 
বাস্তীকে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো এ 
মূলাবান বস্গুলি চাই; কিন্ত কটি তো 
অনায়াসলভ্য বসন্ত নয়। এতে অনুশীলনের 
দঝকার, আর প্রয়োজন উপলদ্ধির। এই কৃষ্টির 
মূল্যায়ন এবং উপলব্ধি এ যুগের ভারতের নর- 
নারীকে দ্রেবে বর্তমান জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করবার 
শক্তি এবং তা ভারত ও ভারতেতর দেঁশ- 
গুলিকে মানবিক কল্যাণে হ্ৃষ্ভাবে নিয়োজিত 
করবে। তাই বর্তমান ভারতের শিক্ষিত 
নাগরিকদের জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে 


হবে উপনিষৎ এবং ভগবদ্গীতাকে | উহাকে 
শুধু সাহিত্য বা দর্শন হিপাবে গ্রহণ করলে 
চলবে নাঃ উহার গভীরে ঢুকে জীবনের সঙ্গে 
এক ক'রে ফেলতে হবে উহার মহাঁন ভাঁব- 
রাশিকে। 

যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক বশে 
বলীয়ান হব তথন সেই প্রাচীন গ্রীকযুগ থেকে 
বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমস্ত চিন্তা- 
নায়কদের মহান ভাবধারা গ্রহণ করতে মমথ 
হব। আজকালকার যুগে মানুষের কটি ও 
সভ্যতা সংকীর্ণ নয়, উহাতে বিশ্বের সকল 
মানবের অধিকার আছে? বিশ্বের যে-কোন 
প্রান্তের কোন কিছু গৌরবজনক আবিষ্কার 
সমগ্র পৃথিবীরই অধিকার আছে। স্থতরাং 
সমগ্র মানবের এভিহ আঞকের প্রত্যেক 
মানুষেরই শিক্ষার বস্ত হওয়া উচিত। বর্তমান 
ভারতের ছেলেমেয়েরা স্থলে কলেজে গিয়ে 
বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অন্তান্ত বিষয়ের ভিত্তর 
দিয়ে পাশ্চাত্যের এতিহোর বিষয় পড়াশুনা করে 
এবং এইভাবে তারা এ চিন্তাধারার অধিকানী 
হয়। ঠিক একই ভাবে পাশ্চাত্যের ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষাও ভারতের এই মূল্যবান কৃষ্টির 
ধারাকে নিয়ে ব্যাপক হওয়া উচিত। এই্বূপ 
ব্যাপক শিক্ষাই বর্তমান জগতের সকল সমস্তার 
সমাধান করবে । অতীতে এই সংকীর্ণ 
প্রা্দেশিকতা জগতের মহা অকল্যাণ করেছে; 
স্থতরাঁং এগুলি তাড়িয়ে দিয়ে এই পৃষ্থিবীকে 
এক্যবন্ধ করতে হবে। 


শ্রাবণ, ১৩৭৫ ] 


ভারতবর্ষ বহু মহান চিন্তামল ব্যক্তির 
জন্মদীতা ; আর সত্যি বলতে কি আমর] বিশেষ 
ভাগাবান যে, কয়েকজন ক্ষণজন্না মহাপুরুষ 
তাদের বিরাট আদর্ণ স্থাপন করতে এইঘুগেই 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন বায় 
(১৭৭৪-১৮৩৩ খুঃ) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ 
পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভারতের এঁতিহো গর্ধিত 
ছিলেন; তাঁরা বলে গেছেন যে, পৃথিবীর 
অগ্াপ্ত জাতির যা গৌরবময় দান আছে তা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা 
করতে হবে। 

বর্তমান ভারতের এই মহান নেতার! 
আমাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর থাকতে কোন 
উপদেশ দেননি এবং শুধুমাত্র আম।দের নিজেদের 
এঁতিহথকে নিয়েও গর্ব করতে বলেনণি। তারা 
বলেছেন জগতের যে-সমস্ত শ্রেঠ অবদান আছে 
সেগুলি প্রাণভরে গ্রহণ করতে; কিন্তু তার 
পূর্বে নিজেদের কৃষ্টি উপলব্ধি ক'রে সেই 
অন্থপাঁতে পশ্চাত্যের ভাবধারাও গ্রহণ করতে। 
আমাদের কৃষ্টি না বুঝলে আমরা অপরেরট! 
বুঝতে পারব না এবং তাতে কোন লাভই হবে 
না। ছূর্ভাগ্যবশতঃ এটাই বর্তমানে ঘটছে। 
আমাদের দৌষযুক্ত শিক্ষা আমাদের গৌরবময় 
কটি ও মহান চিন্তাধারাকে বুঝতে অবকাশ 
দেপনি; তাই আমরা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির 
সারাংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মহান এঁতিহের 
ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
অবশ্ঠ স্বাধীন ভারত উহা! পুনরুদ্ধারের চেষ্টা 
করছে, তবুও আজকের ভারতের একজন 
শিক্ষিত নাগরিক তার কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বদ্ধে 
অত্যন্ত অজ্ঞ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের 
ক্ষেত্রে আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমার 
পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে শুনেছি এবং ভারতের 


আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার 


৩৪৭ 


মঙ্গলাকাজ্ী বহু পাশ্চাত্য মনীষীর লেখার 
মধো দেখেছি যে, ভারতীয় ছাত্রের ও 
রাষ্্দূতেরা ভারত ও ভারতের কৃষ্টি বিষয়ে 
যথেষ্ট ওয়াকিব্হাল নন। আমরা যখন অপরের 
কষ্টি গ্রহণ করতে যাঁধ, নিজেদের শক্তিহীনতার 
দরুন তখন উহাব্র গৌরবের দ্রিকটার পরিবর্তে 
সহজলভা অপ্রীতিকর দিকটাই অনুকরণ করতে 
বাধা হব; আর যদি নিজেরা শক্তিশালী হই 
তবেই অপরের হুন্দর দিকটা আমাদের কাছে 
প্রতিভাত হবে। 

শিক্ষার এই ক্রট আমাদের শোধরাতে হবে। 
অবশ্য স্কুল-কলেজে ইহা ঠিক করতে কিছু 
সময় নেবে, কিন্ত সাধারণ নাঁগরিকেরা যদ্দি 
মনপ্রাণ দিয়ে তাঁদের মহান এঁতিহোর ধাঁরাটা 
দেখে নেয় তবে এ দৌষগুলি অনায়াসে দূর 
হ'তে পারে। যদি উপনিষৎ লেখা না হ'ত, 
যদি এ মহান খধিরা এই চিন্তারাশি উপলব্ধি 
কবেই চলে যেতেন, তথাঁপি ভাঁরতের আকাশে 
বাতাসে উহা ধ্বনিত হস্ত এবং খুব কম লোকই 
এগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হ'ত। শ্রীরামক্চের 
মতো মহাপুকুষগণই তাদের পবিভ্র মনপ্রাণ 
দিয়ে এ তরঙ্গাফ্রিত চিস্তারাশি গ্রহণ করতে 
পারতেন ॥ কিন্তু উহা সাধারণ মানুষের নাগালের 
বাইরে ধাকতো। সমগ্র মানবজাতির মৌভাগ্যের 
বিষয় যে, ঝধিদ্ের এ চিন্তারাঁশি লেখা হয়েছিল 
এবং তার ফলেই আমাদের সহিত এ সব 
খষিদের যোগস্থত্র স্থাপিত হয়েছে । এতিহ্যের 
ধারা প্রবাহিত হয় আদীপ-প্ররীন, ভাষা, 
শিল্পকলা প্রভৃতির ভিতর দিয়েই ; মানুষ তার 
পরব্তী বংশধরদের জন্য এ অনুভূতি দান করতে 
পারে এবং এইভাবে সে পায় এঁতিহ্ের ধারাকে 
অর্থাৎ কৃষ্টিকে। এই আদান-প্রদান ও 
সঞ্চাপনের ভিতর দিয়েই কৃষ্টি বিস্তাব লাভ করে, 
উ্নভিলাভ করে এবং মছৎ থেকে মহ্ত্তর হ'তে 


